(ষষ্ঠ বেচ্য) 


শ্রীভক্তিবিলাস ভারতী 





শ্ৰীশ্ৰী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ। 


ভজন মন্দর্ভ 


(ষষ্ঠ বেচ্য ) 


এই বেদে প্রগ্নোজন-তত্ব বর্ণিত হইয়াছে । প্রয়োজন-তত্ববিদ্‌ আচার্য্যগণ যে প্রয়োজন-তত্ব প্রকাশ করিয়াছেন 

তাহাই সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইয়াছে । ইহাতে প্রয়ৌজন-তব সম্বন্ধে শীল সনাতন গোস্বামী প্রভু; শীল রূপ- 

৪.  গোষ্বামিপ্রতু, শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু, শীল দাসগোস্থামী প্রভূ, গ্রপ প্রবোধনন্দ সরন্বতীগাদের রাধারস-মুধানিধি, 
ৰীল কবিরাজ গোস্ব!গিগতু, প্রল বিশ্বনাথ চক্রবর্ভাঁপ।দ, গ্রীস ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়, শ্রীল সরদ্বতী গোস্বামি ঠাকুর 

ও অন্তান্য মহাঁজনগণের প্রকাশিত প্রয়োজন-তব্ব-শিরোমণির স্বরূপ, সেবা, ভাব, মাধুয্যাতিশয়, উপলব্ধি, প্রাপ্তি ও 


আস্বাদন সংক্ষেপে প্রকাশিত হইয়াছেন । 


জ্ীপ্রীগৌর-কুঝেের নিভ্যসিদ্ধ প্যদ-গুবর 
ও বিষ্ণুপাদ প্রীন্রীমন্তর্ভিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের 


কৃপাকণাধারী 


রর ভ্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্তক্তিবিলাস ভাব্রতী মহাৱাজ কর্তৃক 


সঙ্কলিত, সংগৃহীত ও প্রকাশিত। 


শী শ্রীববাৰ পণ্ডিতের তিরোঁভাব তিথি । 
১৩ই আষাঢ়, ১৩৭৭ সাল, ইং ২৮শে জুন, ১৯৭০ । 


_ প্রাপ্তিস্থান_ 
১। প্রীক্ধপান্ছগ ভজনাশ্রম__পি, এন, মিত্র ব্রিকফিন্ড রোড কলিকাতা-৫৩। 
২। শ্রীক্রপাহুগ ভজনাআম-_-পো-শ্রীষায়াপুর, ঈশোছ্যান, মায়াপুর ঘাট, নদীয়।। 
৩। এ্রীটৈতন্য গৌড়ীয় মঠ_-৩৫ সতীশ মুখাজ্জি রোড, কলিকাতা-২৬। 
৪1 মহেশ লাইব্রেরী__২।১, শ্টামীচরণ দে, স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। 
৫। সংকৃত পুস্তক ভাগুার--১৮, বিধানসরণী কলিকাতা-৬। 
আনুকুল্য- দে 
২৩৭ 








রিদত্তিহবামী শ্রীমদ্ক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ কর্তৃক শী্বপাহুগ ভজনাশ্রম, পি, এন, মিত্র ব্রিকফিন্ড, রোড 
কলিকাঁতা-৪৩ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীমদনমোহন চৌধুরী কর্তৃক প্রীদামোদর প্রেস ৫২, কৈলাস বোস স্তরীট 


কলিকাঁতা-৬ হইতে মুত্রিত। t 


বিষয়-জ্ঞাপণী 


প্রথম-হ্যাতি--১-২৬। প্রীতি--১-॥। রাগ-রহস্ত--৫-৮। বেদে গ্রকটিত £য়ে।জন-তব, শরীমন্তাগবতে 
বণিত প্রয়োজন-তব, প্রয়োজ্জন-তত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন আচার্্যগণের মতের তুলন।মূলকপণ্ী-৮-৯। শ্রীল সনাতন 
গোম্বামিপ্রতুর প্রয়োজন বিচার--৯-২৬। 

দ্বিতীয় ছ্যুতি-_-২৬--5৭। শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর উজ্জ্লনীলমবি--নায়ক-বিভেদ, মায়িক!-বিভাগ, 
অষ্ট নায়িকা-ভেদ, নায়িকাগণের স্বভাব, দূতী-ভেদ, সখী-ভেদ, বয়ে-ভেদ, উদ্দীপন-বিভাব ভো, অন্ুভাব, সাত্বিক, 
ব্যভিচারী, ভাবোৎপত্তি, স্থায়িভাব, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব--২৬-৩২। সাধারণ, মান, গ্রেম- 
বৈচিত্তা, প্রবাস, সম্ভোগ--৩২-৩৪। বিদপ্ধমাধব নাটকে--গ্রেমোৎপত্তির কারণ, বিকার, লক্ষণ, মুরলী, প্রীরুষেঃর 
রূপ, শ্রীরাধার রূপ, মুরলী-ধ্বনি-_৩৪-৩৭। 

তৃতীয় ছ্যাতি--৩৮-৮১। শ্রী্গীব গোস্বামিপ্রত্ুর প্রীতি-সন্দর্ড__আনন্দ, সালোক্য মুক্তি, সার্টিমুক্তি 
সারূপ্য, সামীপ্য, সাুজ্য--৩৮-৪১। প্রীতিমান ভক্তই সর্ধঞ্জেঠ, অভীষ্ট প্রাপ্তির নিশ্চয়তা, স্বরূণ-লক্ষণ, গুণাতী- 
তত্ব, তটস্থ লক্ষণ, শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি, প্রীত্যাবিভাবের ক্রম, প্রীত্যাভাস, সাময়িক উদ্তব, প্রকটোদয় অবস্থা, 
প্রভাব নামক আবির্ভাব, প্রীতি লক্ষণের নিদর্য, তারতম্য ভেদ, রতি, প্রেম, মান, স্বেহ, রাগ, অন্তুরাগ--৪ ১-৪৮ । 
ভক্ত ও প্রীতির তারতমা, অস্ুকম্পি, মিত্র, প্রিয়, পরিকরগণের ভাব-তারতম্য, শরীগোপগণের প্রীত্যুৎকর্ষ, 
সখাগণের, গোপীগণের, শ্রীরাধাঠাকুরাঁণীর পরাঁকাঁঠা প্রাপ্ত মহাত্মা, প্রীতির রসাবস্থা_-৪৮-৫৫। দৃশ্যকাব্যের 
রসভাবনা বিধি, অব্য-কাব্যের রসভাবনা বিধি, উদ্দীপন বিভাঁব, প্রেমবশ্যত্ব_-৫৫-৬০। ক্রিয়া, লীলণ জব্য, অন্তর, 
বাদি, ঢিহ্ন উদ্দীপন, অঙ্গ, অন্থভাঁব, প্রলয়, ব)ভিচারী-_-৬০-৬৩। হান্তরস, বীররস, রসাভাস।দি_-৬৩-৬৯। 
মৃখ্য রস_ শাস্ত, দাশ্া, প্র্জয়-ডক্তিরস--৬১-৭১। বত্সল রস, মৈত্রীরস--৭১-৭৪ | উজ্জল রস,-_আলম্বন,_ 
সখীগণ, সুহৃদ, তটস্থা, পতিপক্ষ, উদ্দীপনা, জতির্নপ উদ্দীপন, অঙ্গভব, অলঙ্কার, ব্যভিচার, অঙ্ুমোদনাত্বক, . 
কুমারীগণের পূর্ববরাগ ১--৭৪-৭৮। সম্ভোগ, মান, প্রেমনৈচিত্তা, প্রবাদ, দূর-প্রবাস, লীলাচৌর্ষ্য, সঙ্গান, রাস, জলক্রীড়া, 
বৃন্দাবন-বিহার, সম্প্রয়োগ, শ্রীরাধার সৌভাগয_৭৮-৮১। 

চতুর্থ দ্যুতি :_৯১-৯৭। মনঃশিক্ষা,_-৮১-৮৩।  স্বনিয়ম,-৮৩-৮৪।  বিলাপকুক্থমাঞুলি__৮৪-৯১। 
ব্রজবিলান স্তব-_-৯১-৯৭। 

পঞ্চম ছ্যুতি_-৯৭-১০৪ |  বিশাখাননদ-স্তোত্র_৯৭-১০5। 

ষষ্ঠ ছ্যুতি_-১০৪-১২৬।  শ্রীবাধারস হুধানিধি--১০-১১৫। এ দ্বিতীয় খও--১১৫-১২৬। 

সপ্তম দ্যুতি--১২৬-১৩২।। শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত--১২৬-১৩২। 

অষ্টম ছ্যুতি--১৩২-১৪৩॥। প্রার্থনা--১৩২-১৩৯। এ্রীশ্রী/প্রেম ভক্তিচক্তি কা_-১৩৯-১৪৩ | 

নবম ছ্যাতি__-১৪৩-১৫৮। রাগবত্মচন্িকা_-১৪'-১৪৪। মাধুর্য-কাদঘ্িনী_-১৫৪-১৫৮। 

দশম ছ্যতি_-১৫৮-১৭২। শ্রী ভক্তিবিনোদঠাকুরের প্রয়োজনতত্ব বর্ণন_স্থথ, চতু্বর্গ, অধিকারী, 
পারকীয়রসের অপ্রাকৃতত্ব, ও শুদ্ধ, শ্রীরপ-সনাতনের মত, প্রকট ও অপ্রকট লীলার বৈশিষ্ট্য--১৫৮-১৬৩। 
রসপরীক্ষণ শাস্তরস, প্রীতিভক্তিরম, বিশ্রস্ত, প্রণয়, মধুর রসের পরমোপাদেয়ত্ব, গৌণরসের উপাদেয়, রসাঁভাস, 
গরোটঢাত্ব রহস্য, প্রাচ্য ও পাঁশ্চত্যে অপ্রাকৃত রসের ক্রমবিকাশের ইতিহাস, প্রেমরস, বিগ্রলম্ত, চিন্ময়দেছে রস প্রকাশ 
প্রপঞ্চগত রস, নিষ্বার্ক ও গৌড়ীয়ের রম বৈশিষ্ট্য, প্রেম,_১৬৩-১৬০। প্রীতির স্বরূপ ও কাধ, প্রার্থনা, সাধু, 
অচিন্ত্য-প্রভাঁব, নিত্যরাঁস ও প্রীতির বিশুদ্ধ পরিচয়, স্বরূপ ও বন্ধ, প্রেম-মন্দির, প্রেমারুরুক্ষু ভক্তের ক্রমোন্নতি, 
প্রেমই জীবের প্রয়োজন, প্রেমবিলাস, বিবর্ত, সমাধি, শ্বরূপমিদ্ধি ও বস্তপিদ্ধি, আপনদশা ও স্বরপসিদ্ধি, সিদ্ধিতে 
দর্শন, বিগ্রলম্ত, চিত্তবৃত্তি, পক্ষপাতিত্ব, গোপীগৃহেজন্স, শ্রীধামগ্রীতি ও ভক্তসেবা-লালসা, বিশ্বমঙ্গল, কর্মের 
চরম ফল--১৬৮-১৭২। 

একাদশ ছ্যতি--১৭৩--২*৮। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের প্রয়োজ্নতত্ব বর্ণন--১৭৩-১৮২। উপদেশামৃত 
ব্যাখ্যা--১৮৩-১৯২।  বিপ্রলম্ত--১৯২-২০৪। নিত্যপিদ্ব_২০৪-২০৮। 
‘দ্বাদশ ছ্যুতি--২০৮-২১৪।  অষ্টকাল-লীলা-_-২০৮-২১৪। 

ত্রয়োদশ ছ্যতি--২১৫-২১৭। লীলা প্রবেশ বিচার ২.৫-২১৭। 

চতুৰ্দশ ছ্যুতি--২১৭-২২১ ৷ সম্পত্তি বিচার-_২১৭-২২১। . 


১৯. 
| 


প্রীতীগুরগৌরঙো জয়তঃ 
ভাঙল সন্ত 
শত | ৭°পত 
(ষষ্ঠ বেষ্য ) 
প্রয়োজন রত্বাবলাী 
নেছা প্রক্োজন্ন-শিশিক্সোললিজজ্স প্রথম দ্যুতি | 


[রপার-মাধুর্যয-দীলা-গুণ-রূপ-নায়াম্‌ । 
লোঁলুপস্থা বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্বম্‌॥ 







1 ঘা শ্রীনয়মমণিমগুয়ী তস্যাঃ কুপাবলং দাস্ত! অস্তায় 
টকুটিরে তত্র পাল্যদান্ত পদং পরং, অপ্যাযোগ্যায়- 
সাময়ি ॥ 


র1ধাকৃষ্ণাজ্বিপদ্ধ 





পরম স্ঘলমূ। কুগ্ততটে বিরাদন্তী গোষ্টবাটা হ্থশোভিত 
দুর্ব্বারাশাবন্ধায় স্ুধোদধিং বিরহোৎকইরিষ্টায় দেহি মহৎ কু 

চিরাদদত্তং নিজ-গুপ্ুবিত্ং ব্বপ্রেষ-নানাম্বতস্তুদারঃ। আপামরং যো বিভতাঁর গৌর: ফুষ্ণে! জনেভ্যস্তমহ্‌ং- 
প্রপন্যে ॥ সর্ববেদাস্তদারং যদ্ব্রহ্মাত্মৈক ত্বলক্ষণম। বস্তুদ্ধিতীয়ং তনি্ং কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্‌॥ 

ভক্তচতুষ্টয় পুরী হইতে শ্রীনবদ্ধীপে আনিয়াই সৰ্বপ্ৰথমে শরবাসঅদগণে উপস্থিত হুইয়] পুরী হইতে শ্রীজগন্নাথ- 
দেবের বিচিত্র মহাগ্রদাদদহ উগুরুপাদ পদ্মে পৌছিলেন এবং মহাপ্রমাদ গগুরুদেবকে দিয়া সকলেই মাষ্টা্ে 
দৃগুবৎ পতিত হইয়া রহিলেন। ই্গুরদেবও অনেকদিন তাহাদের দর্শনাভাবে ব্যাকুল হইয়া ছিলেন ) 
তাহাদিগকে দেখিয়াই পরমানন্দে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া বসাইলেন। তীহারাঁও দীনভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মের 
সন্মুখে উপবিষ্ট হইয়! পুরীর সমস্ত সমাচার বিশেষতঃ শীল বাধাজীমহারাদের কুণাম্বত বর্ষণের কথা সমন্তই নিবেদন 
করিলেন । গল্বাস্থান করিয়া সেদিন শ্রীবামমর্ষণেই প্রসাদ পাইলেন। শ্রীদ্গয়াথদেবের প্রদাদ তথাকার সকল 
বৈষ্ণবগণই দণ্ডষৎ প্রণাম করিয়া সম্মানপুর্বক গরমানন্দে জয়ধ্বনি সহকারে সেবা করিলেন। প্রসাদ সেব1 
করিবার পর তাহারা মাঁধবীতলে ্রগুকপাদপদ্মের বমীগে উপবিষ্ট হইলে শ্রীল বাবাজীমহারাঁজ বলিতে 
লাগিলেন ;-:তৌমর পুরীরে অভিধেয়তব্বের বিস্তৃত বিবরণ শ্রবণ করিয়াছ ) এক্ষণে প্রয়োজন-তত্বের বিষয় 
আধণ কর।” 

সম্বঘবী__্রীকফ্ণ, অভিধেয়-_ভক্তি ও প্রেমই__গ্রয়োজন। ইহা সর্বশান্তর, বেদ, পুরাণাদি তথা প্রমাণচক্রবত্তি- 
চূড়ামনি শ্রীমস্ভাগবতও প্ৰতিপাদন করিয়াছেন এবং সর্ধমহাজনগপও তাহাই বর্ণন করিয়াছেন। চতুর্বর্গ- 
বিক্কারী প্রেমই পরমার্থ বা চরমপ্রয়োজন বলয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। সেই প্রেম বা প্রীতি সন্বদ্ধেই বলিতেছি-_ 
শ্রবণ কর। “প্রীতি”, এই শব্দটা বড়ই মধুর ! উচ্চারিত হইবামাজর উচ্চারণকারী ও শ্রোতাগণের হৃদয়ে একটা তীব্র 
মধুময় ভাঁষ উদয় করাঁয়। সকলে ইহার যথার্থ অর্থ বুঝিতে পারে না) তবুও এ নামটা শুনিতে ভালবাঁসে। 
জীবমান্রই প্রীতির বশীভূত । প্রীতির জন্য অনেকে প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করে। গ্রীতিই মানব-জীবনের একমাত্র 
উদ্দে্। অনেকে মনে করেন স্বার্থ-লাভই জীবের মুখ্য প্রয়োজম। তাহা নহে, প্রীতির জন্য মীনবগণ 
সমস্ত স্বার্থ. ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হুয়। স্বার্থ কেবল নিজের স্থথ-্বচ্ছন্দতা অধ্বেষণ করে, কিন্ত প্রীতি 






২ ভজন সন্দত 


প্রিয় বস্তু বা ব্যক্তির স্থখ-চ্ছনতার জন্য সমন্ত স্বার্থকে বিদর্জ্জম করিয়া থাকে। যেখানে স্বার্থ ও গ্রীতির 
বিরোধ হয় সেখানে গর্ব প্রীতির জয় হুয়। বিশেষতঃ স্বার্থ প্রবণ হইলেও অর্ধ গতির অধীন । 
স্বার্থই ব| কি? যাহা নিজের প্রিয় তাহাই স্বার্থ । স্থভর]ং মানবজীবন প্রীতির অধীন বলিলেও নিরর্থক 
বাক্য হয়না। শ্বার্থাদি জীবনের তাৎপর্য হইলেও গ্রীতিই জীবনের মুখ্য তাৎপর্য্য হইয়। উঠে) 

পরমার্থ তন্বেও প্রীতিন প্রাধান্ত দেখ! খায়। যাহারা উহিক জগতের সুখকে অনিত্য মনে কিয়া 
গারমাথিক স্থখের অনেষণ করেন, তাহারা হয় স্বীয় ভোগবাঞার পরবশ বা মুক্িবাঞ্জায় উত্তেজিত । বাহার! 
ভোগবাছার বশীভূত, তাঁহারা ইহকালে ধন-ধাঁ্, রাজ্য-মম্প।, পুত্রকলত্রের অন্বেষণে ব্যপ্ত অথবা শ্বর্গে ইন্দরতব, 
দেৱত, ব্র্থালোকাদিতে স্থথে অবস্থিতি করিবার বাসনায় বিত্রত থাকেন। সেই মেই ভোগ তাহাদের গ্রীতিকর 
বলিয়া তাহাতে ধাবিত হন। আবার যাহার! মুক্তিবাঞ্ছায় উত্তেঞ্জিত তাহাদের সেই সেই ভোগ বিষয়ে 
প্রীতি হয় না। সেই সেই ভোগ হইতে বিমুক্ত হইবার বাসনাই তাহাদের ভাল লাগে। স্থতরাং মুক্তিতে 
তাঁহাদের গ্রীতি বলিয়াই তাহার। মুক্তি অন্বেষণ করেন। ভোগবাাগ্রিয় ব্যক্তিগণ ভোগে গ্রীতিলাভের আশ 
করেন। মুক্তিধাহাপ্রিয় ব্যক্তিগণ মুক্তিতে গ্রীতিলাভের আশা করেন।  স্তরাং উভরেনই পক্ষে গ্রীতিলাভ শেষ 
গ্রয়োজন। গ্রীতিই পারমাধিক সমন্ত চেষ্টার একবাত্র উদ্দেস্ত। বৈষৰ কবি চত্তীমাস প্রীতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন 3 

পিরীতি বলিয়া, এ তিন আথর, এ তিন ভূবন সাঁর। এই মোর মনে, হয় রাতিদিনে, ইহা! বই নাহি আর ॥ 
বিহি একচিতে, ভাবিতে ভাবিতে, নিরমাণ কৈল “পি*। রসের সাগর,মস্থম করিতে, তাছে উপজিল “রী” ॥ 
পুনঃ যে মথিয়া, অমিয়া হইল, তাহে ভিন্নায়িদ “তি”। মকল স্থথের, এ তিন আখর, তুলন। দিব সেকি? 
যাহার মরমে, পশিল যতনে, এ তিন আখর লাম। ধরম করম, সরম ভরম, কিবা জাতিকুল তার ॥ 
এ হেন পিরীতি, না জানি কি রীতি, পরিণামে কি বা হয়। পিরীতি বন্ধন, বড়ই বিষম, দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় ॥ 


পদার্থ ছুই প্রকার, চিৎ ও জড়। চিন্বত্তই মূল পদার্থ এবং জড় তাহার বিকৃতিবিশেষ। জড়কে চিদ্বপ্তর 
প্রতিফলন বা ছায়া বলিলেও হয়। মূল বস্তুতে যাহ। থাকে, ছাাতেও তাহা কিয়ৎস্বর্ূপে বর্তমান হয়। 
স্থতরাঁং মূল বস্তু্নপ চিত্তত্বে যাহা আছে জড়েও তাহা অবশ্য থাকিবে । 


চিৎপদার্থে কি ধর্ম আছেঃ তাহা অঙ্মন্ধান করিলে জানা যায় যে, গ্রীতিই চিদগ্ুর একমাত্র ধৰ্ম্ম । 
সেই ধর্ম প্রতিফলিতরূপে জড় বস্ততেও কিয়স্বরূপে অবশ্য বর্তমান আছে। জড় যেরূপ চিন্বস্তর বিকৃতি, 
আকর্ষণ ও গতি তন্রপ প্রীতিধর্খের বিকৃতি। সেই বিক্ৃতিই জড়ের ধর্ম বলিয়া পরিচিত । আড়ীয় পরমাগুযাত্রেই 
আকর্ষণ ও গতিরূপ প্রীতির বিকৃত ভাব দেখিতে গাওয়া যায়। এখন দেখা যাউক প্রীতির দ্বদূপ কি? 
আকর্ষণ ও গতি বিশুদ্ধভাবে চিছস্ততে শ্রীতিরূপে লক্ষিত হয়। আত্মাই চিদগ্ত। আত্মা শব্দে পরমাত্মা অর্থাৎ 
বিভু চৈতন্য এবং জীবাত্মা অণু চৈতন্ত উভয়কেই বুঝিতে হইবে। উভয় চৈতন্যই গ্রীতিধর্াবিশিষ্ট। বিশুদ্ধ 
প্রীতিধর্শ আত্ম! ব্যতীত আর কিছুতেই নাই। আত্মার ছায়া যে মায়া-প্রন্থত জড় তাহাতে সেই বিশুদ্ধ ধর্শের 
বিক্কৃতি মাত্র আছে, ধর্ম স্বয়ং নাই। এই কারণে জড় জগতে কোন ভৌতিক বস্তুতে প্রীতির বিশুদ্ধ স্বরূপ 
নাই। প্রীতির বিরত স্বন্ধপ আকর্ষণ ও গতিমাত্র তাহাতে আছে। সেই বিকৃত ধর্মাস্ছসারে পরমাণু সকল 
পরস্পর আকুষ্ট হইয়া স্থূল হয়। আবার স্থূল বস্তমকল পরস্পর আবর্ষণার। পরস্পরের নিকটবত্তী হইতে থাকে । 
স্বতন্র গতিশক্তিদ্বার! পৃথক্‌ হইয়া সুধ্াদি মগ্ুল-সকলের ভ্রমণ-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। প্রতিফলিত বস্তু ও বস্ত-ধর্দ 
যাহা দেখিতেছি তাহাই আবার বিশুদ্ধরূপে মুল বস্তুতে লঙ্গ্য করিতে পারা যায়। 


আত্মাতেও স্বতস্ত্রতা ও আকর্ষণাধীনতা সর্বত্র লক্ষিত হয়। আত্মা জগতে বদ্ধজীবরূপে বর্তমীন। 


গ্রয়োজনত (প্রীতি ) ¥ 


জীবাস্মা বা অণুচৈতন্য সংখ্যায় অনস্ত। তাহ। প্ৰীতিধৰ্ম্মবিশিষ্ট। সেই প্ৰীত্ধিৰশ্মের পরিচয় এই যে, প্রত্যেক 
আত্ম! স্বগত! বশতঃ পৃথক হইয়া থাকিতে চায়। জ্ড়জ্গতে অর্থাৎ প্রতিফলিত জগতে এক বস্তুকে অন্ত বস্ত 
টানিয়। লইতে চায় এবং প্রত্যেক বস্তু স্বীয় স্বতন্ত্র গতিক্রমে পৃথক্‌ হইয়া যাইতে চায়। বৃহজ্জড় ক্ষুদ্র জড়কে 
টানে। সুর্ধা বৃহদ্প্ত, সুতরাং অন্তান্ত গ্রহ ও উপগ্রহগণকে আপনার দিকে টামে, কিন্তু সেই সেই গ্রহ ও 
উপগ্রহগণ স্বীয় স্বীয় স্বতস্থ গতিবলে স্ধ্য হইতে পৃথক্‌ থাকিতে গিয়! গোলাকারে ভ্রমণ করে। আবার গ্রহদিগের 
পরস্পর আবর্ধন ও গতিও নেই কার্ধোর সহার হইসসছে। যেরূপ প্রতিফলিত জগতে দেখা যাইতেছে, সেইরূপ 
চিজ্জগতেও দেখিতে হইবে। ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিয়াছেন ;_ গ্রতিফলিত জগতে পঞ্চভূত, চন্দ্র, সুধা, বিদ্যুৎ, 
নক্ষত্র প্রভৃতি দেখা যাইতেছে। সেই সমুদ্য়ই আদর্শরূপ চিজ্জষগতে অর্থাৎ ব্রহ্মপুরে তত্তদ্রপে বিরাজমান। ভেদ 
এই যে, চিন্দ্রগতে মমন্ত বিচিত্র ব্যাপার সমাহিত অর্থাৎ হেয়-পরিবজ্জিত, বিশুদ্ধ ও আনন্দময়। জড়জগতে এ সমস্ত 
(হেয়পরিপূর্ণ, অসম্পূর্ণ ও সুখ-দুঃখজনক । অতএব চিজ্জঞগতের মৃলধর্ম প্রীতি। তাহা কবি চণ্ডীদাঁস লিখিয়াছেন /- 

“্ব্র্মাণ্ড ব্যাপিয়া, আঁছয়ে যেজন, কেহ ন! দেখয়ে তাঁরে। প্রেমের পিরীতি, যেজন জানয়ে, সেই সে 
পাইতে পারে ॥৮ “পিরীতি পিরীতি, তিনটা আখর, পিরীতি ত্রিবিধ মত। ভজিতে ভজিতে, নিগৃঢ় হইলে, হইবে 
একই মত |” 


চিন্ময় বুন্দাবনবিহারীই চিজ্জগতের 'সুর্য্য। ভীবসমূহ তাঁহার লীলাপরিকর। কৃষ্ণ জীবকে প্রেমীকর্ষণ- 
ধর্শে টানিতেছেন। জীবনিচয় নিজ স্বতন্ত্র গতিক্রমে তাহা হইতে পৃথকৃভাবে থাকিতে চেষ্ট। করিতেছে। 
ফল এই যে, বলবান্‌ আকর্ষণ জীবগণকে টানিয়া রুষের নিকট লইয়া যায়। ক্ষুদ্র ক্ষ জীবগতি পরাভূত 
হুইয়াও জীবগণকে মগুলাকাঁর কৃষ্ণ সুর্যের চতুদদিকে ফিরাইতেছে। ইহাই কৃষ্ণের মিত্যরাস। তন্মধ্যে 
কৃষ্ণের স্বরূপশক্তিগত সহচরীগণ বিশেষ নিকটস্থা। সাধনপিন্ধা। সহচরীগণ কিয়ন্দ্ণে অবস্থিতা। রুষের 
চিন্ময় লীলাই প্রীতিধন্ষ্ের বিশুদ্ধ পরিচয় । 


কৃষ্ণ কি সকল জীবকে আকর্ষণ করিতেছেন? যদি তাহ! করেন তবে কেন সকল জীবই কুষ্ণোনুখ নয়? 
কৃষ্ণ সত্যই নকল জীবকে আকর্ষণ করিতেছেন। কিন্তু ইহাতে একটু কথা আছে। মুক্ত ও বন্ধ ভেদে জীব 
ছুই গ্রকার। মুক্ততীব স্বীয় গ্রীতিকে স্পষ্ট অনুভব ও ক্রিয়াণর করেন। সুতরাং শ্রকুষ্ণাকধণ মুক্তজীবের উপর 
স্বভাবতঃ বণবান্‌। বদ্ধন্রীব দুই ভাগে বিভক্ত । যাহার! একবারে কৃষ্ণ হইতেব হিম্মুখ তাহাদের প্রীতিধম্ম অত্যন্ত 
জড়গত হইয়া বিকৃত স্থতরাং বিষয়-ন্লীতি ব্যতীত আর তাহার! কিছু জানেন না। ইন্দরিয়রিগের বিষয়ে আদক্ত হইয়া 
তাহারা! একান্তভাবে ইন্জিয়-তর্পণে রত আছেন। আপনাকে আপনি ভুলিয়া! জড় সখের অন্বেষণ করিতেছেন। 
আবার জড় স্থখসম্বদ্ধিকারী জড় বিজ্ঞনকে বহুমাননদ্ধারা জড় পুজ্জায় রত থাকেন। আত্ম কিছু নয়, আত্মচিস্তা 
কেবল ভ্রম, আত্মোন্নতি-চেষ্টা কেবল মানসিক গীড়া_-এইবপ প্রলাপ বাক্যে আপনাদিগকে নিরন্তর বঞ্চন! 
করিয়। থাকেন। কেহ বা স্বর্গ-স্থখারির জন্য বহুবিধ কর্মকাণ্ড প্রচার করতঃ আত্মজগতের সুখ হইতে বঞ্চিত হন। 
বদ্ধজীবের মধ্যে কেহ কেহ বিবেক -ও বৈরাগ্যসম্পন্ন হইয়া আত্ম-বিষয়ে শ্রদ্ধা লাভ করেন। সেই শরন্ধাবলে তাহারা 
চিজ্ষগতের ক্র্ধ্য স্বরূপ শ্রীকফের শুদ্ধাকধন কিয়ৎ পরিমাণে অন্ভব করতঃ কুষ্ণকষ্ট হন। বহুবিধ সাংসারিক, 
বৈজ্ঞানিক ও পাঁরলৌকিক চেষ্টার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াও কুষ্ণস্দ-ন্থখ ভোগ করেন। তাহাদের যেন্ূপ ভাব তাহ! 
্রীপ্তীদাদ বর্ণন করিয়াছেন, যথা )__কাছ সপে জীবন, জাতি প্রাণধন, এ ছুটা নয়ানের তারা। হিয়ার মাঝারে, 
পরাণ পুতলি, নিমিখে নিমিখহারা ॥ তোরা কুলবতী, ভজ নিজপতি, যার মনে যেথা লয়। ভাবিয়া দেখিঙ্থ, শ্যাম বধু 
বিনে, আর কেহ মোর নয ॥ কি আর বুঝাও, ধরম করম, মন স্বতস্তরী নয়। কুলবতী হঞা, পিরীতি আরতি, 


্ট ভজন সম্র্ভ 


আর কার জানিহয়॥ যে মোর করম, কপালে আছিলা, বিধি মিলাওল তায়। তোরা কুলবতী, ভঙ্গ নিজ্রপতি, 
থাক ঘরে কুল আই । গুরু ছরজন, বলে কুবচম, মে মোর চন্দন চুয়|। শ্যাম অনুরাগে, এ তন্ধ বেচিন, ভিলক ভুলসী 
গিয়া ॥ পড়ণী দুর্দন, বলে কুবচন, না যাব সে লোক গাড়া। চণ্ডীদাসে কয়, কামর পিগদীতি, জাতি 
কুল শীল ছাড়া ॥ 

জীব এ জগতে জড়াভিমানে আপনার স্বন্দগ ভুলিয়াছেন। এই মংসারে অনেক প্রকার মদ্বন্ধ গাতাইয়। অনেক 
লোকের সছিত নানাবিধ ব্যবহার করিতেছেন। লিঙ্ক শরীরকে ‘আয? করিয়া নিজের মন-বুদ্ধি-অহঙ্কর-গঠিত 
একটা নূতন শরীর কল্পনা করিয়াছেন। সেই লিঙ্গ শরীর সম্বঘ্ধে মনোবিজ্ান ও পদাথবিজ্ঞানকে সন্মান করতঃ 
নিজ সম্পত্তি বলিয়া ভ্রান্ত হইত্তেছেম। আবার ভূতময় সুলদ্েহে অহ্ংজ্ঞানগ্রযুক্ত আমি অমুক ভট্টাচার্য্য 
বা অমুক সাহেব মনে করিয়া কতই রদ করিতেছেন । কখন মরেন, কথন অনমগ্রহ্ণ কেন । কখন স্থে ফুলিয়া 
উঠেন, কখন বা দুঃখে শুকাইয়া যান! ধন্য পরিবর্তন! ধন্য মায়ার খেলা! পুরুষ হুইয়। একটা মহিলাকে 
বিবাহ করিতেছেন আবার দ্রীলোক হইয়! একটা পুরুষের হস্ত ধারণ করতঃ একটা প্রকাণ্ড সংগার পতন করিতেছেন। 
সংসারে গুরুজনের সেবা, পাঁলাজনকে পালন, রাজাঁকে ভয় এবং শক্রকে স্বণ। করিভেছেন। এবদিধ আরোপিত 
সংসারে অবস্থিত জীবের কি ছুর্দশ। কতকগুলি ফংসারের আরোপিত বিধিকে স্বীয় স্বামী জ্ঞান করিয়া 
নিত্যপতি কষণকে একেবারে ভূবিয়। গিয়াছেন। এলে কষ মধ্যে একটা ভাব উদয় হয়। মহাপ্রভু নি লোকে 
ও ভাবটা এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, -“পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রালি গৃহকৰ্শ্মন্থ । তমেবাশ্বাদয়ত্যন্তর্নবস্- 
রসায়নম্‌ ৷” পরপুরযাগুরক্ত রমণী গৃহকর্শ সকলে ব্যগ্র থাফ্কিয়াও যৃভ্ন অদগস আস্বাদন করিতে থাকে। 
ংপার-বিধি-বদ্ধজীবেগ শ্রীরুষে বিশুদ্ধ প্রীতি উদয় হইবার পূর্বেই এই প্রকার পূর্বরাঁগ হুয়। ক্রমে অভিসার ও 
মিলন ঘটিয়| থাকে। শ্রীকুষ্-তত্বের বিষয় শ্রবণ, শ্রীকফ-গুণ কীন্তিত হইলে শ্রবণ, সেই বিচিত্র সচ্চিদানন্দ 
মুত্তির চিত্র দর্শন এবং তাহার 'আবর্ষণীশক্তি-ম্মরণ, বংশীনাদ-শ্রবণ হইতেই পূর্বরাগ উদয় হয়। উদ্দিতপূর্বরাঁগ 
ব্যক্তির স্বজাতীয়শয়যুক্ত নহচগীদিগের সহায়তায় মিলন হয়। ক্রমে সচ্চিদানন্দ পুরুষের সছিত প্রীতি বদ্ধমূল 
হইয়া উঠে। 

চিতত্বরূপ ত্রজধামে সচ্চিদানন্দ লীলা নিত্য। জীব চিৎকণ, অতএব সেই লীলার অধিকারী । মায্নাবন্ধ হইয়া 
জীবের চিত্ঘরূগের পরিচয় যেরূপ লিঙ্গ শয়ীরে ও গ্ুুলদেছে ভ্রান্তরূপে উদয় হইয়াছে সেই চিৎস্বভাব যে 
বিশুদ্ধ কষ্ণ-প্রীতি তাহা জড়বিজ্ঞান-গ্রীতি বা প্গ-বিষয়-প্রীতির্পপে ভ্রান্তভাবে উদয় হইয়াছে। স্থতরাং 
মাংসগত প্রীতি বা মানস-ভাব-গত প্রীতি শুদ্ধ প্রীতির বিকৃতি মাত্র। ইহার গীতি নয়। স্বীয় স্বরূপ-ভ্রমক্রমে 
ইহাদিগকে প্রীতি বলিয়া উক্তি করা যায়। এক আত্মার জন্য আত্মাতে যে আচুরক্তি তাহাই শুদ্ধ প্রীতি শব্দের 
অর্থ) যথা বৃহদীরণ/কে )-_যাজ্ঞবঙক/-পত্বী মৈজ্রেয়ী জড়জগতে ও লিদ্রজগতে বিরাগ লাভ করতঃ. স্বীয় পতির নিকট 
সছুপদেশ জিজ্ঞাসা করিলে, যাজ্বক্ক্য কছিলেন,--£ছে মৈত্রেয়ী, দ্বীলোকদিগের তত্বতঃ পতিকামনায় পতি প্রিয় 
হন ন|) কিন্তু সকলের প্রিয্ন যে আ৷ত্ম। তাঁহার কামনায় পতিপ্রিয় হম। অমপ্ত বিষয়ই আত্ম কামনায় প্রিয় হ্‌য়। 
স্থতরাং জড়জগতে ও লিদশরীরে বিবাগপ্রাপ্ত জীব পরম প্রিয়'বস্ত যে আও! তাহাকে দর্শন মনন ও তৎস্ধে বিজ্ঞানলাঁভ 
করিবে, তাহা হইলে সমস্ত পরিজ্ঞাত হইবে ।” পরম প্রামাণিক এই বেদবাক্যের তাংগর্ষ্য এই যে, স্থল ও লিদময় 
এই জড়ে,প্রেম মাই । যে কিছু প্রেমের আভাস দেখ! যায়, তাহা কেবল আত্মসন্বদ্ধে অমুতূত হয়। শুদ্ধত্ীব চিন্ময়, 
অতএব আত্মা। আত্মারই আত্মা প্রতি যে প্রেম তাহাই বিশুদ্ধ প্রীতি। সেই প্রীতিই একমাত্র অস্বেষপীয় 
বস্ত। বিশ্ব প্রেম অথবা মাছষে ও মানুষে প্রেম কেবল আত্ম প্রেমের বিকারমাত্র। আতা! ও আত্মাতে যে 
প্রেম তাহাই;:একমাত্র আদর্শ। শ্রীমন্তাগবতে বলিয়াছেন যে,--“কুষ্ণমেবমবেহি ত্বয়াত্মানং অগদীত্মনাম্‌।” অখিল 


প্রঙ্গোজনতত্ব (প্রীতি ) ¢ 


আত্মার আত্ম! সেই চতঃষষ্টি মহা গুণবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ । সকল জীবের কৃষ্ণপ্রতি যে প্রেম তাহাই নিক্রপাধিক ও 
চরম। প্রীতির স্বক্নণ না বৃষ্িা সাহার! মনোবিজ্ঞান ও প্রীতিবিজ্ঞান ইত্যাদি লিখিয়াছ্ছেন, তাহারা যতই 
যুক্তি যোগ করুন না! কেন, কেবল ভস্মে ম্বত ঢালিয়া বুখ! শ্রম করিয়াছেন। দে সত হইয়া স্বীয় স্বীয় 
প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র, জগতের কোন উপকার করা দূরে থাকুক, বহুতর অমঙ্গল সুজন করিয়াছেন। 
বাগাড়ম্বর পরিত্যাগপূর্কাক শুদ্ধ আত্মরতি ও আত্মক্রীড় হইয়া নিরুণাধিক প্রীতি-ত্ব 
অঙ্গভব করতঃ ভীব-ম্বভাবকে উজ্জল কর! একান্ত গ্রয়োজন। 

প্রারুতকবিগরণের বর্ধিত মার্ক নারিকার আবর্ষণে যে উন্মাদনা, কোথাও বা স্বার্থত্যাগের অভিনয়ের 
বিষ বর্ণিত আছে তাহাতে ফড়েন্দ্িয় প্রতি নিজ মমেরই তৃপ্তি অনুন্থাত থাকায় তাহা কখনও প্রেম বা প্রীতি " 
হইতে পারে না। জড়জগতে বাৎসল্য ও সখ্য মধ্যেও এরূপ নিজেন্জিয়তপ্ণ থাকায় তাহাও প্রেম হইতে পারে 
না। মমত্ব বোধে যে আগক্তি তাহার হেতু মঙ্গ। সঙ্গক্রমেই আঁনক্তি বুদ্ধি হয় ও বিয়োগে শোক হয় তাহা জড়- 
বন্ধুর প্রতিও দেখ। যায়। তাহা কখনও গ্রেমশন্দবাঁচ্য নহে। প্রেমের নিদর্শন অল্লাগরে অথচ স্পষ্টভাবে 
শ্রীতৈতন্তচরিতামুতে দেখা যাঁয়)_-“আত্মেন্িয়প্রীতি-বাঞ্চ। তারে বলি “কাম? । কষ্জেজিয়প্রীতি-ইচ্ছ| ধরে “প্রেম? 
মম ॥” জাগতিক মমতবুদ্ধি হইতে যে আঁসঙ্গলিপ্ন! তাহ! নিজেন্দিয়-তর্পণ মাত্র। প্রেম বলিতে ভগবত্তোষণে যে 
একাগ্রতা, অব্যভিচারিণী রতি তাঁহাকেই বুঝায়। 

নিরীশ্বর নীতিশৃন্ত মানবগণের হৃদয়ে আদৌ প্রেম থাকিতে পারে না। তাহারা পরড্রোহী। নিজ হু 
লাগি অপরের অপ্তভ সাঁনকেই ব্রত করিয়াছে । নিরীশ্বর নৈতিকগণেরও সমাজের স্ুশৃথলাদি স্থাপনের যে 
উপদেশ ব| আঁচরণ তাঁহার মূলে নিজ ক্থখবাঞ্ছ। থাকায় তাহা প্রেম নহে। কর্শমাগীয় ব্যক্তিগণ বৈদিক 
কর্ণক্কাণ্ড, জৈমিনী বা পাঁশ্চত্য মনীষী কম্টের অন্ুবর্ভনে কর্মফল বিভাগকর্তা একতবকে ঈশ্বর বা অন্য 
কোন নাঁমে শ্বীকাঁর করিলেও তাহার! সর্বশক্তিমান সর্ধনিয়ন্তা ভগবানের কৃপায় তাহাদের বিশ্বাম না থাকায় 
সেশ্বর পরিচয়েও নিরীশ্বর । অতএব এ্রহিক ও পারত্রিক নিজ ও পর হিতসাধনে যত্ব করিলেও তাহা প্রেম 
নহে--কাম | যেখানে ঈশ্বরহিশ্বাস ও ঈশ্বর-প্রেম নাই, সেখানে জীবে প্রেম কখনও স্থান প্রাপ্ত হয় না। 
ব্য্টগতভাবে জীবে প্রেমের কথা যাহারা প্রচার করেন তাহার মুলে দেহ-সম্প্কীয় কতিগয় জীবে 
আবদ্ধ থাকায় উহা সর্ধজীবে প্রেম ছলনা মাত্র। ক্রমপন্থায় কনিষ্ঠ, মধ্যমউত্বীর্ণ উত্তম ভাগবতের যে দর্শন 
'স্থাবর-জন্বমীত্বক নিখিল সংসারেই ভগবদ্ধর্শন এবং সমন্ত বিশ্বকে শ্রীভগবামে দশন’ তাহাতে নিখিল সংসারেই 
ভগবৎক্ষেক্র এবং ভগবানই সংসারের অদ্বিতীয় আঁশয় দর্শন করিনা সকল বস্তুকেই প্রেম নয়নে অবলোকন করেন। 
ইছ। পরমেশ্বরের অনন্ত মমতার ফল। এ অবস্থায় ভক্তের নিখিল ইন্জিয়বৃত্তি ভগবছুম্মুখ হয় এবং আত্মার 
সুদৃঢ় অজ্ঞানাবরণ উন্মুক্ত হয়। তখন তিনি দর্বত্রই ভগবানের পরমমাধুর্ দর্শন করিয়া আকৃষ্ট হন। ইহাই 
প্রেমের পুর্ণ পরাকা্ঠা। এই অবস্থা হইলে অদবযজ্ঞানের বিকাশে জীবে প্রেম সম্ভবপর হয়। নচেং কৃত্রিমভাবে 
এপাত্রে ওপাত্রে প্রেম করিতে করিতে জীবে প্রেম হয় না। “ভগবান যখন আমাদের প্রেমের পাত্র হন তখন 
তংগম্বন্ধে সংপান্র আমাদের ‘প্রেম’ ইহাই বিশ্বপ্রেম। এই ক্রমপন্থাই প্রকৃত মার্গ। ভগবানকে মূলে ধরিয়া প্রথম 
হইতে তীহাঁকে ‘প্রীতি’ করিতে হইবে । ক্রমে সম্বন্ধজ্ঞান পুষ্ট হইতে থাকিলে ও সেই প্রেম ক্রমে অচ্চাবিগ্রহ” 
হইতে অন্তৰ্য্যামী, বৈভব, ব্যুহ ও পরতত্বে পুর্ণ ভগবদ্ধি গহে বিস্তারিত হইলে প্রেম পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। একটা 
দুইটা তিনটা জীবে প্রেম করিতে করিতে প্রেমবর্থনের উপদেশ ও যুক্তি অপাস্ীয় ও ব্যর্থ হয়। ঠোস্থুর ভক্তিবিনৌদ)। 

রাগ-রহস্ত £_আঁকাঁশ বাঁ অবকাশ ভূমিক! তিনটা, যথা _বাহাকাশ, হার্দীকাশ ও পরাঁকাশ। স্ুল-জগৎ 
বাঁহা ফাশে, হুক্ম বা মনোময় জগ হাঁদীকাঁশে ও বৈকুণ্ঠ বা চিজ্ঞগণ্ড পরাকাশে অবস্থিত । এই আকাশ ও জগত্রয়ের শষ্টা 





দাণ্তিক 


bd ভজ্ন সন্দর্ভ 


প্রীভগবান। হল|দিনী ব। পরমানন্দ-দায়িনী শক্তি একমাত্র তাঁহাতেই নিত্য অবস্থান করেন এবং তিনি সেই শক্তির 
দ্বার! বদ্ধঙ্জীবগণের উদ্ধার সাধন কল্পে আনন্দের প্রলোভন দেখাইবার দ্য হাদদি|কাঁশে অন্তর্য/|মী-পুরুষ বা ব্যষ্টি- 
বিষ্ু বাহাকাঁশে বিরাট্পুরুষ ব| সমগ্র বিষ্ণুর্পে এবং ভোগবুদধিশন্ত মুক্ত জীবসমূহকে বিমল সেবানন্দ সুখ নিত্যকাল 
আম্বাদন করাইবার জন্য বৈকুঠে এবর্য। ও মাুর্যোর আলযুব্বদূপ নারায়ণ ও শ্রীরুষ্ঘৃদ্ডিতে যুগপৎ বিরাজমান থাকেন। 
আনন্দশক্তিমুক্ত শ্রীভগবান্‌ যদি আকাশতয়ে বর্তমান না থাকিতেন তাহা হইলে আনন্দ বা গ্রীতিলাভের 
শম্ভাবন। থাঁকিত না, এাং প্রীতির আশা না থাকায় কেহ কদাপি কোন গ্রকার কার্যে প্রবৃত্ত হইত 
না। যথা শতি,_-কে। হ্যেবান্াৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশে আনন্দঃ ন স্তাৎ।» স্থতরাং বুঝ| যাইতেছে যে, প্রীতি 
বা আনন্দের বশীভূত হইয়া জীবগণ নিজ্র নিজ কার্ধে প্রবৃত্ত হয়। বুধগণ এই প্রীতিকে চিত্ত ও বিষয়ের বন্ধন- 
সুত্র কহেন। গ্রীতিরপ বদ্ধন-স্ত্র বিষয়ের যে অংশকে অবলম্বন করিয়া থাকে তাঁহার নাম রগকতা ধর্শা এবং 
চিত্তের যে অংশকে অবলম্বন করিয়া থাকে তাহার নাম রাগ। 

বিষয়ের নাম, রূপ, গুণ ও ক্কিয়া-গত যে সৌন্দর্য্য বা চমৎকারিতা তাঁহাকে রগ্রকতা ধর্শা কহে। বিচারের 
পূর্বে বিষয়ের সৌন্দর্য দেখিবামাত্রই চিত্ত যে প্রবৃভিক্রমে সেই পদার্থের প্রতি ধাবিত হয় তাহাই রাগ 
শব বাচ্য (Free spontaneous attachment) রাগ-কাধ্যে বিচারের প্রয়োজনীয়তা না থাকায় পঞ্ডিতগণ 
উহাকে সিদ্ধ-বৃত্তি-সবর্ূপ বলিয়া জানেন। সিথ-বৃত্তি-স্বরূণ রাগ স্বাভাবিক রুচির ঘারা উত্তেজিত হুয়। রাগ যে 
বস্তুর প্রতি ধাবিত হয় তাহাকে তাহার ইষ্ট-বিষয় কহে। নিত্য ও অনিত্য-ভেদে রাগের ইষ্ট-বিষয় দ্বিবিধ। 
নিত্য-ইষ্ট-বিযয়ের প্রতি রাগ যখন ধাবিত হয় তখন তাহাকে বৈকুণঁ-রাগ এবং অনিত্য-ইষ্ট-বিষয়ের প্রতি 
যখন ধাবিত হয় তখন তাহাকে জড়রাগ আখ্যা দেওয়া হয়। বৈকু$-রাঁগ কালে পরমাঁডুত এশর্য্য ও 
মাধুর্য্যর মিত্য-আঁলয়-স্বরূপ শ্রীভগবানই একমাত্র ইষ্ট-বিষয় বলিয়া স্বীকৃত হন। আপাতমনোহর ও পরিণামে 
দুঃখপ্রদ্ অনিত্য পদীর্থনমুহই জড়-রাগের ইষ্ট-বিষয়। জীবের চিত্রস্থ রাগ একই তত্ব বিধায় বৈকুঠঁ-রাগ ও 
জড়-রাগে বিষয়ের ভিন্নতা আছে, রাগে ভিন্নতা নাই । “জীব মিতা কৃষ্ণদাস* কেহ মাস্ক বা না মাঙ্গক 
জাবমাত্রই ভগবদ্দাস। যে সমুদয় জীব নিজ তাত্বিকন্বপনণজ্ঞালে প্রতিঠিত 





তি হাদিগের রাগ পূর্ণভাঁবে নিত্য ইষ্টবিষয়- 
রূপ শ্রীভগবানের প্রতি স্বাভাবিক রুচিবশতঃ সদাকাল অবাধে প্রবাহিত হয়। যে কাল পর্য্যন্ত অজ্ঞানান্ধ 
জীবহুল নিজ তাব্বিকধ্বরূপের্ পরিচয় লাভ করিতে সমর্থ হয় না, ততকাল রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের প্যায় তাহারা 
জড়দেহে আত্মবোধ করিতে ও জড়াভিমানবশতঃ অগ্ান্য জড়পদার্থের (অর্থাৎ ইন্রিয়ার্থের) প্রতি রাগধুক্ত 
হইতে বাধ্য হয়। জলের:উচ্চে গমনের অপামধ্যতার স্যায় ঈশবিমুখ অজ্রজীবের চিত্স্থ রাগও নিত্য বিমলা ননাপুর্ণ 
অত্যু্নত বৈক্ুণঠুরাজ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে না পারিয়া ত্রিতাপপূুর্ণ বৈষুঠাধো ভাগেস্থিত হেয় জড়জগতের আপাত- 
মনোরম নশ্বর পদার্থসমূহের প্রতি প্রবলবেগে ধাবিত হইয়া থাকে। এবং অভক্তদিগকে ইন্দিরদারে নানাপ্রকার 
ক্ষণস্থায়ী সুখ সম্ভোগ করায় ও ভাবী এন্দ্রিয়িক স্থখের হানি আশঙ্কা করিয়া বা তাহার বৃদ্ধির জন্য কোন 
কোন ভগবদিমুখ জীবের নিকট সকামভাবে ঈশ্বরোপাঁপনার জাল বিস্তার করিয়া থাকে। সকাম উপাসনার 
দ্বারা সাধক যে নিজ স্থুখ-সাধনের চেষ্টামাত্র করে তাহ! জড়-রাঁগেরই বিলাস । তদ্বায়া জড়-রাঁগকে খর্ব না 
করিয়া অগ্নিতে দ্বতাছতিয় স্যায় বরং উহার পুষ্ট সাধনই করিয়া থাকে। জড়রাঁগকে খর্ব করিতে হইলে, 
যত্বপুর্্বক কাঁল-সর্প-জ্ঞানে সকাম উপাসনার ভাবকে হৃদয় হইতে অপসারিত করিতে হইবে।  জড়-রাঁগকে 
টৈকুগ্ঠীভিমুখী করিতে হইলে সকাম উপাসনার ভাবকে বিষন্ন দিয়া কর্তব্যবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া নিষ্ষামভাবে 
কৃতজ্ঞত| সহকারে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের উপাসমায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কর্তবযবুদ্ধি হইতে বিধির আদর ও অবিধির 
পরিত্যাগ__এই বিচারদ্য় উপস্থিত হয়। পুর্ব পূর্ব মহাঁজনগণ বিচারপুর্বক পরমেশ্বরের ভজনের পদ্ধতি সকল 


প্রষ্বোনতত্ব ( রাগ ) 3) 


সংস্থাপন করিয়া যাহ! শানে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই বিধি। কর্তবাবুদ্ধির সাধন হইতে শাস্ত্রের শাগন 
ও বিধির আদর হইয়। উঠে। বিধিপূর্বক সাধন করিতে করিতে অনর্থরাশি পরিত্যক্ত হয় তখন 
অনর্থোপগমে ‘রাগ’ নির্বিচারে ও অবাঁধে বৈকুঠাভিমুখে নিত্যকাল ধাবিত হইতে থাকে । যতগগিন বৈকুণঠরাগের 
উদয় না হয় ততদিন টৈধমার্গ আচরনীয়। জড়-রাগের প্রাতর্ভাবে যেমন বৈকু্ঠব্ষয়ে রাগ থাকে মা, বৈকৃ$- 
রাগোদয়ে তদ্রপ গ্রপঞ্চ বিষয়ে আর রাগ থাকে না । তখন সঙ্গে সঙ্গে দেহধারণের উদ্দেশাটী পরান্তও পরিবন্তিত হইয়া 
ইন্দজিয় দ্বারে বাহ সুখ সন্তোগার্থে দেহ রক্ষার অবশ্বকাঁর পরিবর্তে কেবল ভগবতপ্রীতিসাধনের জন্য দেহ্যাত্রা- 
নির্বাহের আবশ্যকতা হুইয়! পড়ে। এবং ভক্তিসাঁধনের অনুকূলে গ্রপঞ্চ স্বীকারে প্রবৃত্তি হয়। জড়-রাঁগের 
অভাবে জড়পদার্ের প্রতি আসক্তি অবশ্যই খর্ব হয়, তৎসহ গ্রীপঞ্চিক বিষয়ের প্রতি অনীসক্তি স্বাভাবিকভাবে 
উপস্থিত হয়। ভক্তগণের ভক্তির অশ্তকুলে আবশ্যক মত গ্রপঞ্চ স্বীকারকে জড়কাধ্যের মত দেখাইলেও তাহা অপ্রাকৃত 
বা! বৈবুঠরাগের বিলাঘ। ভক্তদিগের ব্যবহারে জড়-রাগের অবস্থান লেশ মাত্র সম্ভবপর নহে। 

জ্ঞান সধদ্ব-বোধ-পুর্বিকা। জুষ্টার চিত্তস্থ রাগ অপরিচিত ব্যক্তির প্রতি ধাবিত হয় না। সব্বন্ধ জাত হইলে 
রাগ অবিলদ্ে জাগ্রত হয় এবং জ্ঞাতাকে তৎসেবায় নিযুক্ত করে| অতএব রাগ সন্বদ্ধ-জ্ঞানাভাবে সপ্ত ও 
সম্বন্ধজ্ঞানে জাগ্রত ও ক্রিয়াশীল হয়। বৈকুঠ-রাগের প্রথম প্রকাশ আন্কা। তাহা ক্রমশঃ বৃদ্ধিগ্রাপ্ত হইয়া রুচি, 
আসক্তি, প্রেম, ভাবও পরে মহাভাব পর্যন্ত প্রাপ্ত হয়। জড়রাগ অমিত্য অঙ্ুপাদেয় প্রাকৃত বস্তুতে স্দ্ধজান 
সংযুক্ত হইলে, কুঠাধ্শ প্রযুক্ত প্রাকৃত কামে পর্যবসিত হয়। বিমল ভগবতপ্রীতি উদ্দেশক বৈর্ঠরাগ 
অপ্রারুত বা নিত্যবস্তনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় পরুমোপাদেয় সুনিৰ্শ্মল নিত্য ভগবৎ প্রেমাথ্যা গ্রাথ হয়। 

রাগ যধন জড়-মঘন্ধ নির্মুক্ত হইয়া বৈকৃঠরাগের দিকে অগ্রসর হয় তখন প্রথম নিষ্কামোপাসনামূলক বৈধ 
বাঁ সাধক জীবন লাভ করেন। অতঃপর সাধকাবস্থা! অতিক্রমপুর্বক বৈকুণুরাগ উদ্দিত হইলে ভগবানের 
অন্নকাস্তিরপ ব্রহ্ম বা জড়ভাবপরিশূন্য চিন্মাত্রতত্ব (মায়াবাদী নহে), এশ্বধ্যপর দেবতা! নারায়ণস্বরূপ এবং 
শীষ মৃত্তি পর পরভাবে রাগের বৃদ্ধিক্রমে দর্শনের বিষয়হয়। “রুষে ভগবত্তা-জ্ঞান সম্িতের সার” বিচার 
জ্ঞান শক্তির সর্ধবোচ্চবিকাঁশ ভূমিকায় শ্রীরষে রতি উৎপন্ন হয়। রাগের তারতম্যান্থসারে সেই শরীক্বষ্ণমূত্তিই 
আবার শুদ্ধ দান্ত, সখা, বাৎসল্য ও মধুর রসের পাত্ররাজরূপে অঙ্ুভূত হইয়া থাকেন। মধুর রমই রাগের 
সর্বাপেক্ষা আকুষ্টির ও লোভনীয় বস্তু । ইহাতে শ্রীরুষ্ের দেবা করিবার জন্য লজ্জা ও ভয় সর্ববতোভাবে পরিত্যক্ত 
হয়। শ্রীমতী বৃষভাঙ্ুনন্দিনী এই মধুর রমের প্রধান! সেবিকা । তাহার ভাবলুব্ হইয়া ও তাহার আঙ্গত্যেই 
শ্রীকৃষ্ণের সেবা হইয়। থাকে । রাগ ক্রমে নিজ হেয় স্বরূপ পরিত্যাগ করিয়! শুদ্ধদ্বরূপে বৈকুঠ রাঁগরূপে প্রকটিত 
হয়। ভগবজজ্ঞান ক্ফুট বা অক্কুটভাবে প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে বর্তমান থাকে । তাহা অজ্ঞের জড়মন্তিষ্ষের 
বোধগম্য হয় না। মাতসর্ধ্য ও স্বার্থপর্রতার্ূপ হেয় দুর্গন্ধ হৃদয় হইলে অপসারিত হুইলে ভগবজ.জ্ঞানও ক্রমে 
স্বয়ং প্রকাশাবস্থী লাভ করেন। 

গ্রীভগবাঁন্ই একমাত্রই নিত্যানন্দময় তত্ব যাহ! রাগের অন্বেষণীয় বন্ত। যাহার! রাগকে তগবৎমুখী করিতে 
সমর্থ, তাহীরই কেবল নিত্যকাল আনন্দে মগ্ন থাকিতে পারেন। জড়পদার্থসমূহ নিত্যগৃত্তা সংরক্ষণে অসমর্থ 
বলিয়া তদভিমুখী রাগ নিত্য আনন্দ লাভে সম্পূর্ণ অক্ষম। নিত্যানন্দ লাভ করিবার যে ইচ্ছা হইতে আদিতেছে 
এবং কি প্রকারে তাহা সম্ভবপর হুয়? উহা জীবের শুদ্ধপ্বর্ূপগত বৈকুঞঠরাগেরই অহৈতুক স্বভাবের বিলাস। 
তাহা হুইলে সাধুবাক্য ও শাস্াস্ুসারে লেই বৈকুরাগোচিত-পন্থার অনুশীলন করিতে হইবে। বর্তমান 
অবস্থায় সেই বৈকু$রাগ জড়-রাগাকারে বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া স্বরূপ প্রকট করিবার জন্য যে সদালোচনা করিবার 
যোগ্যত! ও অঙ্ুকুল অবস্থা পাওয়। গিয়াছে, তজ্জন্ত আমর! শভগবানের নিকট ৰুণী। অতএব বৃথা কার্য্যে সময় নষ্ট না 


Le ভঙ্গন সন্দত 
করিয়া! তীত্র ব্যাকুলতার সহিত সাধুমদ্দে শররুরুপায় সেই রাগকে ক্রমশ বৈকুঠরাগের গতি তীব্র হইতে 
তীত্রতরর্ূপে প্রকাশের মাধন করিলে প্রেসধন লাভ করিয়! ধন হওয়া যাইবে। “প্রেমধন বিন! ব্যর্থ দরিত জীবন 1 
বেদে গুকটিত গ্রয়োজমতত্ব।--গ শং নো দেবীরভীষ্য় আপো ভবন্ত পীতয়ে ৷ শংযোরভিল্রবন্য মঃ ॥ 
(অথর্ব ১৩1১) ॥ দেবঃ (হে গেবীগণ 1) আঁপঃ ( চরণামুত বা অধরামুতরূপ'অপ্রারুত বারি ) অভীষ্টয়ে (আমাদের 
অভিলযিত ) পীতয়ে (পানের বিষয় ) ভবন্ত (হউক ) [ অর্থাৎ উহার পান-দ্বার! ঈপ্িত গ্রেমসেবা বুদ্দিলাঁভ করুক ]। 
নঃ (আমাদের) শং (কল্যাণ হউক ), মঃ (আমাদের) শংযোঃ (যন্রলনক যোগের নিমিত্ত) [উহ] 
অভিশ্রবস্ত (অভিগমন করুক )। . 

অমল-প্রমাণ-চক্রবন্তিচুড়ামণি ও প্রীচতন্য মত-ম্থুষ। প্রীনগাগবতে বর্নিত গুয়োজনতত্ব। 

১। “ম্মরস্থঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোইণৌয্ছ্রং হরিমূ। ভঙ্া! প্জাতয়| ভক্ত্যা বিভত্যুৎপুলকাং ভষ্টম ॥” অর্থাৎ 
পরস্পর অঘনাঁখন হরিকে স্মরণ করিতে করিতে ও করাইতে করাইতে মাধনভক্তি হইতে পরাভক্তির উদয় হয়। 
তদ্দবার। উৎপুলকিত হুইয়! পড়েন ॥ ( ভাঃ ১১।৩।৩১।) 

২। এবংবরত: স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা, জাতাহুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ। হুমত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবয়,- 
ত্যতি লৌকবাহাঃ॥ অর্থাৎ কৃষ্ণসেবা-ত্রত পুরুষ অবশ-চিত্ত হইয়া স্বীয় প্রিয়তম প্রীরুষ্ণের নামকীর্তনে জাঁতান্গরাগ- 
বশত: গথহৃদয় হন? উন্মত্তের ম্যায় লোৌকবাহা অর্থাৎ অপেক্ষা-শৃন্ হইয়া কখনও হাঁগ্ত, কখনও রোদন, কখনও চীৎকার, 
কখনও গান-নৃত্যাদি করেম। (ভা! ১১।২।৩৮)। 

৩। সর্ধববেদীন্তলারং যদ্রহ্মাত্মৈকত্রসক্ষণম্‌। বস্তু দ্বিতীয়ং তঙ্িষ্ঠং কৈবল্যৈকপ্ৰয়োজলম্‌ ॥  (ভাঃ ১২1১৩১২) 
অর্থাৎ ইহাতে নিখিল বেদীস্তেঘ সাঘভাঁগ বর্ধিত হইয়াছে! ইহ! আঁট্বৈকত্বত্বরূপ ব্রঙ্গবন্তবিষয়ক এবং কৈবলা- 
রূপ একমাত্র ফলজনক। 

শ্রীল কবিরাজ গোর্বামি প্রভু শ্রীত্রীর।ধামদনমোগনের শ্রীগাদপদ্ম একাধারে শাস্ত্-গ্রতিপাগ্ি সন্বদ্ধিতত্ব এবং 
অভিধেয় ভক্তি ও ভক্কিরদান্বাদনরপ প্রয়োজন-_প্রেমের বিষয়-বিগ্রহবূপে বর্ণন করিয়াছেন । এইরূপ শ্রীত্রীর!ধাগোবিন্দ 
এবং শ্রীশ্রীগো'পীনাঁথও একাঁশারে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্বের অধিদেব। শ্রীগৌড়ীয়ানাথ শ্রীগৌরস্ন্দরও 
একাধারে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্বের অধিদেব। সেই শ্রীগৌরঙুন্দর শ্রীশ্রীরাঁধীগোবিন্দ-যুগল-মিলিত ষোল 
নাম বত্রিশ-অক্ষরাঁত্মক মহীমন্্্পেও নিজেকে বিতরণ করিয়াছেন । শ্রীমনমহাপ্রভৃই তাঁহার অচিস্ত্যশক্িবলে 
স্বয়ং মহামন্ত্ৰ এমং মৃহামন্ত্রেম ধষি। 

প্রয়োজনতত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন আঁচার্য্যগণের মতের তুলনামূলক-পঞ্জী। 

১। শঙ্কর়-ব্রক্ষজ্ঞানই পুরুষার্থ “ব্হ্মাবগতিছি পুরুষার্থ” (স্থঃ ভাঃ ১১/১)) কৈবল্য বা মিত্যসিদ্ধ নির্বাণ 
(এ, ৪181১৬২২)) সগ্ুণ ব্রক্ষোপাঁসকের ঈশ্বর-পীযুজ্য (এ, ৪181১৭)) সগুণ-ত্রহ্মবিদ্গণের পুনৰ্জ্জন্ম হয় না) আর 
নিগুব-্রক্ষবিদ্গণের অনীবৃত্তি নিত্যসিদ্ধ (ও, ৪181২২)। 

২। ভাক্কর-_সর্বজ্ঞতা, সর্বশক্তিমত্তা ও নিরতিশয় আননপ্রাণ্তি; “নছ্ো।মুক্তি' ও 'ক্রম-মুক্তি'। সগ্যোমুক্ত 
নিরবধিক এখ্বর্য্য ও ক্রম-মুক্ত সাবধিক উশ্বর্ধ্য লাভ করেন) ক্রম-যুক্ত ব্রদ্মের সহিত অভিন্ন হইয়! সন্তোমুক্তগণের স্থায় 
সর্বশক্তিমান্‌ হন | (সঃ ভাঁঃ ৪181৭-২২)। 

৩। শ্রীনামন্থজাচার্ধ্য__সীক্ষাৎকার (ভ্রীভাষ্য ৩৷২৷২৩) ; সর্ববদেশ-সর্বকীল-সর্ধবাবস্থোচিত সর্বকৈস্ব্যয-প্রাপ্তি 
(যঃ মঃ দীঃ ৮ অঃ)। 

৪ । প্রীমধ্বাচাৰ্যয -নৈজস্থখাম়ুভূুতি (আত্মবিশব্বপূপ বিষ্ণুতে প্ৰবিষ্ট হইয়া! বিষ্ণুমহ জীবের আনন্দভোগ ) 
(ইতরেয়ভাষ্য ২২৩, অব্যাথ্যান ৩৪ )। 


শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রতুর প্রয়োজনতত্ব বিচার ৪ 

৫। শ্রীনিধ্বাৰ্কাচাৰ্্য--ত্ৰ্মনাক্ষাংকার ( বেদীস্তপারিজীতমৌরভ ৩২1২৬ )) ত্র্ধ-সাযুজ্য ও আত্মঙ্বব্প-গ্রাঁধি 
(বর্সাধুজ্য জীবের স্বন্ূপতঃ ও ধর্শ্মতঃ ত্রদ্গ-দাদৃশ্য ; আত্মস্বরপ = জীবত্থের ূর্ণ-বিকাঁশ)) আত্মন্ববণ-প্রাপ্তি 
(জীবের স্্ূপ ও ধর্শেরবিকাশ ) ব্রদ্দঘরূপ-লাভের (স্বর্পতঃ ও ধর্্মতঃ ব্রহ্মদাদৃশ্য ) কারণ । ভক্তিরম ( বেদাস্ত- 
কামধেল, ১০ শোক )। 

৬। শ্রীবিধুদ্বামী-পরাননদ (ভাবার্থ দীপিকা ১৭৬ ধৃত শীবিষ্ণুস্বামিবাক্য )। 

৭। শ্লীধরম্বমী-ন্দীবের শুন্বস্বরূপ-প্রাপ্তি (সুবোধিনী *১৫।৭); পরমাত্মৈকার্শন [ ত্রমোর ও জীবতত্বের একা- 
দর্শন ] ( ভাঃ দীঃ ৬।১৬।০৩)। অন্থগতরূণে দণ্ডবৎ-প্রণামনহকারে ভগবচ্চরণমূলে শয়ন ( ভাঃ দীঃ ১০৮৭৫০)। 

৮। প্রবল্লভ-পুরুবোত্তম-প্রাধি (অশুভাব্য ৪1৪২২ 7 ৪1১ উপক্রম ১৮)) মধ্যাদ! ভক্তির ফল-_(১) সাধুজ্যন্ধণ 
্র্মভাব , পুষ্টি ভক্তির ফল---(২) ভদনানন্দ ব! প্রেম (এ, ৪1৪1১*-১১)। 

৯। শ্ৰী্গীবপাদ_"প্ৰীকৃষ্চপ্রেমলক্ষণ-প্রয়োজনম্‌”” (তত্ব সঃ ১ অনু), পরতত্বাহ্ছভব ( ভক্তি সঃ ১ অস্থ )) ভগবং- 
প্রীতি “পরতত্বমাক্ষাংকারলক্ষণং তজজ্ঞানমের পরমানন্দপ্রাপিঃ দৈব পরমপুরুযার্থঃ” “ভগবৎ প্রীতিরের পরম- 
পুরুষার্থ৮ (প্রীতি নঃ ১ অন্ুঃ)। 

১০। শ্রীল রুষ্ণদীস কবিরাজ-_প্রেম ( চৈঃ চঃ মঃ ৬1১৭৮) ২০১৪৩) প** প্রেম-প্রয়োজন । গুরুষার্থ শিরোমণি 
গ্রেম_মহাধন 1” (এ, মঃ ২০১২৫ )) “সাধনের ফল প্রেমাযূল প্রয়োজন” ( ওর, মঃ ২৫১৯২ )। 

১১। গ্রীন বিশ্বনাথ চক্রবন্তী-_পুরুযার্থমৌলিরূপা ভগবতপ্রীতি (মাধুধ্যকাদদ্বিনা ১৪ )। 

১২। শ্রীবলদেব বিদ্যাভৃবণ__পুরুবোত্তম-সাক্ষাৎকার, তথ! পরম্পর-হ্র্ধাতিশয় (গোঃ ভাঃ, ১।১ উপক্রম) 
এ, ৪1৪) 

গ্রীল সনাতন গোঁস্বামিপ্রভুর প্রয়োজন বিচার । বুহভাগবতামৃত গ্রন্থে বগিত₹_-(ভক্তিশাস্থ সমুহ বলিলেন) 
আমির! বিশুদ্ধ ভগবন্ুক্তিশান্ত্র। আমাদের পক্ষে মোক্ষনিরূপণ যোগ্য নয়, তথাপি হেয় বস্তর তত্বজান ব্যতীত 
তাহা পরিত্যক্ত হয় নাঁ-এই বিবেচনায় মোক্ষের পরিচ্ছদরূপ জ্ঞানাদিসাধনের সহিত মোক্ষকে সম্যগ পে 
ত্যাগ করাইবার জন্য নিনদাপূর্বক মোক্ষ নি্পণ করিতেহি। ভক্তিমাহাত্মানিরূপণার্থে মোক্ষেরও কিছু কিছু 
মাহাত্ম্য বলিব। মোক্ষে কোন প্রকার স্থখগন্ধ নাই বলিয়া সেই মোক্ষকে সাধ্য ফল বলিয়া নির্ণয় করি না। 
আরোগ্য ও স্থযুপ্ত অবস্থায় যেরূপ অতি ক্ষুদ্র ব্যাতিরেক সুখ হয়, মৌক্ষেও তদ্রপ। সেই মোক্ষনুখের নাম 
অজ্ঞাম। যাহাদের সুখ-তত্ব-বোধ নাই, মোক্ষম্ুখে তাহাদেরই রুচি হয়। 

হেলা বা পরিহান ইত্যাদিক্রমে ভগবন্নামাভাসেও মোক্ষফল হয়। আবার নেই নামাতাস একবার জিহ্বায় 
উচ্চারিত বা! কর্ণে প্রবিষ্ট হইলেই তাহা হয়। স্থতরাঁং ভক্তদ্বিগের অনায়াসে যে মোক্ষ হইতে পারে, ইহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। যোগী ও জ্ঞানী মুমুক্ষুগণের শ্ান্্ববিচারের চীতুষ্যাভাব দ্বারাই মোক্ষ রমণীয় হইয়ছে। 
নৈয়ায়িকগণ একবিংশতি প্রকার আত্যস্তিক দুঃখধ্বংসকে মোক্ষ বলেন। অবিদ্যা-কর্শ-ক্ষয়কে মায়াবাদী 
বৈদাপ্তিকগণ মোক্ষ বলেন। টু 

স্চিদীনন্দঘন-প্ীভগবচ্চরণীর বিন্দ-হুথের সাক্ষাঁদহছভবরূপ ভক্তিস্ুখই স্থ। তাহার তুলনায় মোক্ষসুখ নাই 
বলিলেই হয়। তথাপি মোক্ষে কিছুমাত্র স্ব আছে বলিয়া স্বীকার করিলে সেই হুখ অতি অল্প বলিয়া বোধ হয়। 
অণুটৈতন্তন্থরূপ জীবের অন্থরূপ-সুখ অবশ্যই অতি অল্প। মোক্ষে অপরিচ্ছিন্ন ব্র্গাহ্থভবন্থণ স্বভাবতঃ অল্প। 
শুদ্ধাত্মতত্বকেই ত্রদ্দ বলেন। সেই ব্ৰহ্ম সচ্চিদানন্দঘনত্বাভাবে তদহুরূপ হৃখও অত্যল্প ও শিথিল। কাক্ণ্যাদি- 
গুণহীন বলিয়া নিরগুণ, তক্তজননঙ্গরহিত বলিয়া নিঃসঙ্গ, চিত্তের আর্রতাহীন বলিয়া নিব্বিকায়, বিচিত্র 
রীমৃত্তিবৈভব শৃষ্য বলিয়া বিচিত্র লীলাহীন, স্থতরাং নিরীহ । এবস্ৃত ব্রদ্মন্খ কতই হইতে পারে? i 


১০ ভজন সন্দ্ত 


সচ্চিদানন্দঘনীভূততারূপ পরত্রঙ্মই ভগব|ম্‌। দৰ্ব্বাপ্তর্য্যাম) ও নিয়ন্তুরূণে তিনিই পরম|স্ম বা পরমেশ্বর | 
নিবিড়ঘন সচ্চিদানন্দই তাহার সর্বদমহিমার্ণৰ মৃত্তি। সর্বাবিতৃত্ব সর্বব্যাপিত্বাদি গুণবিশিষ্ট স্বরণ । তাহার আনন্দ 
দুঘ-চগ্রণায়বিদ্দ-ভক্তিস্থখই সাধ্রস্থখান্থভব। ব্রঙ্গ, পণমাত্ম ও ভগবান্‌ পৃথক গৃথক্‌ তত্ব ন'ন। ত্র সেই ভগবানের 
মহা বিভূতি। ব্রা ব্যাতিরেক গুণ অর্থাৎ অপ্রক্টিত-শক্তি-দষ্পন্নতা-ভাব মাত্র। গ্রকটত অবিচিন্ত্য-অড়ু ত- 
বিচিত্র-শক্তি-বিশিষ্ট সেই বস্তই ভগবান্‌, সুতরাং লগ্চণ-নিগুনাদি-বিরু্-গণ তাহাতে মামগ্রপ্তরূপে প্রবিষ্ট আছে। 
ইতরাং ব্রদ্ধে কেবল শুদ্ধঞ্জান সংযোগে জীবের মোক্ষ মাত্র তুচ্ছ সুখলাভ। ভগবানে নির্শন ভক্তিরসাদ্বা।ন- 
রূপ তমা সুখের সম্ভব। এতন্নিবন্ধন ভক্তিবৃত্তিদ্বার। শ্রীভগবচ্চরণ দুান্বাদনই একমাত্র সান্রন্ুখ। ঘনমণ্ডদ চন্দ্র 
ঘনমগডল সূরধ্যন্থানীয় ভগবচ্চরণারবিন্দ সেই তত্বেগ জ্যোৎস্ম-তেজঃস্থানীয় জীব-দ্বরূপ তত্বের স্বভাণতঃ আশ্রয় ও 
সুথাম্বুভবের স্বান। 
শকরাপিতের প্রায় কৃষপাদপন্নই স্ুখব্বরূণ ও বুখাধার। বর্ম কেবল মেই নখ মাত্র, কিন্তু গ্রখাঁধান মন! 
ভগবান্‌ ও ত্রঞ্গে এই প্রকার ভেদ কেবল ভগবানের শবিচিন্তাভেদীভে? শক্তি হইতে পর্যবসিত হয়। কোঁন মতে 
জীব যংখ্বরপ, বর্ম তৎস্বর্ূপ, সুতরাং জীব সচ্চিদানন্দঘন। কাজে ঝাঁজে ভীবই ভগবান্‌। বেদাদিন 
প্রাদেশিক বাক্যাঙ্রয়ে এইরূপ সদৌষমত যাহার মানেন, তাহারা মাঙ্জম। ধাহারা সমস্ত বেদাঁদির দারজ্ঞ, 
তাহারা বলেন যে জীবতত্ব ব্রহ্মের অংশ । অন্বদ্বারা যেক্স কোন বস্তুর অংশ পৃথকৃ-কৃত হয় সেক্সপ নয়, কিন্তু 
ঘনতজেঃসমূহ মণ্ডলরূপ স্ুধ্যের কিরণজাল-গত অংশ পরমাণু যেরূপ, শেইরূস অনস্তসংখ্যক জীব উগবাঁনের 
বিভিন্নাংশ । পুর্ণকূপ ভগবান্‌ মণ্ডলস্থ তত্ব ূরণকূপেই অবস্থিত! জীবগণ কিরণপরমাণুরূপ চিৎকণ শুদ্বরূপে 
তেজঃ-জালমধ্যগত। 
হুধ্যেপ কিরণপরমাণুগণ, অগ্নির বিস্কুলিদসমূহ এবং সমুদ্রের তরম্বমালা যেরূপ নিত্য পৃথক অংশ, সেইরূপ 
জীব সকল পরত্র্ধ হইতে নিত্যমিদ্ধ পৃথকৃতত্বরূপে ভিন্ন। দৃষ্টান্তগুলি সম্পূর্ণরূপে তত্বব্যঞ্জক হয় না। ফোন 
কোন অংশে বিরোধ পড়ে, কেননা জড়জগদ্গত তত্মাত্রই চিজ্জগংগত তত্বকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে 
পারে না। ভগবানের অনাদিসিদ্ধা যে যায়াশক্কি, ততিরিক্ত তাহার চিন্বিলানরূণ! স্বরূপ-শক্তি আছে। 
সেই অনাদদিণিদ্। স্বরূপশক্তিই মহাযোগাখ]া শক্তি। মহাযোগাখ্যাশক্তি চিচ্ছভিরিপে পরিপূর্ণ তত্বের বিলাস 
সম্পাদন করে এবং তটস্থশক্তিদপে তদণুতত্ব্ূপ জীবগণকে প্রকট করাইয়া তাহার এখর্য্য বিলাস করায়। 
সেই শক্তিক্রমে অনস্ত জীব ভগবাঁন্‌ হইতে নিত্য বিভিন্নাংশরূপে সিদ্ধ । 
চিত, মস্ত.ত্ব, জাতৃত, ভোভৃত্বাদি গুপবিশিষ্ট জীব ব্র্দপীধ্ প্রযুক্ত ব্র্ধ হইতে অভিন্ন হইয়াও সেই 
পর্রদ্মের শক্তিবিশেষদারা তটগ্থ, অথুত্ব, অংশত্ব, মাঁয়।বিভাব্যত্ প্রভৃতি ধর্্মনিবন্ধন, পরব্রহ্গ হইতে নিত্য ভিন্ন 
হইয়াছেন। স্থতরাং সর্বজ্ঞ সাধুগণ ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, জীবনিচয় ভগবানের ভেদাভেদ গ্রকাশ। জড়মুক্তি 
লাভ করিয়াও তাহারা প্রায়ই ভিন্নরূপে অবস্থিতি করেন। তন্মধ্যে যাহার। কংসাদির সায় অপরাধী এবং 
শাস্ত্রতাৎ্পধ্যবিষয়ে অচতু্তা প্রযুক্ত মুক্তিবাপন।় ভক্তিবঞ্চিত, তাহারা সীযুজ্যগর্তে নিপাতিত হইয়া অভিলধিত 
সত্তা ক্ষয় করেন। জীবসকল শ্বভাবতঃ সচ্চিদবানম্মরূপী হইয়াও কুষ্ণমায়া অনাদি অবি্ধ। কতৃক স্বীয়-তত্ব-বিশ্বতিক্ৰমে 
সংস্থতিভ্রমে পতিত। আমি শুন্ধ চিন্ময়, কষ্ণদাস্তই আমার স্বভাব-_এই স্বরূপ ততটা ভুলিয়া তাঁটস্থাধম্মবশে 
অজ্ঞানপরিণত মায়িক সংস্বতিহেতৃতৃত মাঁয়িক অহস্কারর্ূপে জীবের অপগতি | 
. স্বরূপ-জ্ঞানের উদয় হইলে মায়া অপগত হয়। তাহ! হইলে সংস্তিভ্রমনিবৃত্তি হয়। তাহারই নাম 
মুক্তি। ভগবন্তজনের সলে সঙ্গে আম্্ষ্গিক ফলরূপ মুক্তিতে ঘনানন্দ ব্রহ্মাংশাহ্ছভব হয়। কিন্তু কেবল আত্মজ্ঞান 
চচ্চায় সেই মুক্তিতে ঘনানন্বস্থখ হয় না, কেবল সংসার নিবৃত্তিরপ দুঃখহানি হয় মাত্র। স্বীয় সাধনামুরূপ 
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ফলই সর্বত্র সিদ্ধ হয়। এতনিবন্ধন কেবল স্বরূপজ্ঞানাহ্নশীলনছার| যে মোক্ষ লাভ হয়, তাহাতে তাহার 
সাধনানরূণ অল্প ফলই ঘটে। যেরূপ হ্বর্গকাঁমিগণ স্বর্গের অসীম শুব করেন, তদ্রপ সংসারযাতনাদ্ধারা 
উদ্বিগনচিত্ত রগহাীন মূক্তিগিপান্থ ব্যক্ছিগণ বহু প্রকারে মোক্ষের শুব করেন। 

কুষ্ণপাদপদ্সেবীদিগের সাঁধনোঁচিত ফল ভক্তিস্থখ অর্থাৎ প্রেমস্থখ স্বভাবতঃ সখের পরাকাষ্ঠা। সেই 
অনন্ত স্থখের অবধি নাট। তাহ! সর্বশ্রেষ্ঠ, এইক্ষপ বুঝাইবার জন্য পরমাতিশয়-প্রাধ অবস্থাকে পরাকাষ্ঠা বলা 
যাঁয়। ভক্তি পরম মহৎ, তাঁহ! আনন্ত্য-ধর্ে প্রতিক্ষণ বর্দমশীল। ব্রহ্মন্থখ স্বভাবতঃ সীমাবিশিষ্ট। আত্মজ্ঞান 
মাঁত্রেরই সীমা লাভ করে। সুতরাং মুক্তির পর আর তাহার বুদ্ধি নাই। অমস্তভক্তিস্তুখসমন্ধে কেহ কেহ 
বলেন যে, প্রেম নিত্য হইলে পরত্রশ্গে স্বচ্গাতীঁয়-ভেদ-দোয ও জীবে বিজাতীয় দোষ হয়। তদত্বিষয়ে সিদ্ধান্ত 
এই যে, যিনি পরমাত্মা তিমিই পরভ্রক্ম এবং পরমেশ্বর । এইরূপ একাযচিস্তায় স্বজাতীয় ভেদ নষ্ট হয়। তত্বে 
জীব অংশ হুইয়া অভিন্ন, এইরূপ অচিন্ত্যভেদাভেদ মানিলে জীবের বৈজাত্যসত্বেও বিজীতীয়ভেদ থাকে 
না। এই অচিন্তাভেদাভেদাখ্য শিদ্ধান্ত সমস্ত ভক্তিশাস্ত্ের সম্মত। ইহাতে যত যুক্তি করা যায়, ততই এই 
সিদ্ধান্তের সর্ব নিশ্চয়ুরূপে বিশুদ্ধ বলিয়া প্রতীতি হয়। যুক্তি ছুই প্রকার-স্বপক্ষ ও প্রতিপক্ষ । বেদ, 
পুরাণ ও সমস্ত মছাঁদনরুত দিদ্ধান্ত ইহার পোষক, তাহারাই সপক্ষ। শ্রীশঙ্করাচার্যাদি শুষজ্ঞাঁনবাঁদীচার্ধযগণ ইহার 
প্রতিপক্ষ । শ্রীণঙ্কর বলিয়াছেন_-ছে নাথ! তোমার ও আমার ভেদ অপগত হইলে আমি তোমার থাকি, 
কিন্ত তোমাকে আমার বছ্িতে পারিব না এইরূপ প্রতিপক্গ-বুক্তিও ভেদীভেদবাদের পোষক। স্থতরাং 
এই সিদ্ধান্ত সর্ববাদিসম্মত ॥ আমাদের এই দিদ্ধাস্তে পূর্ব মহাঁজনগণের বাক্য ও ব্যবহারসকল সর্বদা 
প্রমাণরূপে বর্তমান । 

এই সিদ্ধান্তের অনুকুল সমস্ত পুরাবৃত্ত। অতএব অর্থবাদত্ব কল্পনা ইহাতে কখনই সঙ্গত হয় না। কোন 
কোন অর্ধাচীন ব্যক্তি এই সিদ্ধান্তের মাহাত্যস্থচক গ্খংসাকে কেবল স্তুতি বলিয়া লোকের বিতৃষ্! জন্মাইবার 
চেষ্ট। করেন, তাহ! তাহাদের নিল্লজ্জত! মাত্র। সহজ সহস্র শাস্ত্রবচন এবং সনাতন, শুক, নারদ, প্রহলাদ, হছমান্‌, 
প্রভৃতি মহুজ্জনের সাধুবাক্য ও চরিত্রপ্রমাণ সত্বেও নিজের ইচ্ছা-অনুসাঁরে অন্যার্থকল্পনাপ্রবৃত্তি সজ্জনোৌচিত 
বলিয়া স্বীকৃত হয় নী। নিল্লজ্জ-অর্থবাদ-কল্পনা আচাৰ্য্যরপী হইয়া বিধি স্থাপন করত কোন স্থলে নাস্তিকতা! 
গ্রচারপুর্বক তৎকল্পয়িতাঁকে দুস্তর নরকমধ্যে পাঁতিত করে। 

যে সকল দৈত্যগণকে শাস্ত্রে গো-বিপ্রাদি-ঘাতী বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন, সেই কংসাদি দৈত্য যে সাযুজ্য- 
মোক্ষ লাভ করিয়াছেন, সেই মোক্ষকে কিরূপে শ্রাঘ্য বলা যায়? ভগবন্তক্তগণই সাধু এবং ভগবদ্ধিদ্বেষিগণই 
অন্থর। সাধুত্ব ও অস্থ্রত্বে যেরূপ সর্বদা বৈপরীত্য ধশ্ম আছে, তাহাদের সাধন ও সাঁধ্য-বিষয়েও সেইরূপ 
বৈপরীত্য ভাব থাকা আবশ্যক। অস্থরদের সাধুবিহ্থেষ ও গো-বিপ্র-হুননই সাধন এবং মোক্ষ সাধ্য ; ভক্তদিগের 
ভক্তি সাধন ও প্রেম সাধ্য। যাহারা সেই মোক্ষপ্রয়ানী) তাহার! স্থতরাং অসাধুদিগের ন্যায় কেবল-জ্ঞান- 
চেষ্টারণ অসাধু সাধন আশ্রয় করেন। 

কষ্ণভক্তিই সাধুত্ব এবং সাঁধুদিগের পরম সাধন। সেই ভক্তিদ্বারাই রুফ-পাদপন্স-যুগল-প্রাপ্তিই একমাত্র পরম 
সাধ্য ফল। ভক্তদিগের সহিত কম্ী ও জ্ঞানীপিগের অনেক ভেদ । কর্মী ও জ্ঞানীদিগের সাঁধনকালে কর্ম 
ও জ্ঞান এবং সিদ্ধিকালে তৃক্তি অথবা আত্মারাঁমতা। ভক্তদ্দিগের সাধন-কালে শুদ্ধা ভক্তি। তাহারাই ভক্তিরসিক। 
সেই মহৎ ভক্তিতত্ববাদীদিগের সিদ্ধকাঁলে সেই ভক্তিই কষ্ণচরাণাজ-মকরন্দরূপ! প্রেমন্বরূপা। সেই প্রেমময়ী ভক্তি 
কেবল কৃষ্ককুপার অপেক্ষাকারীর সম্মন্ধে কষ্রুপাক্রমে সিদ্ধ হয়। কর্শ-জ্ঞান-বৈরাগ্যাপেক্ষা থাকিলে সিদ্ধ 
হয় না। শ্বধর্শীচরণীদি কর্দ। আত্মা-অনাত্খাদিতত্ববোধই জান। বিষয়াি-বিতৃষ্কাই বৈরাগ্য । কর্ম, জ্ঞান, 
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ও বৈরাগ্যাদিতে যাহাদের আসক্তি আছে তাহারা একমাত্র কুষ্ককুপাকে অপেক্ষা করে ন অর্থাৎ 
অনন্যশরণ]পত্তিলঙ্গণ। শ্রদ্ধাকে মূল জানিয়া ভক্তির অঙ্কষ্ঠান করে না, সুতরাং ভক্তিপিদ্ধি হয় না। 
ক্ণ-জ্ঞান-বৈরাগ্যাদির সগদ্ধে এই একমাত্র সিদ্ধান্ত, যখন যে কর্প-জন-বৈরাগ্য ভক্তি-মাধনের অনুকুল 
হয়ঃ তখন তাহা কর্তব্য) যখন প্রতিকুল হয়, তখন তাঁহ! অকর্তব্য। এইদন কর্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্য গৌণরূপে 
ভক্তিনাধক হয়। ভক্কিন পে(যক্ক হইয়। যে কৰ্ম্ম গৌণভক্িন্ূপে ভক্তিত লাভ করে, ত্দিতর সমস্ত নিত্য নৈমিত্তিক 
কর্মই ভক্তির বিশ্ষেপক। কর্মবুদ্ধিতে যখন কর্ম কৃত হয়, তখন তাহা ভক্তির বাধক। কর্ম্মতব্বের শ্বরূপ এট যে 
কর্তব্যভাবে ব। কাম্যভাবে কৃতকর্শ প্রায় একটা পৃথক্‌ ফলোদেশ করে। কাম্যভাবে কতকর্ম্ম স্বৰ্গী দি লাভরূপ বহিন্ম্খ 
ফলের উদ্দেশ করে। কর্তব্যভাবে কৃতকর্শ৷ কম্মীর চিত্তশুদ্ধি্প ফল এবং দুরে আব্বা গামত্ব-রূ বহিষ্মু্থ ফলের 
উদ্দেশ করে। যে স্থলে কর্শা কেবল শুদ্ধভক্তির সেবায় কৃত হয়, তখন তাঁহার কর্ণাত্ দূর হয়। ভাঁনও 
তদ্রুপ স্বভাব্তঃ আত্মারামতা-রূপ ক্ষুদ্র ফলের উদ্দেশ করে। জ্ঞানাঙ্গীয় কর্মসকল শেই জন্যই ভক্তিসম্বন্ধে 
বিক্ষেপক হইয়া উঠে। বৈরাগ্য স্বভাবতঃ সর্বপ্রকার বিচিত্র বিশেষের দুষক, সুতরাং চি্ধিশেষা আ্বিত ভক্তিরসের 
শোষক । ভগবৎসেবাঁতেও নিব্বিগ্রতা উৎপত্তি করে। জ্ঞান সর্বদাই ভক্তির হানিকর। কেবল শুদ্ধ জ্ঞান- 
চচ্চায় আত্মতত্ববৌধই পরম ফল মনে করিয়া ভক্তিরসে অপ্রবৃত্তি করায়। ভক্তিশোধিত কর্শ-জ্ঞান-বৈরাগ্য 
ভক্তির অঙ্গত হয়। কর্টের কাঁম্ফল নিরসনদ্বারা কেবল ভগবত্প্রীত্যর্থে অদিত হইলে সেই কর্শ ভক্তি- 
শোধিত হয়। মোক্ষে বৈতৃষ্ক্যোৎ্ণাদনপুর্ধক ভগবৎস্বোদিতে রাঁগোত্পত্তির দ্বারা বৈরাগ্যের ভক্তিশোধিত 
অবস্থা হয়। অদ্বৈতাত্মতত্ববোধাদি ত্যাগপুর্ববক জ্ঞান যখন ভগবদীয়ন্ব বুদ্ধি উৎপত্তি করে, তখন জ্ঞান ভক্তিদ্বার 
শোধিত হয়। স্থৃতরাং কর্শ্ব-জ্ঞান-বৈরাগ্য-চেষ্টা পদ্দিত্যাগপুর্ধবক শুদ্ধভক্তিচেষ্টাই জীবের কর্তব্য । আত্মারামগণ 


সমাধিতে ব্র্গানিষ্ঠা অন্থভব করতঃ ভগবতকুপা দ্বারা ভক্তসঙ্গবলে ক্ষুদ্রানন্দরূপ ব্রঙ্গনিষ্টা পরিত্যাগ করিয়। শুদ্ধভক্তিমার্গে 
প্রবেশ করেন। 


জীবন্ুক্ত ও প্রার্মোক্ষ এই হছুইপ্রকার আত্মারাম। প্রাপ্চমোক্ষ আত্মারামগণ নিজব্রক্ষনিষ্ঠাক্রমে 
ভগবানের শক্তিদ্বার! সচ্চিদানন্দদেহ লাভ করতঃ সেই অপ্রাকৃত ইন্জিয়াদি দারা অবণকীর্ভনাদি ভক্যদ্দে তাহার 
সেবা করেন। দেহাত্মাভিমানরপ অহঙ্কার-ত্যাগমাত্রেই আত্মারাঁমতা সিদ্ধ হয়। বশিষ্ঠাদি তত্ববিদ্গণ বলেন, 
জড়ানক্ষি-নির্ধাতন এবং আত্মতত্ব-দর্শমমীত্রেই অহচ্কা্স ত্যাগ ঘটিয়া উঠে, স্থৃতরাং তাহা সহজে ঘটে। 
সচ্চিদীনম্দ ভগবানের আমি দাঁস, এই অহস্কার-বাঁসনাশৃন্ত আজ্মারাঁমতা প্রেমের বিরোধী। মোক্ষাদি ভক্তির 
অবান্তর ফল হইলেও সেরূপ আত্মারামতা গ্রাহ্য নয়। তৃপ্তির অভাবই প্রেমের লক্ষণ। সেই প্রেমই ভক্তির 
ফল। মোক্ষার্দি কেবল ভক্তির অবাস্তর ফল মাত্র। তদবস্থায় আত্মারামতা প্রেমের বাধক বঙিয়া সাধুগণের 
মতে অতি হেয়। 

যাহার! ভক্তিবাঁসনাশৃন্ত হইয়াও আত্মারামত্ব-সম্পত্তি লাভ করেন, তাঁহার! প্রেমজনিত অতৃপ্তিপ ফল পান না। 
বৈষ্বপ্রবরদিপের মতে ইহাই ভক্তিমাহাত্ম্য-রূপ মহাগুণ। ভক্কিবাসনা থাকিলে সেরূপ তুচ্ছফলে আবদ্ধ 
থাকিতেন না। স্বধর্দাচরণাত্বক তগবদীজ্ঞা পালন-রূপ বাহ-ভক্তির ফল চিত্ত-শুদ্ধি। চিত্তশুদ্ধির ফল আত্মারামতা। 
স্থতরাঁং ভত্যাভাস হইতেই অতিতুচ্ছ ফল আত্মারামতা। আস্তর ভক্তিরূগ অদ্ধামূলক অবণকীর্ত্নাদি হইতে 
প্রেমসম্পত্রূপ মহাফল হয়। 

ধাহারা আত্মারাঁমকে ভগবতকপায় সাধুস্গক্রমে পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণপাদান্ুজ ভজন করেন, তাহাদের 
নিব্বিস্নে ভক্তিনিষ্ঠা মহাস্থখ অতি শী্র উদয় হয়। বিবিধ সংসার-ছুঃখ-ব্যাকুল বযক্তিদ্িগের শুদ্ধভক্তিপাঁধনে অনেক 
বিশ্ব। আত্মারামতাছারা এ সকল বিশ্ব খর্ব হইতে থাকে । তদবসরে যাহারা ভক্তির অনুষ্ঠান করেন, তাহাদের 


শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্তভুর প্রয়োজনতত্ব বিচার ১৩ 


ভক্তিসিদ্ধি অনায়াসে হয়। অর্থৎ ভক্তিসাঁধকের বিদ্র দূরীকরণ জন্য আত্মারামতাঁর সহায়তা গ্রহণ কোন কোন ভক্তের 
মত, কিন্ধ আঁমাদের মত এইরূপ “তত্েইস্থকম্পাং” শ্লোকের প্রতিণাগ্ঘ বিষয় যথা--“নিজ কতকম্খমবিপাকবূপ 
বর্তমান জীবনযাত্রা নির্ধাহপূর্বক ফলভোগ করিতে করিতে কায়মনোবাঁক্যে কৃষ্ণতক্তিবিধান করত কৃষ্ণকুপার 
আশায় জীবন ধারণ করেন, তিনি সেই মুক্তিপদরূপ কুষ্ণপ্রেমের অধিকারী স্বতরাং আত্মারামতা-লাভের স্পৃহা 
নিপ্রয়োজন। কুষের চিৎকণ নিত্যদাস আমি, আমার কুষ্ণব্যতীত আর কেহ রক্ষাঁকর্তা বা পালনকর্তা নাই। আমি 
অতি দীন ও হীন, কুষ্ণমাম শরবণকীর্ভনাদি করিতে করিতে পূর্ব কর্মফল-ভোগম্বরূপ জীবনযাত্রা নির্বাহ করিলে অবস্থা 
রুষ্কুপ। লাভ করিব । এইরূপে রুষ্ণনংসারস্থিতি দ্বারা আমর! কৃষ্ণপ্রেমফল পাইয়া থাকি । 

ভক্তিতত্বে কি স্ৃ্টি হয় তাহা বলিতেছেন। ভক্তিব্যানার সমস্তই 'অপ্রার্কত। ভক্তির অন্ুভবিতা! ভক্ত। 
ভক্তির অন্চভব্নীঘ় বিষয় কৃষ্ণ । আমি শুদ্ধ কৃষ্ণ দা, এইমাত্র অস্থভবিতার মূল লক্ষণ। নানা প্রকারে চরণসেবাই 
অস্ভবিতার বহু প্রকার ন্দর্ি। অনুভবনীগ্ম কুফর বিচিত্রনামন্ধপ গুণলীলাবিলাসরূপ অনন্ত স্র্ঠি। শঅবণ- 
কীর্ভনাদিরপ করণ-বৃত্বিগণের স্ফুতি। সেই সমস্ডের অনস্তাভুত বিবিধ বিচিত্রতাই অনুভূতির স্মৃত্তি। তাৎ্পধ্য 
এই যে, ভক্তি ভক্ত জীবের হৃদয়ে আপিবামাজ ভক্তের স্বন্বরূপ, রষ্ণস্বর্ূপ ও তদুভয় সম্বন্ধ স্বরূপ উদয় হয়। এই 
অবস্থাতেই ভক্তি আত্মারামতাঁর চরমফলাপেক্ষা অনস্তগ্ুণে বিশুদ্ধ ও আত্মগ্রদদ। আত্মারামতাঁর যে 
কিছু গুণ আছে তাহা ভক্তিপ্রবেশমাত্র উদয় হয় এবং উদয় হইয়া আত্মারামতার তিরস্কারী ভক্তিদ্ফৃত্তিরপ 
অনভ্তচমৎকারিতার অনুভূতি উপস্থিত করে। অন্থভবব্যতীত প্রার্থ বস্তও অগ্রধরূপে পর্যবসিত হয়। 
কেবল জ্ঞানমার্গের সমাধিতে মনোবৃত্তি লা থাকায় কেবল এক অক্ষুট সুখ উদয় হয়। তাহা বিস্তৃত হয় না। 
যে বস্তু বৃত্ত্যাভাঁবে অস্ফুট থাকে, তাহাই আবার চিত্তবৃত্তিত্তে স্ষটকাচলে সর্য্যকিরণের ম্যায় বিশেষরপে স্কত্তি 
পায়। তাৎপৰ্য্য এই যে, চিদানন্দরূপ জীবের চিন্ময় অহঙ্কার, চিত্র, মন ও ইন্দিয়বৃত্তিসকল সচ্চিদানন্দর্ূপ অংশী 
কৃষ্ণ হইতে স্বভাঁবতঃ সিদ্ধ। জড়াহঙ্করাবৃত চিদহঙ্কার স্কৃত্তি পায় ন!। ভক্তির উদয়ে তাহার স্কৃত্তি হয়। স্ফৃত্তি 
হইলে চিন্ময় চিত্ত, মন ও ইন্দ্রিয় বৃত্তিসকল মাপনাপন কাৰ্য্য করিতে থাকে। স্বতরাং অবাস্তর ফলস্বরূপ মায়িক 
জড়াহঙ্কার, চিত্ত, মন ও ইন্জিয় সকল ভক্তির স্ত্তিপরিমাণে ক্ষয় হইয়া যায়। তখন কাজে কাজেই সচ্চিদানন্দ 
পরব্রদ্ধ বস্তু সেই সা বৃত্তিতে বিস্তৃতরূপে প্রকাশ পান। ইহাই প্রেমলক্ষণা তক্তি। জ্ঞানমাগীয় সমাধি এই যে, 
সমস্ত অহঙ্কার, চিত্ত, মন ও ইন্জিয় জড়ময়। আত্ম! শুদ্ধ চিন্ময়, তাহাতে কৌন বৃত্তি বা কারণ নাই। জড়ীয় 
অহঙ্কার, চিত্ত, মন ও ইন্দ্রিয়বোধসকলকে বিনাশ করিতে পারিজেই আত্মা কেবল ও শুদ্ধ হয় এবং অন্ত বস্তমাত্রের 
স্ৃত্তি থাকে না। খন সর্বগত ব্রহ্ম সেই কেবঙাআতে পর্যবসিত হয়। সর্বময় ব্রম্মে যে অপার আনন্দ আছে, 
ভাহা! সঙ্কুচিত হইয়া কেবলা অস্বরূপগত ক্ষৃত্রীনন্ব মাত্র হয়। ইহাই চিদানন্দরূপ আত্মার নিতাস্ত সঙ্কুচিত অবস্থা। 
স্ৃতরাং ভক্তিতে আঁদর করিয়! জ্ঞান-সমাধিকে অনাদর কর! উচিত। এই প্রকার জ্ঞানসমাধিজাত মোক্ষস্থথ 
হইতে ভক্তিস্থখ অনস্তগুণে শ্রেঠ। ভক্তিস্ুখ ভক্তবৎসল শ্রকুষ্ের কুপা মাধুর্যদ্বারা প্রকটিত। সাযুঞ্যমৃক্তি- 
সুখ সর্বর্দী কেবল অস্ফুট, স্থতরাং ক্ষুদ্র ও একাকার! ভক্তিহ্থখ একরপ হইয়াও অদ্ভুতরূপে বহুরূপ। শ্রীহরির মহা- 
ভক্তিবিলাস মাধুরীভর | স্ৃতরাং তদুভয় প্রকার সুখ সর্ধবদা পরস্পর বিপরীত অর্থাৎ প্রতিযোগী। ভক্তিস্থথ 
যাহার! আস্বাদন করেন নাই তাহাদের পক্ষে অবিতক্য। সর্বদা একরূপ সচ্িদানন্দঘন হইয়াও সেই পরত্রহ্মমূত্তি 
ভগবান্‌ নিজের ভক্তির স্বশক্তিক্রমে শত শত নৃতন নৃতন বিচিত্র মাঁধুধ্য অহুক্ষণ প্রকট করিয়া থাকেন। তাহার 
সেই চিচ্ছক্তি ভক্তেতর ব্যক্তির পক্ষে অবিতক্য । 

স্বক্তিক্রমে শত শত নব বিচিত্রমাধুধ্য প্রকটনই পারক্্ষ্য বা পরব্রক্ষতা এবং পারমৈশ্বর্্য বা পরমেশ্বরতা। 
ইহাই ভক্তগণ্রে প্রতি অেষ্তর করুণার প্রাস্তসীমাপ্রকাশ । ইহাই ব্রাহ্মস্থখের ধিকারকারী ভক্তিস্বভাবোদিত 


১৪ ভজন সম্দর্ত 


তক্তদিগের নিবিড় সধুরানন্দায়ভূতির শেষাবস্থ।। সেই বিশেষ-বিচিত্রতা-সম্পন্ন ভগবান্‌ নিত্য বিরুদ্ধধর্শামম্পয্- 
নিতা নির্বিশেষ হইয়াও নিত্য সবিশেষ । ইহ! কেবল তদীয় অচিন্ত্যশক্তিদ্বারাই সিদ্ধ হয়। ক্ষুদ্র জৈবযুক্তিতে 
ইহার প্ররুষ্টরূপ অমুভূতি হয় ন।। স্বীয়-ভক্তবাৎসল্যক্রমে ভক্তদিগের সেই সেই বিধ মধুরানন্দলহগী সম্পত্তি 
প্রদান করিবার জন্য বহুতর বিশেষ বিস্তার করিয়াছেন। একখ্ভীব হুইয়াও প্রক্ৃতিরহিত আত্মতবে ফ্বতর 
নিত্যভক্তগণের বিচিত্র অখিলকরণবুত্তিবৈভব প্রকট করিয়াছেন। মারাপ্ররুতির কাজদেশাদি পরিচ্ছেদাতীত 
পরম নিত্য অপ্রারুত বিশেষ বৈচিত্র্য বিধান করিয়াছেন। ইহাই অচিস্ত/ভেদাভেদততযূলক বিশিষ্ট ব্যাপার 
বিশেষ। 

দনিত্যেব্ধ্য, নিত্য নাঁনা বিশেষ, নিত্য, নিত্যতৃত্যসক্ঘ, নিত্যভক্তি, নিভ্যথাম, নিত্য দৈতত্রদ্ধূণ এই 
সমস্ত গুণবিশিষ্ট শ্রীক্বক্চ তোমাকে মুমুক্ষা-বুতুক্ষার্দি ভক্তিবিদ্ন হইতে রক্ষা করেম॥” এই আশীর্বাদ করিয়। কথা 
শেষ করিতেছেন । তাৎপধ্ধ্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র এশ্বর্যের আধার । নিব্বিশেষরূণ বিশেষ দ্বার! শুদ্ধাত্মলক্ষণ স্বীয় 
সচ্চিদাঁনন্দ অনকা]স্তিরপ ত্রঙ্গকে প্রকট করিয়া, স্বাংশরণ বিশেষ দার। পরমাত্মা। পরমেশ্বরকে বিশ্বাত্মারূপে প্রকট 
করিয়া, বিভিন্নীংশরূপ বিশেষ দ্বারা অনস্ত অণুচৈতন্য জীবগণকে প্রকট করিয়া, স্বেচ্ছাূপ বিশেষ দ্বার! একাত্মভূত 
স্বীয় শ্বরূপশক্তিকে চিদচিৎ-প্রকার-ভেদে পরিণত করিয়া, ছায়াশক্তিরপ মায়াকে জগদধিকত্রী করিয়। নিত্য 
বিশেষগুগসম্পন্ন। স্বয়ং নিত্য মহালন্মীপতি বৈকুণ্ঠাধীশ এবং হ্লাদিনী পরশক্তিপতি গোলোক বুন্দাবনাধীশ ; 
বিচিত্র বিবিধ রসরসিক তৃত্যস্দ। জ্ঞানকর্শ্মাদি তুচ্ছকাঁরী নিত্যভক্তির আশ্রয়ভৃত। নিত্য-অদৈত-খগ্ডন 
সচ্চিদানন্দপরব্রদ্রূপবিশিষ্ট। সেই কুষ্ণ ব্যতীত আর কেহ রক্ষীকর্থা নাই, তিনিই রক্ষা করুম। 

ভগবস্তক্তি রসই মহাঁরস। ইহাতে পণ্তিতগণ কখনই বক্কণ তর্ককণ্টক প্রয়োগ করিবেন না । বেননা, 
এই রস অতি স্থকুমার। তথাপি আমর! এই রূপে যে কিছু বিতর্ব-কণ্টফ আনিলাঁম তাহার দুইটা তাৎপর্যা। এক 
তাৎপর্ধ্য এই যে, বহিন্মুখ তাঁক্কিকগণ প্রায়ই নির্বাণ-মার্গরত। তাহার! বিভর্ক-ব্যতীত কিছুতেই প্রবৃত্ত হন না। 
তাহার! আমাদের এই বিতর্কদ্বারা আকুষ্ট হইয়া নিজ মতের নিতান্ত দৌর্কল্য বিচার বরত ভক্তিরসে প্রবৃত্ত হইবেন। 
দ্বিতীয় তাৎপৰ্য্য এই যে, বহু নবীন্ভক্ত ভগবন্তক্তিতে অদ্ধাপ্রধুক্ত প্রবিষ্ট হইয়াও বহিস্মুখত্কান্তুরোধ করেন। 
তাহাদের সংশয় নিবৃত্তিহেতু এত তক্কমিশ্রিত কথাগুলি বলা হইল। ইহা আলোচনা করিলে অখিল সংশয় দূর হয় 
এবং নবীন ভক্তগণ আনন্দ লাভ করেন। 

প্রীতির ভারভম্যে ভগবৎপ্রকাশ ও ভক্ত ভার্তম্য। স্বর্গে ইন্দ্র বাঁমনক্ূগী ভগবান্‌ বিষ্ণুর অংশপ্রকাঁশ 
অর্চনেস্বা ও বীর্তনাদিদ্বারী ভগবৎ সাক্ষাৎকার ও সেবা লাঁভ করেন। ভাঁহাও ক্ষণকাদের জন্তয। ইহা প্রেমময় 
সাক্ষাৎকীক নহে, ভক্তির দ্বারাও নহে, পুর্ণাবির্ভাবও মছে। ব্রহ্মলোকে ব্রদ্ধাকত্তৃক যজ্ঞদ্বার! সহস্রশীর্য যজ্ঞাধিষ্ঠাতা 
মহাপুরুষন্ধবপী ভগদংশ যজ্ঞভাগ গ্রহণ রূপ সস্তোয প্রদান করেন (প্রেম নহে )। এ স্থানে ভক্তি বা প্রীতি নাই। 
শ্রীশিব ভক্তিত্বার শ্রীদক্র্ষণদেবের আরাধনা দ্বারা মোকঙ্ষদাতৃত্ব-শক্তিপ্রা্ড 'দাস্তপ্রেমী'। শ্রীবৈকু্ঠবাসী ভক্তগণ 
বিধিভক্তিদ্বারা এখর্যমার্গে শ্রীনীরায়ণের উপসনা দ্বারা শান্ত, দাস্ত ও সখ্যান্ধ (গোরবসধ্য ) পর্যন্ত লাভ করেন। 
তন্মধ্যে শ্রীমহালক্ী অেষ্ঠা। তদপেক্ষা গ্রহলাদ বাৎসল্য-ভক্তিঘার1 (বৈধ) শ্রীন্সিংহ ভগবানের (পযরাবস্থস্বরূপেয় ) 
বাৎসল্যপ্রেম লাভ করেন। ততকুপীয় বলির সৌভাগ্য লাঁভ। তাহাদের ভগবঙরশন নিত্য নহে। 
নৈঠিক ব্র্গচরধ্যরূপ বৃহদ্ধ তধারী শ্রীহম্মীন শুদ্ধ দাস্তভক্তি ছায়া সেবা করিয়া পরীবস্থম্বরূপ ভগবছিগ্রহ শ্রীসীতা- 
রামের উপাসন! দ্বার] দাস্তপ্রেম লাভ করেন (গৌর )। তীহার ভগবদর্শন নিত্য নহে। পাগুবগণ সখ্যভক্তি- 
দ্বারা (গৌরব ) সেবা করিয়া ‘সখ্যপ্রেমী'। তন্মধ্যে অঞ্জন শ্রেষ্ঠ । বিদুর ও স্বধর্মপরায়ণ শুদ্জানীভক্ত ভীমের 
সৌভাগ্য পাওবগণের সম্থঘ্ধে। ইহাদের ভগবদ্দশনও নিত্য নহে। গীতার উপদেশ যথাশ্রত অর্থ-_শুধ- 


শ্রীল সনাতন গোশ্বামিগ্রভুর প্রয়োঞ্জতত্ব বিচার ১৫ 


জ্ঞানীর সখগ্রদ, কিন্ত শুন্ধভক্কের নহে। যারবগণ সঙ্ধাছছগ ভক্তিছ্ারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দাস্ত-সখ্য-বাংসলা ও বৈধ- 
মাধুৰ্য্য প্রেমী । তন্মধ্যে ীউদ্ধব সর্ধবঞ্থে্ঠ। 

অঙ্গবাসীগণ শুদ্ধ রাগাত্মিকা ভক্তিত্বারা পঞ্চগ্রকার সেই মহাপ্রেমী। তন্মধ্যে মধুর-প্রেমিকাগণই শ্রেষ্ঠা । 
তন্মধ্যে আবার শরীরাধাই সর্ধোত্তমা পারকীয়াভাবে মাধুর্যরসে প্রেমিকা । এ্রীকুলিশীদেবীবাক্য__"গোপীগণ 
ইহলোক ও পরলোফের সকল প্রকার সাধ্য ও সাধনের অপেক্ষার হিত ও অতিশয় ব্যগ্র হইয়া পতিপুত্রাদি পরিত্যাগ 
করিয়া বৃন্দাবনে রাদক্রীড়াদিয়প অনির্কচনীয় বিলাল সকল দ্বারা হুগোপ্য বীতিতে শ্রীকৃষ্ণের সেবা! করিয়া ছিলেন। 
এই নিমিত্ত তাহার উত্তমোত্তম বহুবিধ সাধন ছার! সাধ্য ও চিন্তৈকাগ্রতা হারা ডিচ্কনীয় প্রুকষে অমাধারণ প্রেমপাঁত 
কগিয়া উৎকট সাধনের ও ধ্যানের বিষয় হইয়াছেন। আমর! আ্রীকষ্ণের বিবাহিত! পত্রী ও ধশ্ম-কম্-পুক্র-পৌন্র- 
গৃহাদি-বাগ্রচিত্ত|॥ আমর! পতিভাবে গৌরবান্বিত হইগাই তাহার সেবা করিয়া থাকি) অতএব গেপীগণের প্রতি 
গ্ররুষের ভাব আমাদিগের অপেক্ষা অধিক এবং উংরুষ্ণ হওয়াই উচিত) উক্ত ভাবও আবার আমাদিগের মাত্সধ্যের 
বিষয় নহে ) পরস্ত প্রশংসশীয়ই ; কারণ, উহ! আমাঢিগের প্রভুর প্রিয়জনাধীত্বরূপ ম্বাহাত্ব)ই প্রকাশ কমিতেছে।” 

শ্রকুষ্ণ বাক্য £_আমি ব্রবাশীদিগের ইচ্ছান্থবন্তী । তোমার্দিগকে ( দ্বারকার মহিষীগণকে ) পরিত্যাগ 
করিলে যদি ব্রজবমিগণ আ।পনাদিগের মঙ্গল ভাবেন, তাহা হইলে, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, সত্য সত্যই 
এখনই আমি তাহাই কগিব। ব্রহ্মার প্রামাণিক বাঁকা; “মামি ব্রজ্জবাপিগণের প্রত্যুপকারে অসমর্থ, অতএব আমি 
তাহ|দিগের নিকট খনী। যদিও আমি তাহাদিগের প্রীতির নিমিত্ত ব্র্গে যাই ও বান করি, তথাপি তীহাদ্দিগের 
স্বাস্থ্য লাভ হইবে ন। | তাহারা আমাকে দর্শনমাত্র প্রগাঢ় ভাবের উদয়ে বিহ্বল ও মোহিত হইয়া দেহদৈহিক সমস্ত 
বিষয়ই বিশ্বত হইয়া থাকেন। তাহার! তদবস্থায় আপনাকেও অনুসন্ধান করেন না, অশ্যের কি কথা! আমাকে 
দেখিলেও মদ্ধিরহ জন্য দুঃখের শাস্তি হয় না) কারণ, আমার বিচ্ছে-চিন্তায় আকুলচিন্ত ব্রবাসী[দগের সুখের নিমিত্ত 
আমি যে কিছু মধুর বিহারাদির অনুষ্ঠান করি; তংমমন্তই তাহাপিগের এ ছুঃখকে ততখণাৎ দ্বিগুণ করিয়া তুলে। 
আমি তাহাদিগের অদৃশ্য হইলে, তাহার! কখন প্রদীঞ্চ বিরহানলে বিহ্বল হয়েন, কখন মৃতবৎ অবস্থান করেন, 
কখন উন্মাদাভিভূত হইয়া বিবিধ মধুরভাব আত্রগ্ন করিয়। থাকেন। তাহার! আমার বর্ণমদৃশ তিমিরপুপ্লার্দি যাহা 
কিছু অবলোকন করেন, তাহাকেই মদ্বুদ্ধিতে চুম্বন ও আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। অতএব আমার ব্রজে অবস্থান ও 
অনবস্থান উভয়ই সমান দেখিয়া সেইস্থানে গমন করিতেছি মা। তবে যে তোমাদিগকে বিবাহ.করিয়াছি, তাহার 
কারণ,__এই কল্িণীকে দর্শন করিয়া আমার গোপীগণের স্থিতি আরও বুষ্ছিপ্রাপ্ত হইল। তখন মত্প্রাপ্তিকামনায় 
কাত্যারণীব্রতপরায়ণা অষ্টোত্তরশতাঁধিকষোড়শসহজ্র গোপকণ্যার সহিত তোমাদিগের সংখ্যার সাদৃশু দেখিয়া, 
তদ্বারা আমার মনকে কিয়খ্পরিমাণে সুস্থ করিবার নিমিত্ত, আমি ভৌমাদিগকে এই স্থানে বিবাহ করিয়াছি । 
আমার সেই সকল মহাস্খ ও সেই মহামাহমা আমাকে ত্যাগ করিয়া নিজোচিত ব্রজস্থানেই গমন করিয়াছে। 
আমি সেই সেই মহামোহন লোকগণের সঙ্গে চিত্রাতিচিত্র, রুচির বিহার-সমূহদ্ধার। আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়! 
রাত্রিদিবপ জানিতে পারি নাই। আমি ত্রজে বাল্যক্রীড়াকৌতুকমহকারেই প্রধান প্রধান দৈত্যের বধসাঁধন 
করিয়াছি) দুষ্ট কালীয়কে দমনপুর্ধক দুর্ীভূত করিয়াছি, বামকরে অনায়াসে গিরিবর গোবদ্ধন ধারণ করিয়াছি। 
আমি ত্রজে এরূপ সন্তোযাণয়ে নিমগ্ন ছিলাম যে, ব্ৰহ্মাদি দেবগণ আমার স্তব ও বন্দন করিতে প্রবৃত্ত হইলেও আমি 
ভাহাদিগের দর্শন ও সম্ভাষণ দুঃখজনক বোধ করিয়। দেবকাধ্যসকল বিস্বৃত হইয়াছিলাম। আমি ব্রজে অপূর্ববেশ, 
রূপ ও বংশীরবাম্ৃত দ্বার! ব্রজবাসিগণের কথা দুরে থাকুক, অখিল বিশ্বংসারকেই প্রেমতরে বিমোহিত 
করিয়াছিলাম। স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণিমকল, চেতন ও অচেতন নিখিল প্রপঞ্চ প্রেমপ্রবাহোখ সাত্বিক বিকারসমূহ 
দ্বারা রুদ্ধ হইয়া স্বীয় স্বীয় স্বভাবের বৈপরীত্য প্রাপ্ত হইতেন। সেই আমি এখন আপনার জ্ঞাতি এই 


রি ভঙ্গন সম 

যাদবগণকেও পরিহাস, ক্রীড়।.ও উৎসবাদি দ্বারাও সেই ভাব প্রাথচ করাইতে পারি না। তোমার ( সত্যভামার ) 
যায় মানিনীর মানভগন করাও আমার পক্ষে দুর হইয়াছে দেখিয়া লজ্জায় প্রিয়! মুরলীকে ত্যাগ করিয়|ছি। 
আমি ব্রজে যেরূপ লীলা! করিয়াছিলাম এবং যেরূপ স্থখে অবস্থান করিতাম, এখানে সেরূপ কর] বা থাক। ত 
দুরের কথ! ; তাঁছ। বর্ণন। করিতেও পারি ন|। 

প্রেমের লক্ষণ :_গ্রেমকুত প্রিয়জন-বিরহানল-বেগ হইতে যে সম্তাপ জন্মে, তজ্জনিত ছুরত্ত শোকের প্রবেশে 
প্রথমত; মস্তরে মতিশয় দুঃখ হয় বটে, কিন্তু পরিণাম সম্ভোগ-সুখ হইতেও প্রশংসনীয় যে এক অনির্বচনীয়, রমিক- 
জনৈকবেগ্য, মনোরম, আনন্দরাশির স্মষ্ি হয়, তাহা নিশ্চয়। কারণ, বিরহ জনিত শোক দুঃখের নিবৃত্তিগ পণ চিত্ত 
সমাক প্রদন্ন হইয়া সম্ভোগন্গখসম্পন্গের ন্যয় মহান্থথে অবস্থান করিতে থাকে। শ্ীরষবরহবিধুচিত্ত পুনশ্চ 
তাদৃশ ভাবই ইচ্ছা করিয়া থাকে এবং সেই ভাবের কোন গ্রকারে অভাব হইলে, অত্যন্ত দুঃখিতও হইয়া থাকে। 
ধাহাদিগের মতে এই বিষয়টি রুচিফর হয় না, তাহারাও প্রিয়জনের স্মারক বিষয়কে পরমোপকারক (বিবেচনা 
করিয়া থাফেন। কোন প্রকারে প্রিয়জনের স্মরণকার্য্যকে জীবনদান বলিয়াই জানিতে হইবে ) কারণ প্রাণাধিক 
জনের কথনও থে বিম্মরণ, তাহা মরণ হইতেও নিনানীয়। যদিও নিজ জীবনতুল্য প্রিয়জনের কদাপি বিশ্মরণ 
সম্ভব হয় না, তথাপি তাহার স্থৃতি উতরুষ্ণ জীবনের ন্যায় আনন্দ দাম করিয়া থাকে । 

প্রেমিক ভক্তের ( শরীনারদের ) প্রার্থন। ;_-"হে কৃষ্ণচন্দ্র, আনন্দাষ্পদ ভবদীয় অনুগ্রহে ভক্তিতে ও প্রেমে যেন 
কখনও কাহারও তৃপ্তি নাহয়; এবং তোমার কুপাপ্রাপ্ত ভক্তজনের বিচিত্র চরিত্র অনুভব ও তাহাদের তারতম্য 
অবগত হইতে পারি । 

হে ব্রঙ্জজনগণ-__প্রেমমরোবর-সঞ্চরণশীল রাজহংপ, যেন গোকুলান্ধি নমুখিত সেই সেই পরম অনির্ধ্চনীয় 
বেশ ও আচরণ দ্বার! প্রকাশিত মধুর হইতেও স্থ্মধুর তোমার নাঁমামূত অবিরত পান করিতে করিতে মত্ত ব্য ক্রর 
সদৃশ চেষ্টাবিশিষ্ট হইয়া সমস্ত লোককে আনন্দিত করিয়। জগতের সর্বত্র বিচরণ করিতে পাঁরি।” 

“যে কোন ব্যক্তি কৃতনিশ্চয় হইয়া বাক্যদ্বারা, নেত্রদ্বারা, কর্ণদ্বার! বা অন্য কোন অন্বপ্রত্য্ারা একবারও 
তোমার সেই ক্রীড়াভূমিসকল স্পর্শ করেন, তিনি গোপীকুচকলসগত কুঙ্কুম দ্বারা বিলসিত ত্বদীয় চরণ যুগলে 
নিত্য প্রেমভক্তি লাভ করিতে পারেন। ( ইহা জীব প্রতি প্রেমিকের কারুণ্য ) ॥” 

প্রেমিকভক্তগণ কৃষ্ণরসাবিষ্ট হইয়। কৃষ্ণের ও তাহার সেবকসেবিকাঁগণের (প্রেমময় ) নাম সদা কীর্তন করিয়া 
থাকেন । কিন্ত অতিবিস্তৃত, সর্বববিলক্ষণ, পরমপ্রকটিত প্রেমানলশিখার ভাঁপে দগ্ধ গোগীগণের নামবীর্তন করিতে গেলে 
তাহাদিগের স্মরণে তৎসমন্ধীয় তীক্ষ অনল হইতে সমুখিত শিখাগ্রকণিকীর স্পর্শমাত্র বৈকল্যের উদয় হয় বলিয়া 
তাহাদের নাম মুখে গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়েন। 

প্রেমসিদ্ধির ভজনস্থান £_“উদ্ধবাদির শ্ঠায় ভক্তপকলের পরমৈকান্তিকতা-হেতু তত্তল্পীলাদির অস্ভবে 
মনত্ৃপ্তিতে হখোৎপত্তি হইয়| থাকে । ভগবাঁনেরও তাঁদূশ ভক্তসকলের মনোহভীষ্ট-পুরণেই স্থখোৎপত্তি হইয়| থাকে। 
অতএব সেই ভক্তসকলের এবং ভগবানের তদহ্র্ূপ ব্যবহীরই উচিত হইয়া থাকে। ভক্ত ও ভগবানের এতাদৃশ 
ব্যবহার বৈকুষ্ঠে হউক বা মর্ত্যে হউক, এ বিষয়ে কোন বৈশিষ্ট্য নাই। প্রেমভক্তির পরিপোধকত্বহেতু বৈকু্ঠে 
সেবকসকলের সচ্চিদীনম্দবিগ্রহীনুব্ধপ ব্যবহার হইতে মর্ত্যলৌকের পাঞ্চতৌতিক দেহীর ন্যায় ব্যবহার উৎকৃষ্ট 
সেইরূপ ভগবানেরও ভক্ত সকলের ইষ্ট-পরিপৃত্তিসম্পীদকত্বহেতু লৌকিক-বন্ধুব্যবহার, পরমৈশ্বধ্য-প্রকটন হইতেও 
উৎকুষ্ট। এইরূপ সিদ্ধান্তই প্রকৃত শ্লোক বর্ণন করিয়াছেন। প্রেমভক্তিবিশেষে নিষ্টাুক্ত উদ্ধবাদির এই দৈন্য, সপ্রেম-ভক্তির 
পরম অস্থকুল এবং পরমবৃদ্ধি সম্পাদক । সেই ভগবানেরও বিষয়ভোগী গ্রাম্যজনের ন্যায় বিহীরাবলীই অনির্ধচনীয় 
প্রেমপ্রকটনে বিশেষ সমর্থ । 
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প্রেমোদ্রেকের পরিপাঁকমহিমা থয পরমেশ্বরকেও সবন্ধু লৌকিকের স্যায়ই করিয়া থাকে। ভগবানের ও 
ভক্ত সকলের পরম্পর প্রেমোদ্রেকের পরিপাক হইতেই মেই ভগবান্‌ নিজ এধর্য্য পরিত্যাগ করিয়াও কেবল ভক্ত- 
বর্গের অভীষ্টপুরণার্থে লৌকিক নর স্ঞায় ব্যবহার করেন। তিনি ভক্তসকলকে বঞ্চিত করিবার জন্য 
লৌকিক আচরণ করেন মা । কারণ ভাঁদৃশ ভক্ত সকলের স ক্ষেচাতুরী টি স্থির থাকিতে পাবে না। যদ বলপরমৈশ্বধ্য- 
বিশেষের প্রকটন হইতেই তাহার মাহাক্ব্যবিশেষের জ্ঞান হইলেই গ্রেমৌদ্রেক হইয়। থাকে, লৌকিক-বন্ধুভাবে 
পুল্রাদিবুদ্ধিত গ্রোমাদ্রেক হইতে পারে না, বিশেষতঃ ভগবান্কে পুভ্রাদিরূণে জ্ঞান করিলে দৌষের সঞ্চার হইয়া 
থাকে। দৃশমন্বন্ধে ভগবতপ্ততেতে শ্ীবস্থদেব বর্ণন করিয়াছেন, “ত্বয়ি পরে যদপত্যবুদ্ধিঃ” বিষ্ণুপুরাণে 
“দেবক্য|শ্চাত্মচ্গপ্রীত্য”। লৌকিক মবন্ধুর হার শরীকুফে যে ভাব অপিত হইয়া থাকে আমি সেই ভাবেরই স্তব 
কবিতেছি। যে ভাব কতৃক ভগ্-গৌধ্বাদির বিলোপপূর্কক কৃষ্ণে সতপ্রেম জনিত হইয়!' থাকে। বস্থদেবোক্ত 
শ্লোকের তাঁৎপর্য্য এই যে, বন্ুদের Wheels মনের অতৃপ্তি বশতঃ উক্ত শ্লোক বিনয় পুরঃসর কীর্তন 
করিয়াছিলেন। ভগবানে প্রেমাতিশষ়ের যেরূপে বৃদ্ধি হয় সেইরূপ আচরণ করাই কর্তব্য । 

প্রয়োজন পিজি :_তরগোপকুমার বলিলেন, শ্রীনারদপ্রদত্ত শিক্ষান্তুমারে নিজপ্রিয় শ্রকুষ্ণের নাম সকল 
সংবীর্ভন করিতে করিতে এবং স্ুন্থরে তাহার সীল গান ও চিন্তা করিতে করিতে তদীয় লীলা স্থল সকল 
অবলোকন করিয়া, যে ভাব ও দশা প্রাপ্ত হইগাছিলাম, তাহা প্রকাশ করিতে অঙ্ষম। আমি সর্বদাই মহাতিভরে 
রোদন করিয়া কাঁতরতানহিত দিনযামিনী যাপন করিতাম। চিবানুঠিত বিষয়গুলি সুখের নিমিত্ত কি দুঃখের নিমিত্ত 
হইয়াছিল, বগিতে গাপি না। আমি দাবাগ্রি-শিখাভ্যন্তরে বাদ করিতেছি, কিম্বা পরমামুতের শ্যায় মধুর স্বচ্ছ সুশীতল 
শ্রীযমুনাঁজল মধ্যে বান করিতেছি, কোন প্রকারেই ইহ! বলিতে গাঁরি নাই। কোন সময়ে নিশ্চয় করিতে পারি 
নাই। কোন কোন সময়ে নিশ্চয় করিতাম যে, আমি কোন ধূর্তহন্তে পতিত হইয়াছি। সর্বদা বহু দুঃখরূপ- 
সাগরে নিমগ্ন হইতাম । কোন জময়ে সুখের গন্ধও আমাকে স্পর্শ করে নাই। এই রূপে বৃন্দাবনের-বিভৃষণ- 
স্বরূপ এই নিকুঞ্ধে রোদননাগরে নিমগ্ন হইয়া মোহপ্রাপ্ত হইলাম। সেই দয়ালুচুড়ামণি অথচ মহাধূর্তবর স্বয়ং 
সমাগত হুইয়া, বংশীসংযুক্ত অম্বত-ন্রশীতল-করকমল দ্বারা মদীয় গার হইতে ধূলিমাঞ্জন করিতে করিতে নীসারঙ্ধে 
অপুর্ব দৌরভ্যভর যত্বপুর্ধক প্রবেশিত করিয়া লঘু লঘু সলীল সঞ্চালনপূর্কাক আমায় সচেতন করিয়ীছিলেন। 
তীয় মুখপদ্ম নিরীক্ষণ করিয়া, আমি সসম্ভমে উথিত হইলাম এবং হর্ধপুর্ণমীনসে তাহার মনোহর-পীতবন্ 
ধগিবার অন্য সমুগ্ধত হইলাম । তখন সেই নীগরেন্ স্বীয় লীলাবশে সেই মুরলী বাঁদিত করিতে করিতে পৃষ্ঠদিকে 
অপসরণ করিতে লাগিলেন এবং ঝটাত কোন কুঞ্মধ্যে লন্কায়িত হইলেন। আমি ধাবমান হইয়ও তাহাকে 
ধগিতে পাঁরিলাম না। অহ্সা তীহাকে অন্তহিত হইতে দেখিয়! মৃচ্ছাপ্রাণ্চ হইয়া শ্রীঘমুন। প্রবাহে পতিত হইলাম । 
যমুনাবেগে সঞ্চালিত হইয়া চেতনাপ্রীঞ্চ হইয়া দেখিলাম, মনোবেগেরও অতিক্রমকারি মহাউর্ধগ কোন যান 
ছাপ] ও মহাডুত মার্গদ্বারা কোন দেখাস্তরে সমাগত হইয়াছি। চিত্ত স্থির করিয়া বিচারপূর্ব্বক দেখিলাম, আমি 
বৈকুঠলোকে উপস্থিত হইয়াছি। পরে সেই বৈকু$লোক হর্ষভরে নিরীক্ষণ করিতে করিতেই অযোধ্যাদি পুরীও 
অতিক্রম করিয়া আমার চিরাশ্রয় সর্কলোঁকের উপরি বিরাজমান ও প্রকীশমান সেই গোলোক প্রাপ্ত হইলাম । 

মৰ্ত্যভূমিতে গ্রীমথুরামগুলে যাঁদশ অবলোকন করিয়াছিলাম, তথায় তাদৃশই অবলোকন করিলাম) অর্থাৎ 
পারমৈশ্বর্য্যাদির অভাবে এ স্থান পরম প্রেমবিশেষের কারণ হইয়াছিল। সমগ্রদেবতাগণের, লোকপালমকলের, 
গঞড়াদি পর্ষদ সকলেরও অগম্য নেই গোলোকে ভুমগুলস্থ ভাঁরতর্ব্াস্তর্গত আধ্যাবর্তসম্বন্ধিনী রীতি হুর্ধোদয়াদি 
দাগ দিব্যগতি, নরভাষা ও আচরণাদি দারা ভৌমীগতি নিরূপণ করিয়া মহাঁচমৎকারভরে রুদ্ধ ও আনন্দরস- 
সমুদ্রে নিমগ্ন হইলীম। ক্ষণকাল পরে দেখিলাম, গোপসদৃশ মানবগণ বনে বনে পুত্পচয়ন করিতেছেন। তাঁহারা 
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মর্ধবিষয়েই বিল্ষণ। তাহাদিগকে দেখিলে মনে হয় যে, কেহ যেন তাঁহাদের চিত্ত্প-ধন অপহরণ করিয়। 
লইয়াছে, সেই জন্তই যেন তাঁহার। ব্যাকুল হুইয়।ছেন। তাহাদিগকে দর্শন করিবামাত্রই আমি তাদুশ ভাবযুক্ত 
হইয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাস! করিলাম । গণমহংসমকলের মনোরথেরও দুর্লভ পরমহর্যরাশি-সমূহ দ্বার পরিষেবিতগণ | 
কমলাপতিরও গ্রণয়ভক্তজম সকলের গ্রার্থশীয় দক্সান আম্পদ্গণ! গরম্দীন এই শরণাগতের প্রতি করুণাঁভরে 
দৃষ্টিপাত করুন। আপনার! কপা পুর্ধবক বলুন, এই রাজ্যের নৃপতি কে? তাঁহার গৃহই বা কোথায়? 

এই প্রকারে বারধ্বার সবিনয়ে ভিজ্ঞামা করিয়া ইতগ্তঃ ভ্রমণ করিতে করিতে অগ্রবত্তী হইয়া গবাঁবা 
সকল নিরীক্ষণ করিলাম। সমীপে মাধুরীমারের পরীপাক শোভিত এক পুরী নিরীক্ষণ করিলাঁম। তাহার চড়ুদিকে 
গোপীদিগের ভূষণশিগ্রায় স্থমধুর দধিমন্থমধ্বনি এবং অদভুত গীত শ্রবণ করিলাম। অগ্রে দেখিলাম এক বৃদ্ধ 
ব্যগ্রতারমহিত অবিচ্ছেদে ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ বলিয়া কীর্তন ও রোদন করিতে করিতে নিবিষ্টচিত্তে একাকী অবস্থান 
করিতেছেন। প্রত্রচাতুর্যে ঠাহ! হইতেই গদ্গদাক্ষর অবণ করিলাম। তিনি বলিলেন, ইহা শ্রীরুষ্ণপিতা 
গোপরাজের পুর । আমি গোপুরে উপবিষ্ট হইয়। অন্য কর্তৃক অদৃষ্ট অশ্রত লক্ষ লক্ষ বার বহুপ্রকার আশ্চর্য্য 
অবলোকন করিলাঁম। সেই পুরবাঁসিগণ পরখানন্দপুর্ণ অথবা! দুঃখরাশিহুক্ত, ইছ। নিশ্চয় করিতে পারিলাম না। 
তথায় সমস্তই মর্তালোকস্থ মথুরামগ্ডল হইতে অভিন্ন । 

তথায় সমাগত এক বৃদ্ধ বলিলেন, শ্রীমন্দনন্দন গ্রাঁতঃকালে গো বয়স্ত এবং অগ্রজ বলদেবের সহিত বনে 
বিহার করিতে গিয়াছেন। মাদৃশ ত্রজবাপিবৃন্দের প্রাণদাঁতা এখনই সন্ধ্যাকালে প্রত্যাবর্তন করিবেন। পরে 
শুনিলীম, গো সকলের হাঁশ্বারবে স্থুললিততর, লীলাগীতের যড়জাঁদি স্বর ও মল্লারাদি রাগযুক্ত, জগদিলক্ষণ বিবিধ 
মুচ্ছনাদি ভঙ্গীদ্বার! শোভিত এবং সেই ব্রজবাঁসিবৃন্দের পরমীকর্ষণসংযুক্ত মোহুজনক মুরলীধ্বনি। যে মুরলী-ধ্বনি- 
প্রভাবে তরুঙ্জেণী হইতে রসের দীর্ঘধার! নিঃস্থত হইতেছিল; আঁভীরপলীবাঁপী সকল শরীরীর নেত্র হইতে অঞ্র- 
প্রবাহ নির্গত হইতেছিল, মাঁতা, মীতৃন্বীস্থ, ধাতৃনকল এবং বৃদ্ধা সকলের স্তন হইতে ক্ষীর ক্ষরিত হইতেছিল, 
কাঁলিন্দীর গ্রচল জলবেগও গ্রতিকুলবাহী হইয়াছিল। আমি বলিতে পারি ন! যে সেই বংশী গরল উদগীরণ করিতেছে 
অথবা অমৃতরম উদগীরণ করিতেছে ) সেই বংশীনাঁদ বজ্ববৎ কঠোর অথবা জলবৎ তরল (কোমল), জলিতাগ্নি 
হইতে অতি উষ্ণ অথবা স্ুধাংস্ত হইতেও শিশির। কারণ যে নাদ শ্রবণ করিবামাত্র অখিল ভ্রজবাসী উন্মাদগ্রস্ত 
হুইয়াছিলেন। 

অনন্তর দেখিলাম, গৃহনিঃহ্ুতা কতিপয় ব্র্যেধিৎ শ্রীনন্মনন্দের নীরাঞ্জনার্থ দীপসর্ষপাদি লামগ্রী হস্তে 
গ্রহণপুর্বক গমন করিতেছেন) অপর কেহ কেহ শিরোপরি অলঙ্কার মাল্য অঙ্গলেপনাদি উপভোগ-সামগ্রী 
ও নবনীত শিখরিণী প্রভৃতি খাদ্যসামগ্রী গ্রহণপূর্বক্ধ গমন করিতেছেন। অন্তান্য ব্রজান্বনা সন্ত্রমরূপ-বিদ্বসন্কুল 
হইয়া কিছুরই অপেক্ষা না করিয়া, বেগুনীদমিখ্র ধেঙ্ুমকলের হাঁঘারব যে দিক্‌ হইতে শ্রবণ কর! যাইতেছে, 
সেইদিকে গমন করিতেছেন। কোন ব্রজা্দনা বিপরীতভাবে ভূষণ সকল ধারণ করিয়া গমন করিতেছেন। 
কেহ বা নীবীবন্ধনে কেহ কেহ কেশবন্ধনেই ব্যাকুল|। অন্ত কতিপয় ব্রজন্ধরী স্থাবরভাব গ্রাঞ্ত হইলেন, অপর 
কেহ কেহ বিমোহিত হইয়া ভূমিতে পতিত হুইলেন। কোন কোন ব্ৰঞ্জমন্দরী মৃচ্ছিতা হইলেও অস্রলালা যুক্ত- 
মুখে সখীগণ কর্তৃক নীয়মান হইয়া গমন করিতেছেন। প্রেমভরে সমাকুল অপর কোন ব্রজন্থন্দরীকে সখীগণ 
দেখাইতেছেন, হে সখি! এ দেখ শ্রীনন্দনম্মন আসিতেছেন। বিচিত্র বেশ বস্ত্র, ও কান্তি দ্বার! ভূষিত! রমারও 
সৌভাগ্য-দর্প-খর্বকারিণী সেই ব্রজীন্বনাগণ পরনন্দনন্দনের নাম ও ঈহিত অর্থাৎ চেষ্টা গান করিতে করিতে 
যমুনাতটে আশ্রয় লইতেছেন। অনন্তর আমি কোন ব্যক্তি কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়াই ভ্রতগাঁমিনী সেই ব্রজঙ্থন্দরী 
সকলের সহিত অগ্রনর হইল|ম। 
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অনন্তর দু হইতে দেখিলাম সেই মধুর মুরলী- ধারী শীদামাদি সখাবৃন্দ ও পশু সমূহ হইতে দ্রুত নিঃস্থত হইয়া 
“হে শ্রীদাঁমন্‌! ও দেখ তোমার কুল-কমল-ভান্কর আমার প্রিয়নুন্থৎ স্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়াছি” এই কথা বলিতে বলিতে 
মন্দ মন্দ আগমন করিতেছেন । দেখিলাম, দেই মুরলীধাঁরী আরণাবেশধারী। গননকাঁলে কদশ্বমল! ও কর্ণভূষ্ণাদি 
আন্দোলিত হুইতেছে। গাত্রে অধ্বরযুগল ও মন্তুকে ময়ুরপিচ্ছ-নিশ্মিত হকুট শোভিত হইতেছে । নিজ গাত্রের 
মৌরভে দশদিক আমোদিত বি লীলীময়ী শ্মিতশ্রী দীপ্তি পাইতেছে। 
কুপাবলোকন-হেতু ময়নারবিন্দ উল্লদি [ই তাঁহার মুখা 'ভূষণন্বরূপ হইয়াছে । 
তাহার করপদ্মের অঙ্ুলিদূল গোঁরজস্ছ,পিত চঞ্চল লক সকলের সধরণেই ব্যগ্র হইতেছে । ধরাঁতলে শোভাতিশয় 
প্রদানার্থ ভূমিম্পশি নৃত্যবিলাসগাঁমি কোমল শ্রীপদপন্বদ্ধয় উল্লাসবশতঃ বেগভরে উচ্চাঁলিত করিয়া মনোহর 
হইতেছেন। গোলোকস্থ নিত্যপ্রি্বর্গ কতৃক্ক চিত ছবার। গ্রহণীয় অদ্ভুত অপার মহত্বের সাগরস্বরূপ সেই মুরলী- 
ধারী কৈশোর-মংযুক্ত গাত্ররূপমেঘ-কান্তি দ্বার! দশদিক উজ্জলিত করিতেছেন। 

তাঁহার অবলোঁকনে প্রেম বিমোহিত হইলে এই দীনলৌকের প্রিয়তায় নিয়োজিত সেই মুরলীধারী সবলে 
লক্ফ দিয়া সমীপে আগমনপূর্বক আমার কারণ করিয়া! সহসা ভূপতিত হইলেন। ক্ষণকাল পরে আমি 

জ্ঞা প্রাপ্ত হইলে যত্বপুর্কাক তাহার বাঁছবন্ধম হইতে কণ্ঠ নিফাশিত কটিয়া উথিত হইয়া দেখিলাম, তিনি 
রাঁজোময় বত্ম অশ্রলালায় পশ্ধিন করিয়া ভূপতিত হইয়া আছেন। গোপীগণ সমাগত হইয়া শোকাকুল-স্থরে 
বলিতে লাগিলেন, কে এ স্থলে আগমন করিয়াছেন? কে এমন কাঁধ্য করিলেন? কে আমাদের প্রাণনাথকে 
এই দশায় উপনীত করিলেন? ব্রজ্জবাঁসিবুন্দ একত্বরে বলিতে লাগিলেন, “হায়! আমর! হত হইলাম” । তাহারা 
আমাকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই মায়াবিবর কংসনৃপতির ভৃত্য । এইরূপে বারধার বিলাপ ও 

রোদন করিতে করিতে পীড়িতহদয়ে গ্রীনন্দনন্দমকে গরিবেষ্টন করিলেন। অনস্তর পৃষ্ঠদেশে গোপসমুদয় 
সমাগত হুইয়া তাহাকে তাদৃশ অবস্থাযুক্ত দর্শনপুর্বব্ক করুণস্থরে রোদন করিতে লাঁগিলেন। সেই ঘোর ক্রন্দনধ্বনি 
দূর হইতে অবণ করিয়া ব্রজস্থ বৃদ্ধ নন্দাদি গোপসকল, পুহবৎসলী-যশোদা। এবং অন্থাগ্ বৃদ্াগণ ও দাঁপীসকল 
‘হা হা” রবে বিলাপ করিতে জাগিলেন। অন্তর ধেনুমকল, বুষ ও বংস-সকল এংং কৃষ্ণদারাদি মৃগগণ তথায় 
আঁগমনপূর্ব্ক তাঁহার সেই দশা দর্শন কয়িয়। রোদন-কাতর হইয়াছিল। সেই পশুগণ অক্রধারায় মুখমণ্ডল 
বিধৌত করিতে লাঁগিল। স্রেহপুর্কাক মৃদু মৃদু আগমন করিয়া বারবার প্রীনন্দনন্দনের গাত্র আভ্রাণ ও লেহন করিতে- 
ছিল। তখন পক্ষিগণও উর্দদেশে দুঃখিত হুইয়া ভ্রমণ করিতেছিল। তাঁহার! কোলাহলচ্ছলেই বারশ্বার রোদন 
করিতেছিল। বুক্ষার্দি স্বাবরগণও ছুঃখে উত্তপ্ত হইয়া যেন শুক হইয়া গেল। তৎকালে চরাঁচর সকলেই মৃতপ্রায় 
হইয়াছিল। 

তখন আমিও মহাশোকসমূদ্রে মগ্ন হইয়া পরম ব্যথিত হইয়া শ্বকর্তবাও বিশ্বত হইয়া তীহার পাদযুগল 
নিজমস্তকে স্থাপন করিয়া বহুপ্রকার বিলাপ করিয়াছিলাম। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের-স্যায়ই বেশ ও বয়ংক্রমযুক্ত 
নীলাম্বর গৌরকাত্তি জীমান্‌ বলদেব দুরদেশ হইতে সভয়ে ও বেগে তথায় উপস্থিত হইলেন। পরমাভিজ্ঞগণের 
চূড়ামণি সেই ভ্ীবলদেব অস্থজের তাদৃশ অবস্থার রোদন করিয়া ক্ষণফালপরে ধৈর্যবশতঃ ইততুতঃ দৃষ্টি 
নিক্ষেপে আমাকে অলোকন করিয়া নিজ চেষ্টায় মদীয় বাহুবুগল অমুজের কণ্ঠে সংলগ্ন করিয়াদিলেন। এবং 
মদীয় হস্ত দ্বার! তদীয় শ্রীসঙ্গ সম্মাজ্জিত করাইলেন এবং বিচিত্র কাকু দ্বারা উচ্চৈঃস্বরে আমাকে তাহার 
আঁহ্বানও করাইলেন। পরিশেষে আমা-কর্তৃকই তিনি তাহাকে ভূতল হইতে উত্থাপিত করিলেন । 

অনস্তর তিনি অচিরজাঁত অস্রধারায় পরিমুত্রিত শ্রীনেত্রপন্ন বিকাশিত করিয়া আমাকে দেখিবামাত্র হর্ষভরে 
আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিতে করিতে চতুদ্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া লঙ্জিত হইলেন। বহুকাল পরে নয়নগোঁচর 
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প্রাণপ্রিয় সখার গায় আমাকে প্রাথ হইয়া সেই প্রভুবর স্বীয় বামকর-কমল দ্বারা আমার কর ধাঁরধপূর্বাক 
বিচিত্র বিচিত্র প্রশ্ন করিতে লাগিদেন। অবশেষে শ্রীমান্‌ সমবেত ত্রপ্রবাগিবৃন্মকে গমানদ্দিত করিয়া! গজগমনে 
আজবরে প্রবেশ করিলেন। শ্রীনন্দমন্দনের বিয়োগে কাতর বন্য মুগগণ অন্যত্র গমনে অশত্ত হয়! প্রভাতে পুনর্ধার 
প্রভুদর্শনাশায় ভ্রজদ্ধারেই রাত্রি যাপন করিতে লাগিল। বিহঘগণ অদর্শনে দুঃখে কোলাহল ও রোদন করিতে করিতে 
নির্গত হইল। 

অন্তর পুভ্রযুগল-নিরীক্ষণ করি গভ্রবন্্ শোভিত] যশে|71ও রোহিণীর শুন হইতে ক্ষীর ও নয়ন হইতে অশ্রধ!র। 
নির্গত হইতেছিল। তীহার অগ্রবপ্তিনী হইয়া শ্রীকুষ্ণ ও বলয়ামের প্রতি অধে মুহুমূ্ছ নীগাঁজন করিয়। শ্েহভরে 
আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়াছিলেন। শ্রীরুষ্ণ আমাকে অস্তঃগুরে লইয়| জননীকে প্রণাম করাইলেন। ভ্রীষখোা 
অপূর্ব প্রেমভর অবলোকনে হর্ষভরে পুভরের ন্যায় আঁমাকে লালন করিয়াছিলেন। পরে স্থচতুর র্লণিক শেখর- 
চূড়ামণি পরীক্ষণ সবানকালে গোপধুবতিগণের সহিত বিচিত্র রমৃ-বিলাসাস্বাদনাদি করিয়া মানা প্রকারে সরহম্যে 
ভোজনাদি সমাপন করিয়াছিলেন। আমি কৃষ্ণগ্রেমভরে গীড়িত-ব্যক্তিগণের পর়ম-প্রীতিদায়ক বিগ্চশিরোমণির 
সেই লীলামকল অবগত হইলাঁম। অনস্তর তিনি যথাবিধি আচমনপূর্বক লীলাভরে উত্তম তাঁদুল চর্কণ করিয়। 
শ্রীরাধিকাঁকে দেখিতে দেখিতে ভান্থুলচধ্বিত আমার মুখে প্রদান করিলেন। স্সেহাতুরা জননী তৃক্তজারক 
মন্ররকল পাঠ করিতে করিতে বামপাঁণিতল দ্বার! তাহার উদর বারবার লঘু লঘু মান করিতে লাগিলেন । 

ক্ষণকাল ব্রজহুন্দরীররগের সহিত সকাঁমে বিহার করিয়া জনমী কর্তৃক শয়নার্থ গুনঃপুনঃ আহ্বানে শয়নালয়ে 
অনর্ধথ্য -রত্বক1ঞ্চন-খচিত অতি সুন্দর পলাম্ক উপরি ছুপ্ধফেণনিভ-তুলিকী-মংযুক্ত শয্যায় বহুরত্বনিশ্মিত গ্রাসাঁদশরেষ্ে 
মৌক্তিকমালাবৃত চিত্ৰবিতানে উপশোভিত, অগ্ুরু-ধৃপ-বাঁসিত রম্যপ্রকোষ্ঠে যাইয়! শয়ন করিলেম। সেই বিদগ্ধ 
শ্রীবাধিকী সংস্কারপুর্বক তামুলপুট তাহার মুখমধ্যে প্রদান করিতেছিলেন। চন্্রাবলী ও শ্রীনলিতা লীলাঁভরে 
তাঁহার পাঁদ সম্বাহন করিয়াছিলেন। কোন গোপী বীজনার্থ চাঁমর, কেহ ব! তাম্বুদ-সম্যুয়, কেহ বিভাঁগক্রমে গতনদ্গ্রহ 
সমুদয় ( পিক্দীনী ), কেহ কেহ বা স্থ্বাঁসিত মধুর জলপুর্ণ ভঙ্গারিবা-সমৃদরয় গ্রহণ কগিয়াঁছিলেন। কেহ কেহ 
শ্রোত্রমনোহর সংকীর্ত্তন, গীত ও বাছ্য বাদিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের কৌতুক বিস্তার করিয়াঁছিলেন। তাহারা সকলেই 
সৌহা্দিপরিপুর্ণ হইয়। তাঁহাকে গরিসেবিত করিলে তিনি তাহাদের সকলকেই পরস্পরের অলক্ষ্যে অত্যভীষ্ট তামুল- 
চব্বিত প্রদান করিলেন । 

মহাধূর্তমীজের শিরোমণি স্বব্যবহারে প্রিয়াবৃন্দকে সন্তোষিত করিলেন এবং শ্রীরাধিকার গ্রেমবার্তায় 
স্থনিৰ্বিত হইয়া নিদ্ৰিত হইলেন। শ্রীরুষ্ণ কোঁন সংজ্ঞা ছার! তাহাদিগকে সক্ষেতিত করিলে তাঁহারা সকলেই 
হূর্বপরিপ্রুত হইয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন। অনস্তর শীদাম সেই স্থানে আগমন করিয়া যত্দুদহকাঁরে আমাকে 
্বীয়গৃহে লইয়া গেলেন। তাহার নিশীকাঁলীন অন্যান ক্রীড়া বর্ণন করিতে অক্ষম ৷ 

পরদিন প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণ জীগরিত হুইলে শ্রীষশোদা শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে স্বান করাইলেন ও বিবিধ 
দ্রব্য ভোজন করাইলেন। গোপী সকলের হ্থখবার্তায় ক্ষণকাঁন বিশ্রাম করাইয়া জননী পুত্রের শুভ বন- 
প্রয়ানের অনুষ্ঠান সকল করিতে লীগিলেন। ভাবি-বিচ্ছেদ-চিন্তায় অস্তরার্ভ গোগীগণ দিব্যম্ল গীত গান 
করিতে করিতে পূর্ণকুম্তাদি স্থপন করিলেন এবং দধি অক্ষত লাঁজ।দি মৃধল্রব্য বিকিরণ করিতে লাগিলেন । জননী 
এক গীঠোপরি শ্রীবলদেবের সহিত পুত শ্রীকৃষ্ণকে নিখেশিত করিয়া বনগমনোচিত ভূষণ সকল, গারুড়মণি, ব্যা্রনখ, 
অভিমন্ত্রিত রক্ষাঁডোর, বিশল্যকরণী প্রভৃতি ওষধি সকল গাত্রে পরিধাপিত করিলেন। বৃদ্ধা তরাঙ্মণী ও বৃদ্ধা গোপীগণ 
কর্তৃক শুভাশীর্ববাদ বর্ষণ করিয়া তাহার অনিচ্ছা সত্বেও স্বরবিজ্ঞানার্থ নামাগ্রে হস্তাহ্ুলি-নিক্ষেপরূপ যান্বাবিধি 
সম্যক্‌ অনুষ্ঠান করিলেন। 








জল সনাতন গোস্বামিগ্রভূর প্রয়োজনতত্ব বিচার উট 


জননী কতৃক প্রদত্ত মাধ্যাহিক ভোগ্য ইীদামের হস্তে অর্পণ করিয়া! বেণু বাঁদিত করিতে করিতে গোসকলের 
সহ্য অগরনর হইলেন। ভ্রীক্ণের সহিত সিত্ববিষয়ে উপযুক্ত সহচরবর্গ ঘোষ হইতে দলে দলে বিভজ 
হট শ্ব স্ব ভো্যাদি গ্রহ্ণপূর্বক তথায় সমাগত হইলেন। প্রীকুষ্ণ কোন সময়ে তাহাদের সৃহিত বংশী, কদাচিৎ 
গন্মণান্য বহুপ্রকারে বাছিত করিতে করিতে প্রকাশিত হইতে লাগিলেন। অগ্রন্গ বলদেবের সহিত অবস্থিত 





ও চাঁমর, ছত্র, পাদুকা, ব্যঙ্গন, আসন, ভোগ্য, পেয়, কন্দুক, তাল, মৃদঙ্গ প্রভৃতি জীড়াসাধন- 
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ইয়া 
সামগ্রী-সংঘুক্ত মর্ম ও শ্তবনশীল সহচরবুন্দ সহ হর্ষ অন্থভব করিয়াছিলেন । অগ্রে জ্যেষ্ঠ বলদেব, পশ্চাতে 
আমি (রূপ গোপকুমাঁর ), গমন করিয়াছিলাম। বিরহছুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহার প্রেমপাঁশবদ্ধ 
গোঁগীরাও সলে সঙ্গে গমন করিরাছিলেন। কোন ভাঁবপ্রভীবে (গোপীকতৃকি-নিরীক্ষণজনিত ) 'স্বেদযুক্ত পুত্রমুখ 


প্রথমতঃ হস্ত্বার| পশ্চাৎ বন্থাচঞ্চলঘারা সন্মার্্জনা করিতে করিতে জননীর স্তন হইতে ক্ষীরধারা মিঃস্থত 
হইতেছিল। সেই ম্েহাতুর। জননী বহিদ্ধার পর্বস্ত পুত্রের অঙ্গগমন করিয়াছিলেন। প্রীরুষ্ককতূ্কি কথিত 


হয়! ছুই তিন পদ যাইতে ন! যাইতেই জনমী গ্রীবাদেশ বক্র করিয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। 
নিমেষ পরেই হাদয়ে পুভ্রন্েহ সঞ্চারিত হওয়ায় কিকিৎ বিশ্মরণের ছলে পুনর্কার ব্যগ্র হইয়া পুভ্রশমীপে গমন 
করিলেন। পুত্রের মূখে ও হস্তে ভাঙল সমর্পণ করিয়া নিবৃত্ত হইতে ন! হইতে পূর্বের ম্যায় গ্রীবা ফিরাইয়। 
নিরীক্ষণ করিয়া পুনঃ বেগভরে গমন করিলেন। পথি মধ্যে ফলাদি কিঞ্চিৎ ভোজন করাইয়া গৃহে যাইতে 
যাইতে পুনরায্ন পুভ্রসমীপে প্রত্যাবর্তন করিলেম। জননী পুরর্বার পুত্রের বেশতৃষ! ও বন্জ পৰ্য্যবেক্ষণ করিয়া 
যথাযোগ্য সন্নিবেশিত করিয়! গমন করিতে করিতে পুনর্ধার সমাগত হইলেন এবং দুঃখিত হইয়| পুত্রকে 
শিক্ষ। দিতে লাগিলেন। হে বৎস! অতিদূরে দুর্গম অরণ্যে গমন করিও না। কণ্টকাঁকীর্ণ বনাভ্যস্তরে কদাঁপি 
প্রবেশ করিও না। জননী কাকুবাঁক্যে নিজের শপথ প্রদানাস্তর উক্তকার্য্য নিষেধ করিয়া কহিলেন, “হে তাত ! রাম! 
তুমি অঙ্ছজের অগ্রে গমন করিবে। হে উদামন্! তুমি স্বরূপের সহিত তোমার সখা পৃষ্ঠদেশে থাকিবে, 
হে অংশে।! তুমি কৃষ্ণের দুক্ষিণদেশে থাকিবে, হে স্থবল ! তুমি বামদেশে থাকিবে । এইরূপে জননী দস্তে 
তৃণ-সংযোগ-পূর্বক বারন্বার প্রার্থন। করিস পুত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লীগিলেন। স্বেহতরে ব্যাকুল বুদ্ধি 
জননী এইরূপে বারম্বার যাতায়াত করিয়া, স্েহবিযিয়ে পরমস্সিদ্ধ। নবপ্রস্থতা স্থরভিকেও জয় করিলেন। 

পুত্ৰ তাহার পাদগ্রহণ পূর্বক প্রণাম ও আলিঙ্গন করিয়া প্রযত্বপূর্বক বিবিধচ্ছলে ও নিজশপথ প্রদান 
করিয়া তাহাকে নিবস্তিত করিলেন। তখন জননী বনসমীপে এক উচ্চস্থানৌপরি আরোহণ করিয়। চিত্রিতের 
ন্যায় দূর হইতে পুত্রকে নিরীক্ষণ করিতে জাঁগিলেন। সেই সময় তাঁহার শুন হইতে ন্ষেহবশে ক্ষীর ও নেত্রযুগল 
হইতে অশ্রধাঁর গলিত হইতে লাঁগিল। 

গোপীগণ পশ্চাতে গমন করিতে লাগিলেন। ভাবি বিচ্ছেদহুঃখে তাহাদের ক বাম্পবেগে রুদ্ধ হইয়াছিল। 
তাহারা গান করিতেও অক্ষম হইলেন । গমনকালে পদস্থলন হইতেছিল, অশ্রধারায় দৃষটিরুদ্ধ হইল। সেই সময় 
তাহার। লজ্জ। ও ভয়বশতঃ অলিদরনাদি করিতে বা ‘আপনার বিরহে আমরা কিরূপে জীবিত থাকিব ? ইত্যাদি কিছু 
বলিতে পারেন নাই। এই অবশন্তাবি-ছঃখের প্রতীকারে অসমর্থা সেই অবলাগণ মহা-শোকসাগরে নিপতিত! 
হইয়াছিলেন। যাহার! ব্রজ হইতে দুরদেশে আগমন করিয়াছেন, নেই ব্রজাঙ্গনাগণের হৃদয় ও ক্ষণ তিনি হরণ 
করিয়া! লইলেন এবং অতিপ্রযত্ে নিবন্তিত করিয়া, গ্রীবা ফিরাইয়া বারহ্থ'র তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ।: 
শ্রীকৃষ্ণ যখন নিবিড় বনে প্রবেশ করিবেন, তখন তিন স্বপ্নই ব্যগ্রতাবশত্ত: গ্রীবা বক্র করিয়া সপ্রেম-দৃষ্টিদ্বার! বারত্বার 
নিরীক্ষণ করিয়া, তাহাদিগকে আশ্বাসিত করিয়া ভ্রপক্কেতা'দি ছারা তাহাদের হৃদয়ে লজ্জা! ও ভয় সঞ্চারিত করিলেন। 
সেই ব্রজাঙ্দনাগণ দুঃখভরে স্তম্ভিত হইয়া ষশো দার অগ্রে তীহারই ন্যায় কোন উচ্চস্থানে অবস্থিত হইলেন। 


২২ ভজন সন্দর্ত 


পুরোহিত্যাদি-ত্র্মদমবেটিত স্বভাবনিগ্ক বল্পভেন্্র দীনন্দমহারাজ পত্নীর পুক্রবাৎ্সজ্য অবলোকন করিয়। 
সেহোদেকযুক্ত হলেন এবং পুত্রের প্রতি সমগ্রব্রজবাঁপীর এমন কি ব্রজগোগপীগণের সেই স্সেনভর বিলোকম 
করিয়া উপনন্দাদির সহিত দুরে অন্থগমন কগিয়াও পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে পারেন মাই। পুক্রবিচ্ছেদে কাতর হইয়া 
যুগপৎ বলদেবের সহিত পুত্রকে আলিদন করিয়| বানম্বার সেহপূর্ণ-হায়ে পুত্রের মন্তক আত্রাণ ও অশ্রধাঁর] 
বিসৰ্জ্জন করিলেন। শ্রীরুষঃ বহু বহু কর্তব্য (ব্রক্দজনের আঁশ্বামন ও রক্ষণ) নির্দেশপুর্ধক পিতাকে প্রস্থাপিত 
করিজেম। শ্রীনন্দও গ্রীবা বক্র করিয়া যতক্ষণ দেখাগেল রুষকে নিগীক্মণ করিয়া অবস্থান করিলেন। ঘ্খন 
আর শৃঙ্গার্দি কোন শব্দও শ্রুত হয় না তখন অগত্য। পদত্রজে বার্তাহারী সকল নিয়োজিত করিয। ব্রজাদন| সহ 
পত্নী যশোদাকে সাত্বনীপুকক গৃহে প্রস্থাপিত করিয়া নিজেও ব্রজে প্রত্যাগমন করিলেন । বিরহবাথিত ব্রজাদনাবর্গ 
শ্রীনন্দনন্দনের সেই সেই বিলাঁসাঁবজী গান করিতে করিতে ব্রছে প্রবেশ করিলেন এবং তাহার সঙ্গমধ্যানেই 
দিনক্ষেপ করিতে লাঁগিলেন। 

গোবৰ্দ্ধন পর্বতের নিকটবত্তি স্থান সকলে গোচাঁরণ করিতে করিতে এবং যমুনায় গোঁসকলফে জল্পাঁন 
করাইতে করাইতে কতই ক্রীড়া করিয়াছিলেন এবং সায়ংকাঁলে সেইরূপই নিজ ব্রজে প্রত্যাগন করিয়া সেই 
ব্রজ্মেশ-তনয়ব্রজবধৃব্গসহ ক্রীড়া করিয়াছিলেন। যদিও ননাপুরী শ্রীনন্দীশ্বর প্রদেশে বর্তমান আছে, তথাপি 
কুষ্ণমতান্বত্তাঁ শ্রীগোলোকবাঁদিগণ সর্বদা নিকুঞ্ধাদিতেই বাস করিতে সাগ্রছে অভিলাষ করিয়া! থাফেন। 
শ্রীগোলোকে বাস করিয়া যে আনন্দ ও সুখ অশ্থভূত হুইয়া থাকে, সেই আনন্দ ও সুখ কীদুক, ইহ্‌! ব্যক্ত কর! 
যাইতে পারে ন|। 

ভগবত্তক্তির মাহাত্মাহেতু মুক্ত সফলের সুখ হইতে বৈকুঠবাঁসিগণের স্থখ মহুৎ। বৈকুঠস্্থ হইতে 
আঁষোধ্যার সুখ মহৎ্। তাপেক্ষ! দ্বারকার স্থখ মহৎ্। রসবিশেষের তারতম্য এই স্থখভাগতম্যের কাঁরণ। 
গোলোকবাসি সকলের যে স্থথ, তাহ! সকল সুখ হইতেই অধিকাধিক। তাঁদৃশ সৌঁহার্দের একমাত্র বিষয় অবিচ্ছেদে 
সেই স্থখের অস্ভাঁবক গোলে|কবাঁসিগণই প্রভুর সেই তত্ব অবগত হইয়া থাকেন। 

নিত্য বৈকুঠপা্ধদগণ নিত্যপ্রিয় গোপরাঁজ এ্রমন্‌ নন্দাদিরই অবতারত্বরপ। দ্বর্গাদিতে বর্তমান দেবগণ সেই 
বৈকু$ব্পিরই প্রতিক্প প্রপঞ্ধান্তর্গতত্ব-হেতু মীয়িকের হ্যাঁয়ই দেবগণ প্রতীত হইয়া থাকেন, এজন্য তাহাদিগকে 
গ্রতিরূপ বলিয়াও বণিত হইয়াছে । দেবগণকে অবতার বলিয়াও বর্ণন করিলেন নাঁ। বৈকুঠবাঁসিগণ গোলোকবাসির 
অবতার । স্বর্গস্থ দেবগণ বৈকু্বাঁসিগণের প্রতিরূপ। স্থতরাং স্বৰ্গবাসী দ্রোণবন্থ গোলোৌকবাসি-নন্দের অবতারের 
প্রতিরূপ। এই জন্ত ভাঃ দশমন্দ্ধে নন্দকে জ্রোণবস্থর অবতাঁর বলিয়া বর্ণন ককিয়াছেন। যেমন ক্রীড়া চিকীধু- 
বিষ্ণুর অর্থাৎ উপেন্জরের গ্রীত্যর্থে ধরাতলে বাঁরঘার দেবগণের অবতার হইয়া থাকে, সেইরূপ শ্রগোলোকে বর্তমান 
নিত্যপ্রিয় গোপরাজ শ্রীনন্দেরই অবতার বৈকুঠে নন্দমাম। নিত্যপার্ধদ। তীহাঁরই প্রতিরূপ দেবসমীজে দ্রোণনাঁমে 
বন্থু। সেই গোলোকস্থ নন্দই পৃথিবীতে কদাচিৎ অবতীর্ণ হইয়া থাঁকেন। এইরূপ শ্রীগোলোকে শ্রীবলরাঁম, বৈকুঠে 
শেষনাঁমে নিত্যপার্ষদ, দেবসমাঁজে সপ্ত-পাঁতালবর্তা ধরণীধর । পৃথিবীতে সেই মূল বলরাম কদাচিৎ অবতীর্ণ হইয়া 
থাকেন। সেইরূপ গোলোকে শ্রীদীমা, বৈকুণে নিত্যপাধদ গরুড়, দেবসমাজে রিনতানন্দন। পৃথিবীতে সেই গ্রীদামই 
কোন সময়ে অবতীর্ণ হইয়া, থাকেন। গোলোকে শ্রীবস্থদেব দেবকী, বৈকুণে স্থৃতা প্রি, দেবসমাজে কশুপ অদ্দিতি। 
সেই বন্দেব দেবকীই কোন সময়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। 
করিতে হইবে। 

কৃষ্ণের অব্তীরসমূহ যেমন অবতারীর সহিত অভিন্ন, সেইরূপ নিত্যপ্রিয়-গোঁপরাজ শ্রীনন্দাদির অবতার সকলও 
অবতারীর সহিত অভিন্ন। কারণ, অংশী হইতে অংশ অভিম্ন। নন্দাদির অবতার সকলও কাল অনুসারে, 


অন্যান্য স্বানেও এইরূপ বিচার 


শ্রীল সনাতন গোশ্বামিপ্রভূর প্রয়োজনতত্ব বিচার 


কাঁধ] ও স্থানানুসারে কৃষ্ণেরই ন্যায় কখন অংশরূপে, কখন বা পুর্ণস্নপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন । যেমন শ্রীকৃষ্ণ সতাধুগের 
আদিতে পৃথিবী-উদ্ধারার্থ অংশরূপে বরাহশরীর ধাঁরণ করিয়াছিলেন এবং দ্বাপক্ে্েঞশেষভীগে নিজপ্রেমভক্কি 
বিস্তারহেতু স্থক্রীড়া-বিশেষের জন্য শ্রীমথুরায় পূর্ণন্ধপে অবতরণ করিয়া থাঁকেন। রেপ নন্দাদিরও অবতার- 
বিষয়েও করম জানিতে হইবে। নেই গোলোকস্থ নন্দার্দি কোন রসবলে অর্থাৎ পরমগ্রেমমক্-ক্রীড়াবিশেষের বলে 
আকুষ্ট হইয়া নিজ-নাথমহ ফোন স্থলে অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা করিলে, পরমেশ্বরের হায়ই নিজ নিজ অবতারবর্গসহ 
রদ ত্-বরাদিরপ-ছলবিশেষে এনক্যপ্রাধ হইয়া প্রাুভূতি হইয়া থাকেন। সেই দময় তাহাদের 
অব্তারগণও তাহাদের সহিত মিলিত হইয় লয় প্রাপ্ধ হইয়। থাকেন। এই জন্যই মুনিগণ বলিয়াছেন ষে, ড্রোণাদিই 
নন্দাদির্ূপে জন্মগ্রহণ করিয়| থাকেন । 
প্রীবৈকৃলোক হইতে পরমোঁৎকইমাহাত্রাবিশিষ্ট সেই শ্রগোলোকে কংসাদি দৈত্য কিনধপে স্থান পাইতে পারে, 
দৌরাত্ম্য করিতে পারে? কিরূপে তথায় অচেতন কাঠাদিময় শকটাদি ও ধূলি প্রভৃতি অবস্থিত হইতে পারে ? তদুত্তরে-- 
বৈকু্ঠলোকে সমন্তই অনবগ্ত অর্থাৎ বানরাদি জন্ত ও তৃণাদি বস্তু লচ্চিদানন্মময় | সেইরূপ গোলোকেও কংসাদি দৈত্যও 
শকটাদি বস্ববুদ্দ সচ্চিদানন্দময়। কেবল প্রভুর বিনোদনার্থ ই তাহারা তত্তদ্ধপ ধারণ করিয়াছে । তথায় কোটি 
গোপবালক, বৃদ্ধ ও তরুণ সকলেই বিবেচনা করেন যে, আমিই কুষ্েই মহাপ্রিয়, অপর ব্যক্তি কৃষ্ণের প্রিয় নহেন। 
শুধু তাদৃশ বিবেচনামাত্র নহে, তাঁদৃশ রুষ্ের প্রতি ব্যবহারও করিয়! থাকেন। শ্রীরুষ্ণও তাহাদের প্রতি তাদৃশ বিশুদ্ধ 
ব্যবহার করিয়! থাকেন। 
তথাপি কাহাঁরাঁও কদাঁচ তৃপ্থিলাভ হয় না); পরস্ত দ্ীনতাঁজননী বিবিধ! প্রেমতৃষ্ণা উত্তরোত্তর 
বদ্ধিতই হইয়া থাকে । তথায় কোটি কোট গোদিদিগের প্রতোকেরই তাহার প্রতি পর! গ্রীতি বর্তমান আছে । 
তাহারও তাহাদের প্রতি ক্লপাশক্তি বর্তমান আছে। শত শত যুক্তিবলে নিশ্চিত হইয়াছে যে, এই গোপিগণ প্রীকবষ্ণের 
যাদৃশ প্রিয়, তাদৃশ প্রিয় গোলোকে বা অন্ত কুত্রাপিও বর্তমান নাই। তথাপি যখন তিনি যাহার প্রতি নিরীক্ষণ 
করেন, সেই সময় প্রতীত হয় যে, ইনিই কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়া । সকল গোপিকাই পরমপ্রেম-বিশেষের উপযুক্ত 
কারণ ক্রীড়ীহ্ুখ-পরম্পরা সর্বদা অন্থভব করিলেও বিবেচনা করিতেন ষে, আমার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তা নাই । 
“এতাদৃশী খেদবুদ্ধিই প্রেমপরিপাকের পরিচয়” গোপীগণ প্রত্যেকেই চিন্তা করিয়া থাকেন ষে, আমার কি এমন 
সৌভাগ্য হইবে যে, গ্রীরুষ্ণ আমায় অধমদীসী বলিয়া গণনা করিবেন? গোপসকলও পরমপ্রিয়তম হইলেও 
আপনাকে শ্রীকুষণের দাঁসবর বলিয়াই গণনা করিয়া থাঁকেন। “ইহা! দ্বারা গোপিসকল হইতে গোপীর্দিগের ভাববিশেষ 
সুচিত হইল।” যদ্দিও বৈকুঠবাসিদিগের ভক্তিম্বভাববলে শ্রীভগবচ্চরণীরবিন্দের ভজনানন্দ বিষয়ে তৃপ্তি নাই, 
তথাপি সেই টবকু$-পার্ধদগণ প্রতোকেই চিন্তা করিয়া থাকেন যে, আমাদের সকলের উপরি পরমশক্তিমান্‌ 
শ্রীভগবানের কপারাশি নিব্বিশেষে বর্তমান আছে । এই জন্তই বৈকুঠবাঁপী অপেক্ষা গোলোকবানিগণের উৎকৃষ্টত]। 
গাঢ় প্রেনরসের প্রকৃতিগত অদ্ভূত গভীর এই মহিমা মহৎ সকলও তর্ক করিয়া নিশ্চয় করিতে পারেন নাই। 
একদা! প্রীনন্মনন্দন যমুমাতীরে বিহার করিতে করিতে শ্রবণ করিলেন যে, কালিয়নাগ পুনঃ আপন হ্রদে আগমন 
করিয়াছে । তৎক্ষণাৎ তিনি একাকী তথায় গমন করিয়া বেগভরে জলে পতিত হইলেন এবং সেই কৌতুকী কালিয়- 
কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া আপনার কোন অবস্থা প্রদর্শন করাইয়াছিলেন। তাহার সহচর গোপসকল কালিয়হু্দে তাহাকে 
চেষ্টারহিত অবহোকন করিয়া মৃচ্ছাপ্রাণ্ড হইলেন। ধেহ্ুমকল, বৃষ, বৎসতর, গ্রাম্যপশু সকল ও অরণ্যপশ্ত 
, সকল তীরে অবস্থিত হইয়া কষ্ণমুখোপরি দৃষ্টিপাতপুর্কাক মহাকরুণস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। পক্ষিগণ 
উচ্চৈঃশ্বরে ক্রন্দম করিতে করিতে তথায় পতিত হইতে লাগিল এবং বৃক্ষার্দি সকলও শুক হইয়! গেল। 
৷ অতিদারুণ অ্রিবিধ মহোতপাত সকলও আঁবিভূতি হইল। প্রভুকর্তৃক অন্তরে প্রেরিত হইয়া কোন বৃদ্ধ ব্রজমধ্যে 


২৪ ভঞ্জন সদ 


গমন করিয়! ঘোর আর্তনাদ ও উচ্চৈ:ঘরে বন্দন করিতে করিতে মেই ৰৃত্তাপ্ত বর্ণন করিলেন! এবং পুর্কেই 
মহাভয়ুন্ধপ্ন মহোখপাতে । 


ব্র্ে 
|যবাসিগণ কৃষ্ণের অমঙ্গল হইয়াছে চিন্তা করিয়। রুষের অন্বেষণে বাহির হইলে 


ভ্রীবলরায় “মিথ্যা! মিথ], 1 শিয়া মৃতপ্রায় দ্রুত-গমনশীল ত্ৰঙ্গবামিদিগকে মান্দা করিতে লাগিলেন ও মাত! রোহিণীৰে 
গ্রবোধ দিয়! গৃহরক্ষণে নিয়োজিত করিলেন। নিজে দ্রুতগতিতে ব্রঙ্গবাসিবর্গের নহিত হ্রদতীরে উপস্থিত হইয়৷ 
অস্থজের প্রভাব অবগত হুইলেও ধৈধ্যগক্ষ। করিতে পারিলেন না । কাঠপ|যাঁণ-বিগারণকারী বিবিধ বিলাপ করিতে 
করিতে মূচ্ছাগ্রাণ্ত হইদেন। অনন্তর প্রাণি সকলের আত্তিপুরিত মহাক্রম্মমধ্বনি শ্রবণ করিয়! ধীর-শিরে যা 
শ্রীবলদেব চেতন প্রা হইয়! চেতন প্রাপ্ত নন্দ যশোদাঁর হ্রদে প্রবেশোদ্যত ও কাতর অবস্থাকে শান্ত করিতে সবলে 
অক্ষম হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করির| সগদগদ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন--"হে কৃষ্ণ, এই নন্দাদি ব্রজবাঁসিবর্গ 
বৈকুপ।ধদ গরুড়াঁদি নহেন, অযোধ্য।নিবাসী শ্রীহম্কুমানাদি বানরও নহেম। এমন কি ছারকানিধাসী শ্রীমান্‌ উদ্ধবারি 
যাদবও নহেন। ইহারা গেলোকবাসী, আপনিই ইহাদের একমাত্র জীবন। এই কারণ আমিও ইহাদিগকে রম] 
করিতে অপমর্থ। এই ত্রজবামি-বৃন্দ যে পর্যন্ত প্রাণহীন না হয়েন, এই বিবেচন। করিয়] হে দয়াময় ! আপনি এই 
বিনোদ পরিত্যাগ করুন। অন্যথা গোষ্টজনের একমাত্র মিত্র! হে ক্ষণ! আপনিও শোকাতুর হইবেন। কারণ 
'মাপনার স্বভাবও অতি কোমল। 
তখন ব্রজবাঁসিগণের সম্্রম দেখিয়! সেই প্রভু আত্মকৌতুক পরিত্যাগপূর্ববক কাঁলিয়ের ফণাবন্ধন হইতে বহির্গত 
হইয়৷ কাঁলিয়ের বিস্তীর্ণ নহজ মহত ফণ|তে আরোহণ করিয়া গ্রেক্সসী গোপিকাঁগণকে মত্বর অশ্তের অলক্ষ্যে আরোহণ 
করাইয়া মহাডূত রঙ্গে তাঁহাদের সহিত দিবা গীত বাপ্য ও বিচিত্র নৃত্য কৌতুক বিস্তার করিয়া রাঁস-বিলাম-জনিত সু 
লাভ করিয়ীছিলেন। এই হস্ত ক্রীড়া তাহার অদ্ভুত প্রভাবে নন্দাদি অবলোকন করিতে পারেন নাই। ভটোপরি 
বর্তমান নন্দাদি বলগাম কর্তৃক প্রবোধিত হইয়| কুষ্ণকে নিনীক্ষণপূর্বক হর্য ও বিশ্বয় প্রা হইলেন। তখন শ্রীকুষঃ 
কালিয়কে দমন করিয়া শুবকারিণী নাগপত্তীগপের উত্তরীয়বন্তরে দীর্ঘ লাগাম নির্শ্মাণ কিয়া কালিয়ের নাঁসাবিদ্ধ করিয়া 
বামহস্তে লাগাম ধরিয়া দক্ষিণহন্ডে বেণুবাদন করিতে করিতে ইতস্ততঃ চালিত করিতে লাঁগিলেন। অসংখ্য মুখ- 
দ্বার ফণীন্দ্র কর্তৃক সুরমাঁন হইয়া হৃদ হইতে নিঃসৃত হইলেন। মহাশ্চর্য্যতর নিখিল অদ্ভূত কর্মের অনুষ্ঠাতা সেই 
ভগবাঁন্‌ গরুড়েরও দুপ্রাপ্য-মহাপ্রদাদপংক্তি-সাঁভে মহাপ্রন্ষ্ই কালিয় হইতে গোপবধূ-বর্গগহ অবতরণ করিলেন। 
ভগবান্‌ সেই কালি মন্তকো পরি স্বীয় চরণচিহু অর্পণ করিয়া কালিয়ের প্রতি অনুগ্রহ চিরস্মরণীয় করিয়াছেন । 
করুণরঘাদি-মিঙিিত বীর-স-ঙ্গীলা বর্ণনা করিধা শুদ্ধ বীর-রস-লীলা বর্ণন করিতেছেন। কোন সময়ে দুষ্ট কংসের 
প্রিয় অন্থুচর কেশি ও অরিষ্ট নামে অস্থরত্বয় একত্রে ব্রজে প্রবেশ করিয়াছিল । তাঁহাদের ভয়ে গোপ-গোগীসকল 
আর্তনার্দ করিলে শ্রীরুণ বাহুস্ফোট-পুরঃনর বীরঘর্পে অগ্রসর হইয়া কেশিকে পাঁদপ্রহারে দূরে নিক্ষেপ করিয়া বুষকে 
(অবিষ্টকে) নাসিকাঁবদ্ধ করিয়া গোপীশ্বর শিবলিঙ্গ সম্মুখে স্থাপন করিলেন। এবং কেশির উপর শ্রীরুষ্ণ আরোহণ 
করিয়া এবং বয়স্যবর্গকে রোহিত করাইয়া বিচিত্র কুদ্দিন-কৌতুক প্রদর্শণপূর্ববক পৃথিবীতে ও আকাশে ভ্রমণ করিতে 
করিতে নানীপ্রকার ক্রীড়া করিয়াছিলেন। এইরূপ মধুর! গমন্রূপ পরম-করুণ-রসাদি আন্বাদন করিয়া থাকেন ও. 
ব্রজবাসী-দিগের সহিত-_অখিলরসামৃতমৃত্তি ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ গোঁলোকে নিত্য প্রেমী পার্ধদগণকে নানী প্রকার রসাস্বাদন 
করাইয়া থাকেন। সেই গোঁলোকবাঁসিগণ শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রেমরূপ কালকুটে বিমোহিত হইয়া সেই লীলাঁকে সর্বদাই 
অপূর্ব বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাঁফেন। এই জন্তই লেই ব্রজবাঁসিবর্গেপ প্রেমাবেশের আবেগ সংযোগ-বিয়োগে 
নিরন্তর উত্তরোত্তর বদ্ধিত হইতে থাকে । সকলের তথায় অঙ্ুসন্ধান তিরোহিত হইয়া যায়। তাদৃশ মহামোহন 
মধুরীরূপ-নদীধারার সমুজে নিমজ্জনহেতু এবং তাদৃশ প্রিয় প্রেমরূপ-মহাধনাবলী-লাভে উন্মত্ততাহেতু কাহার! কোন্‌ | 
সামগ্রী না বিশ্বত হয়েন1 তথায় কি মহাশ্চয ! অভিজ্ঞ শেখর অর্থাং চিদঘনবিগ্রহ সেই প্রন নিজপ্রিয়দিগের 


| 







শ্রীল সনাতন গোস্বামিগ্রভুর প্রয়োজনতত্ব বিচার চা 


প্রেম-সমুষে সংগত হইয়া কৃতবিষয়্ ও কা্যবিষয়ের কিঞ্চিম্নাত্রও সর্বদা অঙ্সন্ধীন করিতে পারেন না। কোন 
সময়ে মেই প্রেমের অচুকুল কিঞ্চিন্নাতের স্মরণও করিয়া থাকেন । 

প্রভুপাদপদ্নের সচ্চিদানন্দময়ী সেই সেই পরিবারযুক্ত সেই নিত্যলীল! তদীয় সেবা কর্তৃক যেন আকুষামান 
হইয়াই স্বয়ং প্রবর্তমান হইয়া থাকে। শ্রীরুষ্ণ মধুগুরী গমন করিলে মাদৃশ জনসকল প্রভুর আদেশক্রমে ন্বসদৃশ 
নন্দার্দির মহিতই সেই ত্রজে বাঁদ করিয়া থাকেন। কারণ মধুপুরীতে অমদৃশ-জন-সংসর্গে মনোদুঃখ উপস্থিত 
হইতে গারে। গোঁলোকের এইদূপই স্বভাব যে, রুষ্ণনঙ্গ ব্যতীতও সেই ব্রজেই অবস্থান করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে। 
কাহারও কোন সময়ে স্থানান্তরে গধনাঁদি করিতে ইচ্ছা হয় না । গোঁলোকে যে দুঃখ বর্তমান আছে, সেই ছুংখসকল 
সর্ধাঞেঠ সখের ও মন্তকোপরি ব বারঘাপ নৃত্য ০ এবং তথায় যে শোক বর্তমান আছে, সেই শোকও সমগ্র আনন্দ- 
রাশির উপরি পুনঃ পুনঃ নৃত্য করিয়া থাকে । এইরূপে তথায় বাঁস করিয়া চিরবাঞ্চিত ও বাঞ্ধাধিক পরমফল অবিরত 
চিত্ত-পরিপুর্ণপুর্কাক অস্থুভব করিলেও বস্তদ্বভাব-বলে কদাপি তৃপ্বি লাভ হয় না। এই জন্যই আমি ব্রজাঙ্গনাগণের 
কুচকুদ্ছুষে পরিব্যাপ্ত তাহার মনোহর পাঁদগন্বদ্বস্স লেখপরিমিত কালের জন্যও পরিত্যাগ করিতে পারি না। 

সেই ভগবান্‌ এই দীনতর জনে মাঁ ধু নিষ্ঠার যে রুপারূপ প্রসাদ অর্পণ করিয়াছে ॥ তাহা অন্যত্ৰ অসম্ভব, এই জন্য 
কুত্াপি ব্যক্ত কর! কর্তব্য নহে । তথাপি শ্রীরাধার আজ্ঞাক্রমে তোমার হিতার্থেই ব্যক্ত করিলাম। আমি এইরূপে 
তথায় বহুকাল বান করিয়! মর্ত্যলোকস্থ প্র সংলোকন করিয়াছিলাম। অর্থাৎ গোলোকতত্বের 
অঙ্গভব দ্বার! মথুরামগুলের তত্ব অনুভব লিন্ধ হয়। এ সন্ধে দৃষ্টান্ত এই যে, জ্ঞানপর সকলের ত্রহ্মস্বরূণ জ্ঞান দ্বারা 
যেন আত্মান্রভব লিদ্ধ হয়, তদ্রন গোলোকডজ্ঞাং বামগুলের জান মিদ্ধ হয়। এই কারণেই মহাঁবাক্যে 
‘তত্বমসি’ আদিতে তৎপদের নির্দেশ করিয়াছেন! এই মথ্রামগ্ুল মেইরূপে সেই সেই শ্রীযুক্ত গোপগোপী গে! 
পশু পক্ষি কৃমি পর্বত নদী তরু লতা গুল্সাদি ছারা পরিব্যা্থ। এই অথুরা মণ্ডল সেই গোলোকের স্বায়ই 
গ্রীমৎক্নফ্ণচন্দ্ৰ কর্তৃক বিস্তাধ্যমাণ তাঢৃশ ক্রীড়া শ্রেণীতে মত্তিত হইতেছে । এই জন্য আমি ছুই স্থানেই অবস্থান করি। 
উর্দ অধোলোকে গমনাগমন কারণে যংকিঞ্চিং দুঃখ হৃদয়ে সঞ্চারিত হয় বটে, কিন্তু লোকঘয়ে আশক্তি বশতঃ 
আমি ষষ্ট অঙ্কুভব করিতে পারি না। এই স্থানছবয় হইতে অন্ত কোন স্থানকে আমার দৃষ্টি শ্রবণ এবং মন স্পর্শও 
করে না, অন্য কোন স্থানে স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ বা তাহার নন্দাদির স্তায় ভক্ত সকল বর্তমীন আছেন, ইহ] আমার 
হৃদয়ে ধারণাও হয় না। 

কোন সময়ে যদি বৈক্ুঠাঁদিবাসি লোকের সহিত দর্শন হয়, তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রতীতি হয় যে তীহীরাও বুঝি 
শ্রীকষ্ণবিরহে ব্যথিত আছেম। কোন সময়ে সেই বৈকুঠাদিলোক-বাসিগণে ব্রক্মবাসি-লোকের সাদৃশ্ত ও ভাব 
অবলোকন না করিয়া আমার হৃদয়ে যে অন্ুতাঁপ উপস্থিত হইত, তাহাতেই পরম প্রেম প্রকাশিত হওয়াতে পরম 
স্থখের সঞ্চার হইত। অহে|! নিখিল-ভৃবন-বাঁসি জোক সকলের পুজনীয় সেই নন্দার্দি লোক সকল কর্তৃক; সর্বদা 
অন্থভবনীয় গোলোকরূণ মহৎপদীর্থের কতগুলি বিবরণ প্রকাশ করিব? অতএব গোলোকের অখিল পরিক্রকে 
আমি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি । 

সেই প্রেম অতি অুদুল্ভ, সেই প্রেমের বিষয় বা আশ্রয় বা তাঙ্ুগ যদি কেহ কুপাপুর্ববক সেই প্রেম প্রকট 
করেন, তাঁহার কপীয় ও প্রবল আঁত্তি ও লালসান্বিত হইয়া সেই রুপা লাভের যত্ব করেন তবে তাহ! সঞ্চারিত হইতে 
পারে। সেই মহ্-সন্ঘম-মাহাত্য পরমাভুত ও অত্যন্ত ছুব্বিক্য। সেই ভগবন্তক্তজনের সঙ্গই সকল পুরুযার্থশ্রেণীর 
মস্তকে বারবার নৃত্য করিয়া! থাকে । অতএব মহৎ্সঙ্গ সর্কযাধনবর্গের শ্রেষ্ঠ। 

যদিও শ্রীভগবশ্প্রদাদে গোলোকগমন ও ততপ্রেম লাভ সন্ত হইতে পারে, তথাপি সাধকসকলের ততৎ- 
্রাপ্তিবিষয়ে সাধন শ্রদ্ধা আসক্তযাদি নিমিত্ত বলিয়া কথিত হুইয়াছে। সাধন অদ্ধাদি-বিষয়ে ওদাসীন্ত হইলে 
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২৬ ভজন সন 
শ্ীভগবানের প্রসাঁদই সম্ভুত হইতে পারে না। গোলোকে গমন করিবামা সেই নাথের অর্থাৎ শ্রীমদনগোপালদেবের 
সহিত পরম অনির্ধ্বচনীয় বিবিধ সুমধুর অমমোর্দ আলিদন চুঘনাদি যাহা অন্যত্র কুত্রাপি লভ্য নহে সেই ক্রীড়া সকল 
অবিচ্ছেদে সঙ্ঘটত হইয়। থাকে। মর্ত্যলো কথ ীমথুা মণ্ডলের শরীগোলোকমহ অভিন্ন হইলেও ভৌম মথুরা-মগুল 
গমন করিবামাত্র কাহারও সকল সময়ে বিবিধ রতি পিদ্ধ হয় ন|। কিন্তু যখন কোন দ্বাপর-যুগের অন্তে শ্রগোলোক নাথ 
প্রকট হইয়। অবতীর্ণ হয়েন, তথন তথায় গমন করিবামাত্র সকলেরই তাদৃশ বিবিধ-রতি লাভ হইতে পারে। অন্য 
সময়ে কদাচিৎ কথঞ্চি কোন ব্যক্তির তাদৃশ সিদ্ধি হইতে পারে। অর্থাৎ গ্রগোগীনাথের যিনি প্রিয়তমা, তাহাঁরই 
ক্পারাশিবলে কীহীরও তাদৃশ সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। অতএব ধাহাঁদের শ্রীকুষ্ণভক্তিই প্রিয়, মোক্ষাদি প্রিয় নহে, 
তাদশ শ্রীগোপীনাথের প্রিয়তমের কৃপায় সেই প্রেম লাভ হইয়াছে, তাদৃশ মহৎগণের পাদরজঃ যত্বপূর্ববক সংগ্রহ 
করিতে হইবে। 
যে গোলোক বৈকুঠেরও উপরি ভাগে বিরাঁজমান। যে গোলোক গোপীরমণের চরণ প্রতি প্রেম্রাশির 
প্রকাশ দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া! যায়, যে গোলোক বাঞ্ছার ও বাঞ্জার উপরি বর্তমান কোন গুরুফলের প্রাপ্তির বিষয়শ্বর্ূপ। 
সেই গোলোকস্থ লোক সকলকে ধ্যান করিলে পরম প্রেম সম্পত্তি নিঠা উৎপন্ন হইয়া থাকে । উহা! ভক্তি দ্বার! শ্রবণ 
কীর্তন কথন ও ধ্যান করিলেও এ পদ লাভ কর! যায়। 


সেই নিরুপাঁধিক রূপাকুল গুরুত্তম শ্রীগোপালরাঁজ-তনয়কে আমি প্রণাম করিতেছি। যিনি স্বয়ংই ভক্তি 
করাইয়া পরমোপকারীর হায় ভক্তের প্রতি সন্তোষ যুক্ত হইয়া থাকেন। 


দ্বিতীন্ত দ্যুতি 
আল বূপগোত্বামিপাদেন্র উজ্ভজনীলমাণি 

শাস্তাদি মৃখ্যরসের বর্ণন শ্রীতক্তিরসামৃতসিদ্ধুতে করিয়া অতিশয় গৃঢ ও সর্ধশ্রেঠতম প্রয়োজন পরাকাষঠা 
মধুর-রস সংক্ষিপ্তভাবে বণিত হওয়ায়, উজ্জলনীলমণি গ্রন্থে পৃথকরূপে বিস্তার করিয়! বর্ণন করিতেছেন। এই উজ্জল- 
ভক্তিরসে শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন নায়ক-চুড়ামণি। 

নায়ক-বিভেদ :-_সেই নায়ক-চুড়ামণি শ্রীরু্ণ প্রথমতঃ ভ্রিবিধ। গোকুল, মধুর! ও দ্বারকায় ক্রমশঃ 
পুর্ণতম, পুর্ণতর ও পূর্ণ । অর্থাৎ গোকুলে পূর্ণতম, মথুরায় পুর্ণতর এবং দ্বারকা য় পূর্ণ। ইহাদের মধ্যে আবার বীরোদাত, 
ধীরললিত, ধীরোদ্ধত ও ধীরশান্তভেদে পুর্ণতমার্দি প্রত্যেক নায়কই চতুব্বিধ। রথুনাথ-রামচন্দ্রের মত যিনি গভীর, 
বিনয়ী, যথাযোগ্য সকলের সন্মানকাঁরী এই প্রকার আরও অনেক গুণশালী_-তিনি ধীরোদাত্ । কামদেবৎ যিনি 
একাস্ত-প্রেয়নীবশ, নিশ্চিন্ত, নবযৌবনমম্পন্, নৃত্য-গীতাদিনিপুণ_-তিনি বীরললিত। যিনি ভীমসেনের হ্যায় উদ্ধত, 
আত্মশ্সাঘাঁপরাঁযণ, রোষযুক্ত ও ছলনাদি গণযুক্ত,__তিনি ধীরোদ্ধত। যিনি যুধিষ্টিরের শ্যায় ধাশ্মিক, জিতেক্জিয়, 
শান্ত্র-জ্ঞানসম্পন্ন_-তিনি ধীরশাস্ত । 

আবার প্রতি ও উপপতিভেদে উক্ত সমস্ত প্রকার নীয়কই দ্বিবিধ। ইহারা আবার অঙ্গকুল, দক্ষিণ, শঠ ও 
ধৃষ্টভেদে প্রত্যেকেই চারি প্রকার । এক নায়িকাতেই যিনি অনুরাগী তিনি অনুকুল, অনেক নায়িকাঁতে যিনি সমব্যবহারী 
তিনি দক্ষিণ, যিনি প্রেয়সীর সাক্ষাতে প্রিয়কথা বলেন ও অসাক্ষাতে অনিষ্টসাধন করেন তিনি শঠ এবং যিনি 
অন্য কাস্তার সভৌগ-চিহে চিহ্নিত হুইয়াও ভয়শৃষ্য ও মিথ্যাবাদী তিনি ধৃষ্ট নায়ক। এইরূপে নায়ক ছিয়ানব্বই 
প্রকার । ব্রজলীলীয় শ্রকৃষ্ণে সকল প্রকার নায়কের গুণই বর্তমান। ্‌ 

উজ্জল-রসের স্থায়িভাব গ্রিয়তা-রতি। প্রিয়ত!-রতি বলিলে সামান্ততঃ ইহাই বুঝা যায় ষে, যে প্রীতি প্রেয়সীজনে 


শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের উজ্জলনীলমণি ২৭ 


‘আমার প্রাণপতি” এই অভিমান লইয়া হৃদয়ে প্রকটিত হয়, তাঁহাই প্রিয়তা-রতি। সেই প্রিয়তা-রতির আতর 
প্রেয়সীগণ। কারণ, প্রেয়মীগণেই উক্ত রতি থাকে । অতএব উক্ত প্রেয়সীগণ আশ্রয়ালশ্বন। আর প্রিয়তা-রতি 
নায়ুকগণকে বিষয় করিয়া আবিভূ্তি হয় বলিয়া নাঁয়কগণ ব্ষিয়-আলম্বন। উক্ত প্রিক্সতা-রতি গুণ-নাম প্রভৃতির 
অবণাঁদিতে উদ্দীপিত হয় বলিয়া গুণ-নামাদি উদ্দীপনবিভাব। উজ্জল-ব্সে নায়ক-চুড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন, 
শ্রীপাধিকাদি-কাস্তাবর্গ আগালদ্বন এবং গুণনাম-চন্জাদি উদ্দীপন-বিভাব। পূর্বে বিষয়ালঙ্বন নিণীত হইল, 
অতঃপর আশ্রয়ালদ্ন বর্ণিত ১ 

ন।গ়িক|-বিভাগ :--প্রথমতঃ et বিবিধ, স্বকীয় এবং পরকীয়।। কাত্যায়ণী-ব্রতপরায়ণা-কন্টকাঁগণের 
মধ্যে যাহার! গান্ধর্বর্নীতি অঙ্গপারে শ্ীকষ্ের সহিত বিবাহিতা, তাহার! শ্বীয়া। তদ্তিন্ন ধন্তাদি-কন্যকাগণ পরকীয়া । 
প্রৌঢ়। শ্রীগাধাদি রুষ্ণাল্পভাগণ পরকার। | তন্তিম্ন কয়েকজন স্বীয়! হইলেও পিতামাতা! প্রভৃতির ভয়ে তাঁহার! 
পরকীয়]। দ্বারকার রুব্মিযী প্রভৃতি মহ্যীগণ স্বীয়! । 

তদনন্তর উক্ত খায়। পরকায়! নায়িকাগণ ভিবিধ- মুগ্ধ মধ্য! ও প্রগল্ভা। মধ্য আবার মান-সময়ে ধীরাঁমধ্যা, 
অধীরামধ্যা ও ধীরাধারামধ্যাভেদে ভ্রিবিধ ॥ যে নায়িকা না দ্বারা গাভীধ্যপুর্ণ ভত্খপনা করেন, তিনি 
ধীরামধ্য1 | যিনি রোযবশতঃ শুধু নিষ্ুর বাক্য প্রয়োগ করেন, তাঁহাকে অধীরমধ্যা বল! হয়। আর যিনি বক্রোক্তি- 
সহকারে ভদ্রোচিত ভর্খঘন এবং রোষবখতঃ নিষ্টর- ৬ ঈসা তিনি ধাঁরাধারা! মধ্য । তিনি শ্রীরাধা। তন্মধ্যে 
প্রগল্ভা-নায়িকাও ধাঁর-প্রগল্ভা, অধার-প্রগঙ্ভা, বীরাধীরগ্রগল্ভাভেদ ত্রিবিধ। যিনি নিজরোয-গোপন- 
পরায়ণা অথচ শ্রীকুষ্ণের আলিঙ্গন প্রভৃতিতে উদ্রাপীনা, তিনি ধীর-প্রগল্ভা। যেমন ব্রজে চন্্রাবলী, পালিক! ও 
ভদ্র । যিনি নিষ্ঠুর তঙ্জন এবং কর্ণোৎপল প্রভৃতি দ্বারা বরফে তাড়না করেন, তিনি অধীর-প্রগল্ভা। যেমন 
ব্রজে শ্যামলা । যিনি রোষ গোপন করত ২ তজ্জন করেন, তিনি ধীরাধীরা-গ্রগল্ভা। যেমন ব্রজে মঙ্গল! । 
মুগ্ধা এক প্রকার মাত্র। মুগ্ধ! মান-সময়ে অত্যন্ত রোষবশতঃ মৌন অবলম্বন করিয়া থাকেন। এই প্রকারে তিন 
প্রকার মধ্যা, তিন প্রকার প্রগল্ভ! ও একপ্রকার মুগ্ধ!) সর্ধসাকল্যে সাতপ্রকাঁর হইল । তন্মধ্যে শ্বীয়া এবং পরকীয়া 
ভেদহেতু নায়িক! চৌদ্দ প্রকার হইল। কন্যকাঁও মুগ্ধার মত এক প্রকার | অতএব পঞ্চদশ প্রকার নায়িকা সিদ্ধ হইল। 

অষ্ট নায়িকা-ভেদ্র £_অতঃপর নার়িকাগণের অষ্ট অবস্থা বর্ণনা করা যাইতেছে । অভিসারিকা, বাঁসকসঞ্জা, 
বিরহোৎকণ্টিতা, বিপ্রলন্ধা, খণ্ডিভা, কলহাস্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা এবং স্বাধীনভর্তৃকীভেদে নায়িকার অষ্টাবস্থ।। 
যিনি সক্ষেতাঁদি দ্বার! নায়ক শ্রীকুষ্তকে অভিসার করাইয়। থাকেন "এবং নিজেও নায়কের উদ্দেশ্যে অভিসার করেন, 
তিনি অভিসারিকা। যিনি কাস্তসঙ্গ-কামনায় কুগ্তগৃহে সুরত-শয্য। ও আনন প্রভৃতি নির্মাণ করেন এবং মাল্য 
তাম্বুল প্রভৃতি প্ৰস্তত করেন তিনি বাঁদকনজ্জা। শ্রীরুষ্ণের বিলষ হওয়ায় ষিনি বিরহ বশত: উৎকন্তিতা হয়েন তিমি 
বিরহৌতৎ্কঠিতা। কান্ত মিলিত হওয়ার জন্য সঙ্কেত করিয়াও যদি নায়িকাকে বঞ্চিতা করেন, অন্থস্থানে গমন করেন, তবে 
সেই নায়িক1 বিগ্রলন্ধ! নামে অভিহিতাঁ হন। প্রাতঃকালে সমাগত অন্তকাস্তা-সম্তোগ-চিহ্নিত নায়ক শ্ৰক্বষ্ণের প্রতি 
যিনি রোষ-পরায়ণ! হয়েন, তিনি খণ্ডিত অর্থাৎ মানবতী। যিনি মান অপগত হইলে পশ্চাৎ শ্রীকুষকে প্রত্যাখ্যান কর! 
হেতু সস্তাপযুক্তা হয়েন, তিনি কলহান্তরিতা বলিয়! কথিত হয়েন। কৃষ্ণ মথুরাঁদি দূরদেশে গেলে যিনি ছুঃখার্তা হন 
তিনি প্রোষিত-ভর্তৃকা। স্থরত-ক্রীড়ার পর যনি শ্রীরুষ্ণকে স্বীয় বেশাদির.সংস্কার করিবার জন্য আদেশ করেন, তিনি 
স্বাধীন-ভর্তৃক! নায়িকা। পূর্বোক্ত পঞ্চদশ প্রকার উক্ত অষ্ট অবস্থা হয় বলিয়া পঞ্চদশকে আটগুণ করায় একশত বিশ প্রকার 
নায়িকার সংখ্যা হইল। আবার প্রত্যেক নায়িকাই উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভেদে ত্রিবিধ। এই প্রকারে তিনশত ষাট 
প্রকার নায়িকা সিদ্ধ হইল। বিভিন্ন প্রকারের নায়িকা এই ব্রজন্ুন্মরীগণের মধ্যে কোন কোন নায়িক! নিত্যপিছ! 
যেমন-শ্রীরাধা চন্ত্রাবলী প্রভৃতি । কেহ কেহ সাঁধন-সিদ্ধা। সাধন-শিন্ধাগণের মধ্যে আবার কেহ কেহ পূর্ববজন্মে 
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২৮ ভজন সন্দর্ত 


মুনি ছিলেন। কেহ কেহ বা! পুর্ব্ন্মে শুতি ছিলেন। কেহ ব| পূর্বাজ্জন্মে দেবী ছিলেন। ব্রজে কুষের কাস্ত। অনস্ত। 
অস্ততঃ তিনশতকোটি । ইহা! অস্বীকার করিবার উপায় নাই । শ্রীপ্তকদেব-গো স্বামী বলিয়াছেন--'প্রমা-শতকোটিভিঃ | 
'কোটিভিঃ এই বহুবচন থাকায় অন্ততঃ তিন্শতকোটি 
পূর্বোক্ত ভেদ্সক্কল বিদ্যমান । 

লায়িকীগণের অভাব £-উক্ত নায়িকাগণের মণ্যে কাহারও কাহারও স্বভাব গ্রথর। 
প্রথর। যেমন শ্যামলা, 


স্বাঝার করিতে হয়। এসকল রুষ্চ-প্রেয়মীগণের মধ্যে 


মঙ্গল। প্রভৃতি নায়িকাগণ। কেহ কেহ মধ্য অর্থাৎ প্রাথধ্য ও যুদত। দুই-ই তাহাদিগেতে 
আছে। এই জাতীয় কৃষ্ণ-প্রেগনী হইয়াছেন শরীরাধ! পাঁলী প্রভৃতি 


ব্রজবধূগণ। কেহ কেহ মুদী-যেমন চন্দ্ৰাথলী 
প্রভূতি । 


তাঁহাদের স্বভাবের মাঁৃগ্য বৈমাদৃ্য গ্রভৃতি হেতুক শ্রীরুষ্ণ-প্রেয়মীবর্গের মধ্যে সপক্ষ, সুহৃদ্গক্ষ 
তটস্থপক্ষ এবং বিপদ্গ-ভেদে চাঁরিপ্রকীর ভেদ বর্তমান উক্ত ভেদচতু ্টয়ের মধ্যে কেহ কেহ বাঁমা, কেহ কেছবা 
দক্ষিণা। শ্রীরাধাঁর সপক্ষ ললিত! বিশাখ। প্রভৃতি। ললিত| প্রভৃতি স্বভাবের একান্ত সৌসাদৃশ্ 
বশতঃ পৃথক যুখ না করিয়া শ্রীরাধার সখিত্ব অধীকার করিয়াছেন। আীরাঁধার স্ুন্তংপক্ষ শ্যামলা 
যুথেশ্বরী। তিনি কিঞ্চিৎ সাদৃশ্যবশতঃ শ্রীরাধার স্বভাবের সন্মানকাঁরিণী, ,অতএব স্বহাৎগক্ষঃ। তটন্থপক্ষ ভদ্র, 
তাহার নিকট শ্রীগাঁধার স্বভাব সদৃশও নহে বিসদৃখও নহে। অতএব তিনি'তটন্থ। তিনিও যুথেশ্বরী । স্বভাবের 
একাস্ত বৈপীদৃহ্য বশতঃ যুখেখরী চক্জীবলী শ্রীদাধার গতিপক্ষ অর্থাৎ বিরুদ্ধ পক্ষ । এই সপক্ষ-বিপক্ষাদি বশতঃ 
ব্রজের উজল-রম নাম! বৈচিত্রীর সম্পাদন করেন। শ্রীমতী রাধিকাঁ-বামা, মধ্য, নীলবস্ত্র পরিধান ও রক্ত- 
বন্ত্রের উত্তরীয় ধারণ করেম। ললিতা_-প্রথরা, তিনি মযবর-পিঞচবণণায় বসন পরিধান করেন। বিশাঁখা-বাঁমা, মধ্যা, 
তাঁরাবলীবুক্ত বস্ত্র পরিধান করেন। ইন্দুরেখা_বামা, প্রখর] এবং অকণবন্ব।। রঙ্গদেবী ও দেবী ছুই জনই--বামা, 
গ্রথর এবং রক্তবন্ত্রশীলিনী । ইহার! সকলেই গৌরবর্ণা। চম্পকলতা-বাঁমা, মধ্যা, নীলবস্্র।। চিত্রা--দক্ষিণা, মৃদ্বী, 
নীলবসনা। তুদ্ধবিস্তা--দক্ষিণা, প্রখর, শুরুবস্ন।। শ্যামল|--বামা, দক্ষিণাযুক্তা, প্রথরা, রক্তবন্ত্। চক্রাবলী--ক্ষিণা, 
মৃদ্বী, নীলবসন।। ইহার সখী পদ্ম।--দক্ষিণ। ও প্রথরা। শৈব্যা--দক্ষিণ! ও যুদ্ধী।. ইহার ছুই জনই রক্তবস্মধারিণী। 

দুভী-ভেদ্বী-_শৃদার-রমে দূতী দুই প্রকার । স্বয়ং দূতী এবং আপ্রদুতী। যদি নায়িকা শ্বাভিযোগাদি প্রকাশ দ্বার 


নিজেই মিলনের দৌত্য করেন, তবে তিনি স্বয়ং দুতী। নিজের অনুগত জনাদির দ্বার! দৌত্য করাইলে তাহারা আগ্ু- 


দুতী। আগ্তদূতী আমিতার্থ, নিহষ্টাৰর্থ৷ এবং পত্রহারিণী ভেদে ত্রিবিধা। যিনি কথ! না বলিয়া ইদ্দিত ঘাঁরাই দৌত্য- 
কাৰ্য্য সম্পন্ন করেন তিনি অমিভীর্থ|। যিনি আদেশক্রমে দৌত্যাঁদি সমস্ত কাঁধ্য সম্পন্ন করেন, নিজে মিলনের ভাঁরও 
গ্রহণ করেন, তিনি নিশষ্টার্থ।। যিনি পত্রেরদাঁর! দৌতভ্যকাধ্য করেন এবং সমাধান করেন তিনি পত্রহারিণী। এই 
সকল দূতী শিল্পকারিণী, দৈবজ্ঞা, ব্রন্মচারিণী, পরিচারিকা, ধাত্রেয়ী, বনদেবী, সখী প্রভৃতিই হুইয়। থাকেন। ব্রজে 
শ্রীকষ্ণের দূতী তিনজন-_বীরা, বৃন্দা এবং বংশী । বীর প্রগল্ভ-বাক্যশীলা ; বুন্দাঁপ্রিয়বাঁদ্িণী এবং বংশী 
সর্ববকাধ্যাঁপাঁধিক]। 
সঘী-তেদ্দ :-_লখী পাঁচ গ্রকীর। সথী, নিত্যসবী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী ও পরমপ্রেষ্ঠাসখী । ইহুণীদিগের মধ্যে 
আবার কেহ কেহ সম-স্মেহ! এবং কেহ কেহ বিষম-ন্েহাঁ। যিনি শ্রীকুষে। অধিক স্রেহ-সম্পন্না তিনি সখী । বৃন্দা 
কুন্দলতা, বিদ্যা, ধনিষ্ঠা, কুক্থমিকা, কাম! ও আত্রেয়ী প্রভৃতি । ইহারা সকলেই সথীভাব-সম্পন্না। যিনি গ্রীরাঁধাঁর 
প্রতি আঁধিক ম্মেহ করেন, তিনি নিত্যসধী। কৃতী, মনৌজ্ঞা, মণিমপ্ররী, গিন্দুরা, চন্দনবতী, কৌমুদী এবং 
মন্দিরা প্রভৃতি নিত্যসথী। উক্ত নিত্যসথীগণের মধ্যে যাহার! মুখ্যা, তাহারা গ্রাঁণসধী। তুলসী, 
কেলিকন্দলী, কাঁদস্বরী, শশিমুখী ; চন্দ্ররেখা, প্রিয়ঘদা, মদোন্সদা, মধুমতী, বাসস্তী, কলভাষিণী, রত্বাবলী, 
মালতী প্রভৃতি প্রাণসখী। ইহার! সকলে শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর প্রায় সমান রূপবতী । মালতী চন্্রলতিকা, গুণচূড়া 


শ্রীল রূপগোস্বমিপাঁদের উজ্জলমীলমণি ২৯ 


বরাঙ্গদ!; মাধবী, চন্দিকা, প্রেমযগ্রী, তঙ্গমধ্যযা, কন্দ্পহন্দরী প্রভৃতি কোটিনংখাক ব্রজ্সুন্দরি প্রিয়পধী। 
ইহাদের ধাছার। প্রধান তাহারা পরম-প্রে্ঠ সখী । ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, রঙ্গদেবী, সুদেবী, তুঙ্গবি্া 
এবং ইন্দুরেখা ক শ্রাঁধাগোবিন্দে সমন্সেহ-সম্পন্না, তথাপি শ্রীরাধার প্রতি পক্ষপাত করিয়া থাকেন। 
বন্পো-নেদ ব্রজের উচ্জল-ভক্তিরদের আইশ্র়ালঙ্গনরপা ব্রজ্বালাগণের বয়স চতুবিবিধ । বয়ঃসদ্ধি, নবাযৌবন, ব্যক্তযৌবন 
এবং পূর্ণযৌবন। কলাবতী প্রভৃতি নারিকাগণ বয়ঃসন্ধিতে অবস্থিতা। ধন্কা প্রভৃতি নব্যযৌবনশালিনী। শ্রীরাধিকা 
প্রভৃতি নায়িকাগণ, ব্যকযৌবন-ন্পন্না। চন্দ্রাবলী প্রভৃতি ব্রজবধূর বয়ন .পুর্ণযৌবন। পদ্মা প্রভৃতির বয়সও পুর্ণ- 
যৌবন । 

উদ্দীগন-বিভ।বঝভেদ | উদ্দীপন-বিভাঁব বছব্ধি। গুণ, নাম, ভাগুব-নৃতা, বেখুবাদা, গোঁ-দোহন, বিভূষণ, 
গীত, চরণচিহু, অ-সৌএভা, নির্শ্মল্য, শিথিপিঞ্ক, গুঞাহার, অবতংস, কৃষ্ণমেঘ, চন্দ প্রভৃতি শৃঙ্গাররসকে উদ্দীপিত 
করে বলিয়! ইহার] it ন-বিভাৰ। 
অন্ুুন্ডাব :--অঙভাঁবও বহুবিধ । তন্মধ্যে ভাব, হাব, হেলা, শোভা, কাস্তি, দীধি, মাধুৰ্য্য, গ্রগল্ভতা, 

7, ধৈৰ্য্য, লীলা, বিলাদ, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রমঃ কিলকিঞ্চিত, মোট্রায়িত, কুট্টমিত, বিব্বোক, ললিত ও বিকৃত 

নিলা অলঙ্কার নামে অভিছিত। নিব্বিকারচিত্তে সর্বপ্রথম যে বিকার পরিলক্ষিত হয়, তাঁহাকে ‘ভাব’ 
বলে। গ্রীবার বক্রুত৷। ও ভ্রনেত্রাদির বিকাশ যে অবস্থাকে স্থচিত করে তাহা ‘হাব’ নামে অভিহিত। উক্ত 
হাঁব-অলঙ্কারে যদি কুচক্ষরণ ও পুলক প্রভৃতি প্রকাশ পায় এবং নীবী বন্ধন ও পরিধেয় বন্র স্থলন 
প্রভৃতি প্রকাশ হর, তবে তাহ| ‘হেলা’ বুঝিতে হইবে। রূপ এবং সম্তোগাদি দ্বার। অঙ্গের 
বিভূষণকে ‘শোভ৷’ বলে। যৌবনোদ্রেকে শোভাই '‘কাস্তি’। দেশকালাদ্বির দ্বারা পরিবদ্ধিতা 
কান্তিই দীপ্তি নামে অভিহিত । নৃত্যাদি-শ্রম-হেতুক শরীরের শিখিলতার নাম “মাধুর্য” বিপরীত-সম্ডোগকে 
প্রগল্ভা বলে। রোযকালেও বিনয়ব্যক্ত করাকে “উ্বাধ্যট? বলে। দুঃখ পাওয়ার সস্তাবনা থাকিলেও প্রেমে 
নিষ্ঠ! থাকিলে তাহাকে “ধৈর্য্য” বলে। নায়কের চেষ্টার অস্থকরণের নাম “লীলা” । প্রিয় সহ একত্র স্থিতি হইলে 
মুখচক্ষুঃ প্রভৃতির তাৎকালিক প্রফুললতা “বিলাম” নামে অভিহিত। স্বল্প বেশতুষাদির ধারণেও ষদি শোভা হয়, তবে 
তাঁহাকে “বিচ্ছিত্তি বলে। অভিদারাদিতে অত্যন্ত সম্্মবশতঃ হারমাল্য প্রভৃতি যে যে স্থানে দেওয়| উচিত 
তদ্দিপর্ধযয় ঘটলে তাহা “বিভ্ৰম” নামে কথিত হয়। শ্ররাঁধারষ্ণের পথরোধাদি-লীলাঁয় হর্ষ-নিবন্ধন গর্ব, 
অভিলাষ, রোদন, হাস্য, অস্থয়া, ভয় ও ক্রোধের এককালে উদয়ের নাম “কিলকিঞ্চিত” । কাস্তের সংবাঁদ-শুবণে 
পুলকাঁদির দ্বারা অভিলাব-প্রকটনের নাম ‘মোট্রায়িত'। অধর-ধণ্ডন ও স্তনাকর্ষণাদিতে আনন্দ জন্মিলেও ব্যথা 
প্রকাশকে কুট্রমিত” বলে। চুন আলিঙ্গন প্রভৃতি বাঞ্ছিত বস্ততেও গর্বববশতঃ অনাদরের নাম “বিব্বোক”। 
ভ্রভদীদ্বারা, অন্দভদ্দীদ্বারা এবং হস্তঘারা ভ্রমর-দূরীকরণ-চেষ্টাকে “ললিত” বলে। লজ্জাবশতঃ যাহা নিজরুত বর্ম 
তাঁহা না বলিয়া চেষ্টাদ্বার! যদি তাঁহা প্রকাশ কৰা হয়, তবে তাঁহাকে ‘বিকৃত’ বলা হয়। 

এই জাতীয় আরও দুইটা অধিক অন্গভাব আছে। অভ্ঞব্যক্রির স্যার জ্ঞাতবস্ত-বিযয়ক প্রশ্নকে “মৌধ্্য” 
বলে। প্রিয়তমের সম্মুখে ভ্রমর প্রভৃতিকে দেখিয়। যে ভয় তাহার নাম “চকিত”। আরও কয়েকটা অন্থভাঁব 
আছে। তাহীর্দেরও উদ্দেশ করা যাইতেছে । নীবি, উত্তরীয় এবং কেশ-বন্ধনের শিথিলতা) গান্রমোটন, 
জ্ভ্তা, নাসিকার প্রস্ফুরণ, নিশ্বাম প্রভৃতিও অন্থভাব। 

সান্বিক। স্বে-স্তম্ভাদি অষ্ট সাত্বিক উজ্জল-রসেও প্রকটিত হইবে । ধূমারিত, জলিত, দীর্ঘ, সুদ্দীপ্ররূপে উক্ত 
সাত্বিক-ভাঁবদমৃহ অভিব্যক্ত হইবে, ইহাঁও বুঝিতে হুইবে। 

ব্যাতিচারী। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বণিত নির্কেদ-বিষাদাদি ভাবসমূহই উজ্জল-রসের ব্যাভিচারী-ভাব। 


গদ্য 
এই 


a ভজন সন্দর্ভ 


ভাবোৎপত্ত্যাদি। শৃঙ্দার-রসে ভাঁবোৎপত্তি, ভাব-সন্ধি, ভাব-শাবল্য, ভাব-শান্ডিভেদে চারিটী দশ! অর্থাৎ 
অবন্থ। প্রকাশ পায় । হৃদয়ে ভাবের উন্মেষের মাম “ভাবোঁৎপত্তি”। দুইটী ভাবের পরস্পর মিলনের নাম 
“ভাবমন্ধি”। পুর্কা পূর্ব ভাবের পর পর ভাব দ্বার! যে উপমর্দন তাঁহাকে “ভাঁব-শাবল্য” বলা হয়। ভাবের অস্তধণমের 
মাম “ভাবশাপ্ডি”)। 

স্থ!য়িভাব। উজ্জল-রণে স্থায়িত্বভাব হইয়াছে মধুরারতি। গ্রিয়তা-রতিকেই মধুরারতি বলে। কাস্তভাবই 
মধুবা-রতি। মধুরা-নতি ত্রিবিধ--লাঁধারণী, মমঞ্জনা ও সমর্থা। কুজাঁতে “সাঁধারণী মধুরা-রতি'। তাহ! অন্যান 
বস্তু হইতে অধিকমৃলা, সাধারণ মণির মত দুলপ্রাপ্য এবং শুধু কুষ্ণ-বিষয়িণী বলিয়া উজ্জপ। পট্টমহিযী 
রুক্মিণী প্রভৃতি দ্বারক্কামহিষীগণে “সমগ্রসাঁ। ইহা! চিস্তামণির মৃত অত্যুজ্জপ, বহু বহু সাধারণ রত্বেরও গ্রসবকারী 
অথচ অত্যান্ত ছুপ্নভ। তাহ! অত্যুজ্জল, অতিছুলর্ভ ও অমূল্য । ্রজদেবীগণে “সমীর্থারতি? । তাহা কৌত্তভ- 
মণিতুল্য, কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সম্পত্তি; ইহা মর্ববমণি অপেক্ষা সর্বাধিক এবং মহোজ্জল, একমা ব্র্জবধূর সম্পত্তি। 
সমন্ত রতিগণের মধ্যে সর্ধগ্রেষ্ঠ এবং সর্কবোপাধি-বিবঞ্জিত, অতএব মহোজ্জল, সামান্ডভাবে--নিজস্থুখ-তাৎপর্য্যময়ী 
রতি সীঁধারণী, রুষ। এবং নিজের উভয়েরই স্থখ-তীত্পর্ধ্যময়ী পত্বীভাবময়ী রতি সামগ্রসা) শুধু কষ্ণহৃথ-তাঁৎ্পধ্যময়ী রতি 
সমর্থা। সমর্থারতির পরিপাক-অবস্থার কথা বণিত হইতেছে । সমর্থার প্রথম অবস্থার নাম নতি। তাহা ইক্ষু- 
বীজের ম্যায়। ইক্ষুবীজ ক্রমশঃ অঙ্কুরাদিক্রমে যেমন বৃক্ষাদিরূপে পরিণত হইয়। ক্রমশঃ সিতোপলা পর্যাস্ত 
পর্ধযবসান হয়, তদ্রুপ মধুরারতি প্রেম হইতে আরম্ভ করিয়। মদনাখ্য-মহাভাব পর্য্যন্ত উন্নত অবস্থা লাভ করে 
বলিয়া মধুরা-রতিই বীজস্বন্ূপ। ইচ্ুবীজ হইতে আরস্ত করিয়। যেমন ইক্ষুবৃক্ষাদির পর পর অবস্থাতে আদ্বাদাধিক্য, 
তদ্রপ রতির পর পর অবস্থাতে আস্বাদাধিক্য। বীজরূপ-রতির পর প্রেম ইন্ষৃতুল্য, স্নেহ ইক্ষুরম-তুল্য, মান গুড়ের 
ন্যায়, প্রণয় খগ্ড-তুল্য । রাগ শর্কপা-তুল্য। অনুরাগ পিতার ন্যায়, মহাঁভাব সিতোপলাতুল্য। 

ুর্ধব-সংস্কীরবশত: কিছ! শঅবণাদিজনিত প্রীতি বশতঃ শ্রীরুে মনৌলগ্রতার নাম “রতি”। 
বিস্ন-দম্তভব থাকিলেও এ রতির হ্রাস দেখ! না গেলে তাহা “প্রেম”। চিত্তের দ্রবীভাবের হেতু ষে 
প্রেম তাঁহাকে “ক্সে» বলে। তন্মধ্যে চন্দ্রাবলী প্রভৃতিতে তদীয়তাঁভাবময় “ঘ্বত-ন্সেছ। স্বৃত যেমন বস্তস্তরের 
সহিত মিঙিত হইলেই আস্বাদ্য হয়, তদ্রপ আদ্রময় ভাবাস্তর মিঞ্রিত হইলেই চন্জাধলী প্রভৃতির স্মেহ 
আঁম্বান্য হয়; এজম্য তাঁহাকে ঘ্ৃতদ্মেহ বলা হয়। “শ্রীকৃষ্ণের আমি” এই জাতীয় বুদ্ধিকে তদীয়তাঁভাব বলে। 
রাধা প্রভৃতি ত্রজবধূগণের মদীয়তাভাবময় “মধুন্েহ*। “আমার কৃষ্ণ” এই জাতীয় বুদ্ধিকে মদীয়তাঁভাব বলে। 
মধু যেমন অন্ত বন্তদ্বারা অসংস্পৃষ্ট হইয়াই স্বভাবতঃ পরম আস্বাদের যোগ্য, সেই প্রকার শ্রীরাধার শ্মেহও অন্গভাব 
অপেক্ষা না করিয়। পরম-আস্বাগ্য। অতএব উহা! “মধুন্সেহ' নামে আখ্যাত। 

মান। আোঁহীধিক্য-বশতঃ উচিত .কিন্বা অনুচিত কারণে কিম্বা সেহজনিত কোঁপ-বশতঃ অথবা কারণ 
ব্যতীত যে কুটিলতা৷ তাঁহার নাম ‘মান’ । শ্রীচন্দ্রীবলী প্রভৃতি ব্রজবধূগণে দাক্ষিণ্যোদাত্ত মান কখনও বা বাম্যগন্ধোদাত্ত 
মান প্রকটিত হয়। শ্রীরাঁধাতে লক্ষিত মান প্রকাশিত হয় । 

প্রণয় । মালের উন্নত অবস্থায় প্রিয়জনের দেহ, মন ও ইন্জরিয়ের সহিত স্বীয় দেহাঁদির এক্যভাবনারপ 
বিশ্বাসের নাম প্রণয় । তাহা দিবিধ__সখ্য ও মৈত্র্য। প্রণয় বিনয়াঁম্বিত হইলে মৈত্র্য বলা হয়? ভয়শৃন্য ও শ্ববশতাময় 
প্রণয়ের নাম সব্য। 

ক্লাগী। প্রণয়োৎকর্ষ-হেতু কষ্ণ-সম্বদ্ধি দুঃবও স্খন্ূপে অম্থভূত হইলে তাহাকে ‘রাগ’ বলে। প্রকাশমান 
রাগ ছিবিধ__নীলিমা। ও রক্তিম।। চন্দ্রাবলী প্রভৃতিতে নীলরাগ। যে রাগের ব্যয় নাই, অত্যন্ত প্রকাশমান 
হইয়া আত্মগত ভাঁবকে আবৃত করে তাহাই নীলরাগ ৷ নীলরাগ ষখন চিরসাধ্য হয়, তাহাকে 'খ্ডামরাগ’ বলে। ভদ্রাদি 


শীল রূপগোস্বামিপাদের উজ্জলনীলমণি ৩১ 
ব্রজবধুগণের শ্যামরাগ। শ্রীরাধ। প্রভৃতিতে রক্রিমা-রাগের অন্তর্গত মনি ঠারাগ। তাহা নিরপেক্ষ এবং ভাবাবরণ- 
শুন্য । শ্যামলাদিতে কুসুস্তরাগ । তাহা স্থখনাধ্য এবং কিফিৎ অন্যাপেক্ষ । পাত্রের গুণামুমারে রাগের স্থিতি 
জানিতে হইবে । 

অনুরাগ । রাগের উন্নতাবস্থায় যখন সদ-মন্ভূত শ্রকুঞ্ণও প্রতিক্ষণে নবনবায়মান ও অপুর্ধ্ব বলিয়া 
বোধ হয়, তখন তাহান নায় ‘অচরাগ’। অনুরাগে শ্রীকৃষ্ণ বন্ধে অপ্রাণিতেও জন্ম প্রাপ্তির ইচ্ছা, প্রেমবৈচিত্তা, 


বিচ্ছেদেও শ্রীকৃষন্মৃত্তি প্রভৃতি ক্রিয়া প্রকাশ পাঁয়। 

স্তাঁব। অনুরাগ যদ যাবদাশ্রর বুত্তি হইয়। আপনা ছার! সম্বেদষোগ্য অর্থাৎ স্বীয়ডাবের উন্মুখতা দশ! 
প্রাপ্তি পূর্বক প্রকাশ লাঁভ করে হাঁহ! তইলে তাঁহাকে ‘ভাব’ বলা যাঁর । 

অহাভাব। পতি পর্বে ভ্তন অবস্থা_ঘাহ। অন্করাঁগের পর প্রকাশ পায়, তাহ! 'মহ।ভাব১। ইহা মহিষী সকলে 


অতিশয় দুণ্র্ভ, কেবল ত্র্ন্ন্দগীগণেরই সঙ্ষেদ্য অর্থৎ সম্ভব হয়। ইহ] শ্রেষ্ঠ অমৃতের তুল্য স্বরূপ সম্পত্তি 
ধারণ করিয়! চিত্কে নিজের স্ব্গপ প্রাপ্ত করায়! রূঢ় ও অধিরুঢ়ভাবে মহাভাব দ্বিবিধ। শ্রীকৃষ্ণের স্থখেও 
পীড়াশঙ্কায় ধিন্নতা, শ্রীরুষ্ণদর্শনে নিমেষ অসহিষ্ণুত| প্রভৃতি লক্ষণ যে অবস্থায়,তাহা। “রূঢ় মহাভাব”। যেভাব-বশতঃ 
কোটি-বরঙ্গাগুগত-সথও শ্রীকষ্ণ-নংযোগ-জনিত কুধের লেশ-মাত্রের দহিত তুলিত হইতে পারে ন! আর সমস্ত বৃশ্চিক- 
সার্পদি-দংশন-জনিত ছুঃখও শ্রীরুষ্ণবিয়োগ-জনিত দুঃখের লেশমাত্রের সহিত তুলিত হইতে পারে না= 
তাহার নাম “অধিরূঢ় মহাঁভাব”। অধিরুঢ় মহাভাব আবার যোদন ও মাদম নামে দ্বিবিধ। যে ভাবের আবির্ভাবে 
স্থদ্ীপ্ত সাত্বিক-বিকাঁর দর্শনহেতুক কৃষ্ণ এবং তাহার প্রেয়দীবর্গের মহা ক্ষোভ উপস্থিত হয়, তাহাকে ‘মোদন’ 
বলে। সেই মোদন শ্রীরাধিকার যুখেই বিদ্যমান থাকে অন্তত্র থাকে না। মোদনই বিরহাবস্থায় মোহন 
নামে অভিহিত হয়।-ষে ভাবের উদয়ে, রাধাবিরহতাপে পট্টমহিষীমালিঙ্গিত হইয়াও শ্রীকষ্ণের 
মুচ্ছ। হয়। যে ভাবের প্রভাবে ত্রদ্ধাগুক্ষোভকারিয়া, তিরয্যগ জাতির পর্যন্তও রোদন উপস্থিত 
হয়, তাহা ‘গোহন’। প্ৰায়শঃ বুন্দাবনেশ্বরীতেই এই মোহন আবিভূতি হন। মোহনেরই বৃত্তভেদ 
হইয়াছে দিব্যোনাদ_যে দিব্যোন্মাদে উদ্বর্ণা চিত্রজল্প প্রভৃতি প্রেমময়ী অবস্থামকল প্রকটিত হয়। “উদবূর্ণা”__ 
নানা প্রকার বিলক্ষণ বৈবহ্য চেষ্টাকেই উদ্ঘবণ। বলে। ললিত মাধবে ৩য় অঙ্কে উদ্বূর্ণ। বিশেষভাবে ব্ণিত 
হইয়াছে। “চিত্রল্প”--প্রিয়ভমব্যক্তির সুহৃদের সহিত দ্বেখা হইলে গৃঢ় রোষ বশতঃ যে ভূরিভাবময় অল্প 
অর্থাৎ কথন হয় তাহার নাম “টিত্রজল্প', যাহার অস্তে তীব্র উতৎকঠাই হইয়া থাঁকে। চিত্রজল্পের দশ অঙ্গ । 
১। পপ্রলল্ল”__অন্য়। ঈর্ধা এবং মদযুক্ত অবজ্ঞামুদ্রা দ্বার! প্রিয়ব্যক্তির যে অকৌশলোদগার তাহার নাম 'প্রজল্প'। 
২। “পরিজস্ল”__প্রভুর নির্দিয়তা,শঠত! ও চাপল্যাদি দোষের প্রতিপাদন পূর্বক যাহাঁতে আপনার বিচক্ষণতার প্রকাশ 
থাকে তাহাকে ‘পরিজন’ বলে। যথা ( ভাঃ ১০।৪৭/১৩)। ৩।  ৫বিজল্ল”গ__গুঢ়ক্ূপে মানমুদ্র। যাহার মধ্যবত্তিনী 
ঈদৃশী সুষ্পষ্ট অঙ্থয ছার! কৃষ্ণের প্রতি যে কটাক্ষোক্তি তাহাকে ‘বিজল্ল’ বলে। ৪ । “জ্জল্প”__যাহাতে গর্বগর্ত 
ঈৰ্ষ্যাদ্থার৷ শ্রীকৃষ্ণের কাঁঠিম্ত কীর্তন ও আস্থয়! সহ সর্বদা আক্ষেপ থাকে। ৫। “সংজল্*_ দুর্গম সোমুঠ আক্ষেপ 
ঘার| শ্রীকৃষ্ণের যে অক্বতজ্ঞার উক্তি। (ভাঁঃ ১০!৪৭৷১৫-১৬)। ৬। “অবজ্ল্ল”_ যাহাতে হরির প্রতি 
কাঠিন্ত, কামিত্ব, ধূর্্ততা তথা ভয় হেতুই যেন ঈধার সহিত আসক্তি অযোগ্যতা বণিত হয়। ৭। “অভিজ্ল্প”_ 
শ্রীকৃষ্ণ যখন পক্ষিকেও ক্ষেদান্বিভ করেন তখন তীহাঁকে ত্যাগ কর! উচিত’ ভঙ্গিত্বারা এইরূপ অঙ্থৃতাপ বচন যাহাতে 
বর্ণিত হয়। (ভাঃ ১০।৪৭1১৮-১৭)। ৮। “আজ্ল্প”_ যাহাতে নিৰ্কেদহেতু কৃষ্ণের কুটিলতা! এবং ছুঃখগ্রদত্ব বণিত থাকে 
তথা ভঙ্গি দ্বার! অন্যের স্থথদীতৃতব কীর্তন হয়। (ভাঃ ১০1৪৭/১৯)। ৯ “প্রতিজর”__যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের ঘন্দভাব 
দুস্তজ্য, প্রাপ্তি অস্থচিত ও দূতের সম্মানে বর্ণিত হয় । (ভাঃ ১০।৪৭.২০) ১০। 'সুজল্প“_ যাহাতে সরলতা নিবন্ধন 





৩২ ভজন সন্ত 
গাভীর, দৈন্য ওচপলতাঁর সহিত শ্রীরুবার্ত। জিজ্ঞাস! হয়। (ভাঃ ১০৪৭২১)। যে মহাভাবে অনন্ত-ভাবো দম, 
বনমীলাতেও ঈর্ধ।, পুলিন্দাদি অস্পৃ্য জাতিতেও শ্লাঘা, তম।ল-স্পশিনী মালতীরও ভাগ্যবর্ণন-_গেই 
মহাঁভাবই 'মাদন, । ইহ! মর্ধঙ্জেষ্ঠ। প্রীতির অসমোর্দ অবস্থা । ইহা শ্রীরাধ।তেই বিদ্যমান অস্ত্র নহে। 
উক্ত ভাবনকলের আশয়-নির্ণয়। কুজতে সাধারণী-রতি প্রেম পর্য্যন্ত বর্তমান। পট্টমহিযীগণে মমপ্তমা-রত্তি 
অম্ুরাগ পর্য্যন্ত উন্নত অবস্থা লাভ করে। তন্মধ্যে সত্যভাম! এবং লক্ষণ! রাধিকার অঙ্গরূপা। রুক্মিণী এবং অগাধ 
পট্টমহিষীগণ চন্দ্রাবলীর অন্গরূপাঁ। ব্রজ্জস্থিত প্রিয়নর্শ্মদ্ধাগণের প্রেমের গতি অনুরাগ পর্য্যন্ত । ব্রজন্ন্দরীগণের 
সমর্থারতির চরমাবস্থা মহাভাব পর্য্যন্ত । স্বলাদি-সখাঁগণের রঢ় মহাভাব পর্য্যন্ত প্রেম প্রকাশ পায়। 
তন্মধ্যে অধিরঢ় মহাভাব অন্য যুথে নাই, শুধু শ্রীযাধার যুথেই বিদ্যমান । তন্মধ্যে মোহন শ্রীযাধ|, ললিতা, 
বিশাখাদিতে বর্তমান। মাদন শুধু শ্রীরাঁধার মধ্যেই বিদ্যমান । 
স্থায়িভাব :_-স্থায়িভাব বিপ্রলস্ত ও মন্তে।গভেদে দ্বিবিধ । তন্মধ্যে বিপ্রলত্ত চাঁরি গ্রফার__পুর্বরাঁগ, মান, প্রেম 
বৈচিত্ত্য ও প্রবাদ । অন্রনঞ্গের পূর্বের উৎকঠীময্ী যে রতি--তাহাকে পুর্বরাগ বলে। তাহাতে দশটা দশ! গ্রাদুভূতি 
হয়। লালম।, উদ্বেগ, জাগরণ, কৃশতা, জড়তা, ব্যগ্রতা, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু। পূর্বরাগ দর্শন ( চিত্রপট ও 
সাক্ষাৎ), স্বপ্ন ও অবণাঁদি হইতে উৎপন্ন হয়। শ্রবণ’ দৃতী, বন্দী, সখী এবং গীতাঁদি হইতে যে শ্রবণ হয়। 
ভক্তিরস ভক্তকে আশ্রম করিয়। প্রকট হয়, ব্রজদেবীনকল ভক্তের অবধিস্থান এ নিমিত্ত তাঁহাদেরই পূর্ধরাগ 
প্রথম হয়, ভগবানের রাগ, ভক্তরাঁগের পশ্চাৎ জন্মায়। এ রতি প্রৌঢ়, সমঞ্জস এবং সাধারণ ভেদে তিন প্রকার । 
সমর্থারতিম্বরূপকে প্রৌঢ় বলে। প্রৌঢ়ে লামা আদি মরণ পর্য্যন্ত দশ! হয়। "লীলন।”__ অভীই্ প্রাপ্তির ইচ্ছা 
দ্বারা যে অত্যন্ত আঁকীজ্ঞা। তাহাকে ‘লালসা’ কহে। ইহাতে গুংস্থক্য, চপলতা, ঘূর্ণা এবং শ্বাসাি হইয়া থাকে । 
শউদ্দেগ”__-মনের চঞ্চলতাঁর নাম ‘উদ্বেগ’; ইহাতে দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ, স্ব্ধতা, চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ্য ও ঘর্্মাদি হয়। 
“জাগর্ধযা”__নিজার ক্ষয়কে 'জীগর্যযা, কছে। ইহাতে স্তম্ভ, শেষ ও রোগাঁদি উৎপন্ন হয়। “তাঁনব৮--শরীরের 
কতা । ইহাতে ছুর্বধলত| ও ভরমণাঁদি উৎপন্ন হয়। “জড়িমা”__যাঁহাতে ইষ্ট ও অনিষ্টের পরিজ্ঞান নাই, প্রশ্ন করিলে 
অনুত্তর, দর্শন ও শ্রবণের অভাব । কোন প্রস্তাব না থাকিলেও হঙ্কার, সুতা, শ্বান ও ভ্রমাদি জন্মে। “ব্যগ্রত।” 
ভাবের গাঁভীধ্য অর্থাৎ অতগম্পর্শত1 প্রযুক্ত যে বিক্ষোভ তাহার অসহিষ্ণতাঁকে ‘বৈয়গ্র’ বলে। ইহাতে বিবেক, 
নির্বেদ, খেদ ও অস্থয়াদি সম্মত হুয়। “ব্যাধি”__যাহা অভীষ্টের অলাভ হেতু শরীরের পাতা ( বৈবর্য ), উত্তাপ 
€গ্লানি) জনক হয়। ইহাতে শীত, স্পৃহা, মোহ, নিশ্বাস এবং পতনাদি হুয়। “উন্মাদ”__সর্ববতর সর্বদা, 
সর্বাবস্থায় তন্মনস্বত্ব প্রযুক্ত সে এ বস্তু নয় এই বলিয়! ভ্রাস্তি। ইহাতে ইঞ্টের প্রতি ঘেষ, নিশ্বায, নিমেষ এবং 
বিরিহাদি হয়। “মোহ” ইহাতে চিত্তের বিপরীত গতি হয়, ইহাতে দিশ্চলতা৷ ও পতনাদি হয়। 'মৃত্যু'__দৃতীপ্রেরণ এবং 
স্বীয় প্রেমপীড় খ্যাপন দ্বার! ষদি কাস্তের সমাগম না হুর তাহা হইলে কনর্পবানের পীড়নহেতু কাস্তের 
অনাগমে মরণের উদ্যম ঘটিয়া থাকে, ইহাতে প্রিয়বস্ত সকল বয়স্তার প্রতি সমর্পণ এবং ভূল, মন্দপবন, 
জ্যোৎস্স|ও কাদদ্বাদির অনুভব হয়। “সমঞ্জন”_ যাহ! সমঞ্জস রতির স্বরূপ। ইহাতে অভিলাষ, চিন্তা, শ্বতি, 
গণকীর্তন, উদ্বেগ, সবিলাপ উন্মাদ, ব্যাধি এবং জড়তা ইত্যাদি ক্রমশঃ উৎপন্ন হয়। সমগসরতি সঙ্গমের পূর্বে 
আঁবিভূত হইয়া বিভাবাদির মিলনে সমগসাখ্য পূর্বরাগ রস হয়। 
আধারণ__সাধীরণণ্রীয় রতি । ইহাতে বিলাপাত্ত যৌলটা অতি কোমল ভাব কথিত হুইয়াছে। পূ্বরাঁগে 
প্রকুষ্ণকর্তৃক বয়সত! হস্তস্থার। কীমলেখ (পত্র) ও মাল্যাদি প্রেরিত হয়। “কামলেখ’_যে লেখা স্বীয় প্রেম প্রকাঁশ 
করে ॥. যুব কর্তৃক যুবতীতে এবং যুবতী কর্তৃক যুবাতে প্রেরিত হয়। উহা নিরক্ষর ও সাক্ষরভেদে দুই 


প্রকার । *নিরক্ষর»__রক্তবর্ণ পল্পবে যদি অর্ছচন্দ্ররপ নথাঙ্ক থাকে এবং তাহা বর্ণবিহ্াস বন্জিত। “সাক্ষর 


শ্রীল ক্পগো স্বামিপ্রভুর প্রয়োজনতত্ব বিচার ১ 
প্রকৃত ভাঁষামগ্ী লিপি সহস্তে অঙ্কিত হয়। ইহাতে হিহুলের দ্রব অথবা! ক্ুরিকা মসীরূপে ব্যবহৃত হয়। 
বৃহতপুপদল পত্র, কৃষ্কুম দবন্ধারা যুদ। (মোহর } এবং পন্মতন্ধ দ্বারা বন্ধন করা হয়। কোন কোন পত্ডিতেরা 
পূর্বরাগ বিষয়ে প্রথম নয়ন প্রীতি (১! চিন্তা (২) শাসঙ্গ (দ্বানকি), (৩) সঙ্কল্প (৪) নিদ্রাচ্ছেদ, (৫) কৃশতা, 
(৬) বিষয় নিবুলি, (৭) লঙ্জাবিনাঁশ, (৮) উন্মাদ, (৯) মুচ্ছা, পরে (১*) মৃত্যু এইরূপ দশটী কামদশা কহিয়া 
থাকেন। এইরূপ শ্রীকৃষ্ণেরও পুর্বরাগ | 

আঁন-পরস্পর নঙ্গরক্ত ও একত্র বা পৃথকাবস্থানেতে নায়ক নায়িকার অভিমত আলিঙ্গন ও বীক্ষণাদি 
রোধ কারিকে ‘মান’ বলে। ইহাতে নির্বেদ, শঙ্কা, ক্রোধ, চপলতা, গর্ব, অসথয়া, অবহিখা, গ্লানি এবং চিন্তা! 
প্রভৃতি সঞ্চারী ভাব ছয়। এই মানের পপ্রণযই* উত্তম পদ। মান “সহেতু* ও “নিহেতুভেদে দ্িবিধ। জেহ 
হইতে প্রণয় উৎপন্ন হইয়| কোন স্থানে মানত্ব প্রাথ হয় এবং কখন স্নেহ হইতে মান উৎপন্ন হইয়া প্রণয়ত্ব লাভ 
করে। একারণ প্রণয়েরই শ্রে্ঠতা বোধ হইতেছে। মানের প্রতি কার্প ইঈর্য্য। অর্থাৎ ঈর্য হইলেই মান হয়। 
প্রিয়ব্যক্তির মুখে “বিপক্ষের বৈশিষ্ট্য কীর্তন” হইলে প্রণয় মধ্য যে ভাঁব তাহা ঈধ্য। ঈর্ধা মানকে প্রাপ্ত হয়। 
প্রাচীন মৃত,_ল্সেহ ব্যাতিরেকে ভয় হয় না, প্রণয় ব্যতীত ইঈর্ধ্যা হয় না, একাঁরণ মান প্রকার ছুইয়েরই 
প্রেম প্রকাশক হুয়। স্মেহ অর্থাৎ নাঁরিকাবিষ্ফ চিত্তের আদ্রীভাব বাতিরেকে নায়কের ভয় হয় না। “প্রণয়? 
ইহ নায়ক বিষয়ক সখ্য ব্যতিরেকে নায়িকার ঈর্ধ্য জন্মে না। শ্রুজ,। অনুমিত ও দৃষ্টভেদে “বিপক্ষ-বৈশিষ্টা? 
তিন গ্রকার। “৬৩৮-_প্রিয়সবী এবং শুক মূখে শ্রবণ ৷ “অস্থমিত”-_ভৌগাঙ্ক, গোত্রস্থলন (এক ব্যক্তিকে অন্ধ ব্যক্তি 
বলির! আহ্বান) এবং দ্বপ্নভেদে পঙ্থমান তিন প্রকার । “নির্েতৃমান? কারণের অভাব নায়ক নায়িকার কারণাঁভাসহেতু। 
যে প্রণয় উদ্দিত হয় তাহাই ‘নির্হেঁতুমানতা প্রাপ্ত’ হয় । পণ্ডিতগণ প্রণয়ের গরিণামকে সহেতুক মান আর এ প্রণয়ের 
বিলাস জনিত বৈভবকে গির্হেতুকমাঁন কছেন। ইহাকে প্রণয়-মান বলিয়াছেন । প্রেমের গতি সর্পের স্যায় স্বাভাবিক 
কুটিল। অতএব কারণের অভাবে ও কাঁরণনত্বেও মানের উদয় হয়। ইহাতে শবহিথাদি ব্যভিচারি ভাব 
জাঁনিতে হইবে। নিহেতুকমান স্বয়ং বিনাযত্বে উপশম প্রাপ্ত হয়। সহেতুক মান-__সীম, ভেদ, ক্রিয়া, দান, 
নতি এবং উপেক্ষাঁদি রদাঁস্তর দ্বার| উপশমিত হয়। প্রিয় বাক্যের মাখ__“সাম”। নিজের এশ্বধ্য প্রদর্শন 
করাইয়া নায়িকার অযোগ্যতা জ্ঞাপনের নাঁম--“ভেঘ”।  বয়স্তাদির ছার! ভয় প্রদর্শনকে- ক্রিয়া বলে। 
বন্স-মাল্যাদি প্রদানের নাম_“দাঁন” | “নতি” নমস্কার । উদীসীন্ত প্রকাশ ঝরাকে-_-"উপেক্ষা” বলে। ভয়-বষ্টাদি 
প্রদানের গ্রজীব--“রসীস্তরঃ নামে অভিহিত। মান শাস্তির চিহ্ন অশ্রু, স্মিত প্রভৃতি । 

প্রেম বৈচিত্ত্য--প্রীকুষ্জ নিকটে থাকিলেও অন্তুরাগের আধিক্য বখতঃ কৃষ্ণ নিকটে নাই বুদ্ধিতে যে বিরহ 
তাহা--'প্রেম-বৈচিত্ত্য?। 

গ্রবাঁঘ--পূর্ববে অদঘমবিশিষ্ট নায়ক-মায়িকাদ্য়ের যে দেশ, গ্রাম, বন ও স্থানান্তরের ব্যবধান হয়। ইহাতে 
হর্ষ, গর্ব, মন্ততী ও লজ্জীবর্জন করিয়! শৃলীরষোগ্য যে সকল ক্যভিচারি ভাব তৎ্সমুদয় কীত্তিত হইয়াছে। 
উহ! বুদ্ধিপূর্বক ও অবুদধিপূর্ধঘকভেদে ছুই প্রকার ।  কাঁধ্যাবোধে দূর গমনকে “বুদ্িপূর্বক প্রবাস” কহে। 
ইহ শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগ্রীণনাদিরপ কাঁধ্য। কিঞ্িদর এবং ্থদূরভেদে বুদ্ধিপূর্বক প্রবাস ছুই প্রকার। গোচারপাদ্দির 
জন্য নিত্যই কিকিংদুরে প্রীকষ্চ গমন করেন। ইহা কিকিছ্বুরগত প্রবাস। শ্রী মণুরায় গেলে তাহা 
দূরনিষঠ প্রবাদ বলিয়। কথিত হয়। তাহাতে উক্ত দশ-দশা অত্যন্ত প্রবলরূপে আবিতূতে হয়।. ভাবী, ভবন 
ও ভূতভেদে বুদ্ধিপূর্ববঞ্ধ স্থদূর প্রবাঁঘ তিন প্রকার । 

অবুদ্ধিপূৰ্বৰক প্রবাস--যাহ। পরাধীন হইতে উৎপন্ন হয়। ইহা দিব্য ও অদিব্যাদি জনিত ক্রমে অনেক 
প্রকীর। উক্ত প্রেমভেদ সকলের অর্থাৎ প্রৌঢ়, মধ্য, মন্দ তথা মধুস্েহ, স্বৃত স্বেহ এবং মঞ্রি্ প্রভৃতি ভাব সকলের 

তজন (৬ষ্ঠ বেছ্য)_-৫ 


৩৪ ভজন সত 
নান। প্রকারতে উক্ত দশাগুণিও নানা প্রকার হয়। সমস্ত গ্রেমভেদের এই উক্ত লক্গণদশ। প্রায় সাধারণরূপে 
সম্ভব হয়। একের গ্রকটিত লীলাবিশেষানুগারে ব্রুন্দরীদিগের বিরহাবস্থা বণিত হইল। গোলোক-বৃন্দাবনে। 
সর্বদা রাসাদিকাড়াার! বিহারশীল শীষের সহিত ব্রজন্ু্দরীদিগের কখনই বিচ্ছেদ হয় নাই । যথুরা গমনারি 
বিরহ কেবল প্রকট লালায় ভৌম বৃন্দাবনে মন্ত।বিত হইয়াছিল। 
অন্তে।গ-দর্শন এবং আলিল্গনাদির আস্ৃকল্য ছেতুক নায়িকাঁদিগের যে ব্যাপার, তাঁহার উল্লামের উপরি 
যে ভাব আরোহণ করে তাহার নাম ‘সঙোগ’। ইহা মূখ্য ও গৌণভেদে দুই প্রকার। জাগ্রদবস্থায় মুখা, 
সম্ভোগ চাঁরি প্রকার । এই চারিটা__পুর্ধরাগ, মান, কি৫িন্দুর ও সুদুরভেদে সংক্ষিপ্ত, সংকাণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিযার 
হইয়া থাকে অর্থাৎ পূর্বরাগাস্তর লজ্জা ও ভয়হেতুক অধর-নখ-ক্ষত প্রভৃতির অল্পত| হেতু যে সভোগ তাহা 
সংক্ষিপ্ত মন্তোগ। মানান্তের সম্ভোগ, অস্ুয়া-মাংসর্য্যাদি রোযাভাষ মিিত থাকায় তাঁহাকে মন্দীর্ণ বলে। 
কিঞিদংর-গত প্রবাদান্তে যে স্পষ্টদভোগ তাহ সম্পন্ন) ইহা আগতি ও গ্রাছুর্ভাবভেদে দই প্রকার । লৌকিক 
ব্যবহার ছার! আগমন হইলে তাহা আগতি। গ্রেমসংর্ত অর্থাৎ রূঢ়ভাবের বিক্রম দার! বিহ্বল! প্রিয়তমাদিগের 
সম্মুখে অকন্মাৎ কষে যে আবিভাব তাহ। “প্রাছুভগব?। আর যে সম্ভোগ সুদূর প্রবাসের পর অতি স্পষ্টভাবে 
সম্পন্ন হয় তাহা 'মমৃদ্ধিমান। পরস্পর দর্শন ছুন্ন ভ স্থলে যে অতিরিক্ত সম্ভোগ উপস্থিত হয় তাহাই” সমৃদ্ধিমান-সন্ভোগ, | 
দর্শন, স্পর্শন, কখন, পথরোধ, বনবিহার, ভলকেলি, বংশীচৌধ্য, নৌকাঁখেলা, লুকায়নলীলা, মধুপান, রাগ, কপটনি্রা, 
দূতক্রীড়া, বন্াকর্ধণ, চুন, আলিঙ্গণ, নখ।পণ, বিশ্ব ধর স্থধাপান এবং অশ্তয়োগাঁদি সন্তোঁগের অনস্ত বিভো। 
প্রাচীনপণ্ডিতগণ পরিকরগণের সহিত যে অনস্ত মধুর রম রহিয়াছে তাহার চরম সীম] দর্শন করান নাই, 
তাহা অজ্ঞাতই যাহিয়াছে ; মহান্থভব ভক্তকত্তৃক এযাবৎ অপ্রাপ্ডচরই রহিয়াছে । যেমন সমুদ্রের তলও নাই 
পারও নাই, তাহার ন্যায় এই মধুররস অতলত্ব ও অপারত্ব প্রঘুক্ত ছুব্বিগাহতা প্রাথচ হইয়াছে, তটস্থা হইলে 
কিঞ্চিমাত্র স্পর্শ মাত্র করা যায়, অস্ত পাইতে শুকদেব, লীলাশুক ও ডয়দেবাদি কেহই সমর্থ হন নাই। ইতি 
উজ্জল-নীলমণি সমাঞ্চ। 

পণ্াবলীতে-_“কু্ণ কৃষ্ণ এই বাক্য, ইহা প্রাণিদিগের পাপনাশন বিষয়ে অতিশয় সমর্থ) কিন্তু যদি শ্রীকৃষ- 
চবণারবিন্দে সান্দ্রানন্দিনী প্রেমভক্তি উৎপন্ন হয়, তাহা! হইলে সেই প্রেমীভক্তের চরণে মোক্ষসম্পত্তি “আমাকে 
গ্রহণ কর, আমাকে গ্রহণ কর, এই বলিয়া লুণ্ঠিত হইতে থাকে 1” 

“আর্তবন্ধ শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ উপচাঁর দ্বারা পৃজা করিলে তন্বার! পরমানন্দের,উদয় হয় না, কেবল গ্রেম- 
মাত্রেই ভক্তজনের হৃদয় পরমানন্দে (দ্রবীভূত হয়। ইহার দৃষ্টান্ত এই যে, যে পর্য্যস্ত উদরে ক্ষুধা ও দুঃসহ! পিপাসা 
থাকে, সেই পর্য্যস্তই ভক্ষ্য ও পেয়বন্ত সুখদায়ক হয়, অন্তথা হয় না, তদ্রপ ৷? *অহে মাঁনবগণ! কুষ্ণভক্তিরস- 
দার! ভাবিতা ( সুবাসিত] ) মতি যদি কোন স্থানে প্রাঞ্থ হও, তবে ক্রয় করিবে, উহার মূল্য কেবলমাত্র লালসা, 
তত্তিন্ন কোটি কোটি জন্মের সুক্কৃতি দ্বারাও এ মতি লভ্য হয় না।” “জ্ঞান ও সিদ্ধি এই দুই তুলাতে তুলিত 

' আছে, কিন্তু প্রেম ও কৃষ্ণনাম তুলাঁতে তুলিত হয় নাই ৷” 
ব্িদগ্ধমাথব নাউক্কে 

প্রেমৌৎুপান্তির কারণ-_পূর্বরাগ, বিকার, চেষ্টা, কামলিখন। ষথ| শ্রীরাধার উক্তি-পূর্ারাগপ্রাপ্া শ্রীরাধা 
কহিলেন, “কোন এক পরপুরুষের কৃষ্ণ নামাক্ষর শ্রবণ করিয়া আমার মতি লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে ; অপর কোন 
এক পুক্তষের “বংশীধ্বনি” আমার হৃদয়ে ঘন উন্মাদ উদয় করাইতেছে ) আবার “পটে” পুরুষাস্তরের নিগ্ধঘনছ্যুতি 


“দর্শন” কর অবধি, উহ! আমার হৃদয়ে লাগিয়াই রহিয়াছে । হা ধিক, আমার কি তিনজন পৃথক্‌ পুরুষে এরূপ 
রতি হুইল? আমীর মরণই ভাল। 





শ্রীল রূপ গোস্বাসিপ্রতুর প্রয়োজনতত্ব বিচার ৩৫ 


বিকার-ছে সবি, রাধার হৃদয়বেদন1 আরোগ্য কর! ছুঃসাধা, ইহার চিকিৎসা করা হইলেও কুৎসাতেই 
পধ্যবগান হইতেছে 1”  পকন্দর্পলেখা” যথা-_“হে সুন্দর, প্রতিচ্ছন্দগুণ Ms তুমি আমার মন্দিরে বাস 
করিতেছ ; আমি যে-দিকে চকিত হইয়া পলাই, তমি সেই দিকেই পথ রোধ কর” । “চেষ্টা"_পৌরণমাসীর প্রতি 
মুখরার উক্তি) ‘সম্মুখে ময়রপুচ্ছ দেখিয়া সহসা এই বালা উৎকম্প আশ্রয় করেন, গুঞ্জা রর অশ্রপতমের সহিত 
চিৎকার করেন, কোন্‌ নবীনগ্রহ ইদ্থার চিত্তভূমিতে প্রবেশপূর্ববক অপুর্ব নটন-ক্রীড়ার চমৎকাঁরিতা উৎপন্ন 
করিতেছে, তাহ! আমি জানি না। পব্যবসায়” (বিশাখার প্রতি শ্রীরাধার উক্তি )--“ষখন কৃষ্ণই আমার প্রতি 
অকরুণ হইলেন, তথন ছে সখি, তোমার দোঁধ কি? তুমি বৃথা রোদন করিও না) তুমি আমার অস্ত্যেগ্িক্রিয়ান্ূপ 
একটি কাধ্য করিতে পার, বুন্দাবনে তমাঁলন্বন্ধে আমার এই ভূকঙ্জবলী বন্ধনপুর্বক আমার তঙ্কে চিরকাল 
রাখিও |” “ভাবের স্বভাঁব”-“হে সুন্দরি, ৮৮৮ প্রেমা যাহার হৃদয়ে জীগিয়াছে, তীহার বক্র মধুরভাঁব- 
বিক্রমসকল স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সেই প্রেম দুইরূপে কার্ধ্য করে, অর্থাৎ নূতন সর্পবিষের কটুতার গর্ববকে 
স্বজাত গীড়ার দ্বারা নির্ধাদিত করে, অর্থাৎ যাহার পর নাই এরূপ দুঃখ উদয় করায়, আবার আনন্দের অমৃত- 
মাধর্য্যের যে অহঙ্কার, তাহার সক্কোচনকারী পরম ক প্রদান করেন। 
জাঁহজিক গ্রেমধর্থোর লক্ষণ-+ন্বারদিক অর্থাৎ স্থাভাবিক-প্রেমেয় গ্রক্রিয়া এইরূপ ক্রীড়া করে,__( প্রিয়ের 
মুখে ) স্বীয় গতি শ্রবণ করিলে উদাদীনত! দেখাইয়। পন ব্যথা ধারণ করে। ( প্রিয়ের মুখে স্বীয় ) নিন্দা শুনিলে 
উহা পরিছাঁস-গ্র) ধারণপুর্ব্বক প্রেভৃত) আনন্দ প্রদান করে ; প্রেমের পাত্রের কোন ‘দোষ’ দেখিলে তাহাতে প্রেমের 
কোন হয় হয় ন! ; আবার তাঁহার কোন “গুণ” দেখিলে ( তাহাতে প্রেমের ) বৃদ্ধিও হয় না” “রাঁগপনীক্ষানস্তর 
শ্রীকৃষ্ণের পশ্চীত্াঁপ__“আমার নিষ্ঠুরতা শ্রবণ করতঃ চন্দ্রবদনী প্ররাধা প্রেমাঙ্কুর ভেদপূর্বক স্বীয় ব্যথিতাস্তঃকরণে 
কোন মতে শাস্তি বা ধৈর্ধ্যভার বিধানপুর্কক হয়ত বিমুখী হইয়া পড়িবেন ; অথবা পাঁমর বন্দপেঁর ধন্গুককে ভয় 
করিয়া তিনি জীবন পরিত্যাগ করিবেন। হায়! আমি মুঢ়তাপুর্ধক ফলোনুখী মৃদু মনোরথ-লতাকে একেবারেই 
উন্মূলিত করিলাম” ॥ শ্রীরাধার উদ্ভি_হে সখি, বাহার আলিদ্বন-স্থখাঁধিনী হইয়া গুরুলৌকদিগের সন্মুখে 
গুরুতর লঙ্জাও শিথিল করিয়াছিলীম, আর তোমরা আমান গ্রাণাপেক্ষা সুহৃত্তম হইলেও তোমাদিগকে যাহার 
জন্য বহু ক্লেখ দিয়াছি, সাঁধ্বী-্ত্রগণের অধ্যাপিত (আশ্রিভ) যে (পাতিত্রত্য) ধন্ম, তাহাকেও যাহার জন্য (আঁশ্রয়িতব্য) 
বস্তু বলিয়া গণনা করি নাই ; হায়, সেই কষ্তকর্তৃক উপেক্ষিতা হইয়াও এই পাপীয়সী আমি জীবিত আছি! 
অতএব আমার ধৈর্যাকে ধিকৃ' । 
| শ্রীকৃষ্ণপ্রতি_“আঁমি নিজের সহজ-বাঁলযভাব-বশে গৃহমধো খেলা করিতেছিলাঁম,_কাঁহাকে ‘ভদ্র’ বলে, 
'কাঁহাকে ‘অভদ্র’ বলে কিছুমাত্র জানিতাঁম না! এরূপ আমাদিগকে সহীয়হীন দশায় লইয়া ফেলা কি তোমার 
পক্ষে উপযুক্ত হইয়াছে? আর এখন তোমার উদাঁসীনপদবী (পথ) বিস্তার করা কি ন্যাষ্য?' শ্রীরুষ্ণ সমক্ষে 
ললিতার উক্তি__'ক্রেখকলহ্কিত অতঃকরণবিশিষ্ট আমরা অগ্যই যমপুরী গমন করিতেছি, কিন্তু এই, কৃষ্ণ বঞ্চনাপুর্ণ- 
প্রণয়-হাস্ত পরিত্যাগ করিতেছে না! হে বুদ্ধিমতি রাঁধিকে, এই গভীর কাপট্যপুর্ণ আভীর-পল্লীৎম্পটে তোমার 
এত অধিক উতকষ্ট প্রেম কিরণে জন্নিয়াছিল ?? শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পৌর্ণমাসীর উক্তি_“হে কৃষণা্ণব, ধর্মপতিরূপ 
 তরুর নৈকট্য-পথ দুরে প।রত্যাঁগ করিয়া, তীব্রবেগে ধর্ম্মসেতু ভাঙিয়া, গুরুজনরূপ পর্বত বলপুর্ববক লজ্ঘন করতঃ, 
নবরসম্বরূপা রাঁধিকা-ন্দী তোমাকে লাভ করিয়াছিল, তুমি এখন বাগৃশ্মিদ্বার! ইহার প্রতি বিমুখ-ভাব কিরূপে 
বিস্তার করিতেছ ?, 
৷ মুরলী-তিনঅদ্ুলী-পরিমিত ইন্ত্রমীলমণিখচিত, উভয়পাশ্বে_ অরুণমণি দ্বারা তৎপরিমাণ-সথল-শোভিত, 
ই তাহার মধ্যে হীরকৌজ্জলিত বিমল-্র্ণময়ী এই কল্যাণী রুকেলিমুরলী কৃষ্ণকরে বিহার করিতেছে । “হে সখি 


৪ ভজন সম্মর্ভ 


মূরলি, তৃমি--সংশঙ্জাত, পুরুযে। মের হণ্ুপ্থিত এবং জাতিতে সরলা হইয়াও কেন গোপা দাগণের বিমোহ্ম, 
কারী বিশেষ গুরুতর (বিষম) মনরে দীক্ষিত ছইয়াছ ? 
‘হে সখি মুরলি, তুমি_মহাছিজসমূছে পুর্ণ, লঘু, অতিকঠিন, লীরগ ও ৬টীল ছইয়াও কোন্‌ 





গুণ্যোদয়ছের 
কৃফ-বদনচুষনানন্দননত্বময় কুষঃকরালি্বন-ভজন স্বীকার করিতেছে 1? “মুরলীরব” _কীরুষ্জের প্রতি মধুমঙলের 
উক্তি_-'মেঘের গতিরোধপূর্বক, তৃদুরাদি গন্ধর্বাকে চীৎকার করত, সনন্দনাদি খধিগণের ধান ভদ করিয় 


রক্ষার বিশ্বয় উৎপ|দনপূর্ধ্বক, ধীর-স্থির বলিরাজকে ওুংস্থক্যদখু'হয় দ্বারা চটল-চঞ্চল করত, পুথীদারী অপগরাঃ 
অনস্তকে ঘূ্ণনপুর্ব্বক এবং ত্রহ্মাণ্ডকটাহভিত্তি ভেদপুর্ববক চতুদ্দিকে প্রীরুষে বংশীধ্বনি ভ্রমণ করিয়াছিল 

শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণন_“এই কৃষ্ণ নয়নশোভায় অভিন্বন্দর শ্বেতপক্ধের প্রভা হরণ করিয়াছেন; ইহা 
নবকুদ্ধুমছ্যাতিবিড়দ্িগীতা্ঘর শোভা পাইতেছে; ইনি বন্ধবেশালন্ধার॥িদার]  মিব্য-বেশাদির আদর দর 
করিয়াছেন ;_এবস্তূত ইন্দ্রনীলমণি অপেক্ষাও মনোহ্রছ্যুতিসম্পন্ন উজ্জল কৃষণচন্। শোত! গাইতেছেন।” দে 
সখি, হে বরাঙ্গি, যাহার বাম-জজ্ঘার অধশ্তটে দক্ষিণ পদ ন্রস্ত, যাহার অঞ্র-মধ্াভাগ--কিঞ্চিৎ জিভর্জময়, যাহার 
তির্য্যক্‌ কন্ধর স্তম্ভিত (স্থির ), যাহার নেত্রাঞ্চল বন্ষিম, খেই ঈযদুন্মীলিত (মুকুলিত) অধরে চঞ্চল অভুলীর সং 
ংশীধারী এবং মুখপদ্মে জরূপি-দ্রমর-” রিশোৌভিত তোমীর অক্ষুথস্থিত এই পরমানন্দময় পুরুষকে তুমি শ্বীকা। 
কর।” “হে স্থমুখি, আমাদের সম্মুখে ইনি কোন্‌ বিশ্বকম্মী1--যিনি তীক্ষ দীর্ঘ অপান্দরূপ টক্ষের ছটা-ছারাঁই কুল 
বধূদিগের স্বধর্শরূপ পাযাণবৃন্দকে ভেদ করত, অমংখ্য মরকতমণিতুল্য 
বা রচনা করিতেছেন)” 

“হে সথি, মহা-ইন্দ্ৰমণিমণ্ডলীর মদবিনাশিনী দেহছুতিবিিষ্ ব্রভরাঁজকুলচন্তরত্বরপ কোন নব্যযুব। স্কুপ্তি লা 
করিতেছেন )-ধৈর্ধ্যশীল কৃলাধ্রনা-সমূহের নীবিবন্ধচ্ছেদনকারী কৌতুক বশিষ্টা) ইহার 
হুইতেছে। 

শ্রীরাধার বূপ বর্ণন_“ধ|হার নয়নশোভ! নবীন মীলপদোর শোভাকে বলপূর্বক গ্রাস বরে, যাহার "ফু 
মুখোলীস কমলবনকে উল্লজ্বন করে, যাহার অঙ্গকাত্তি সুন্দর জামুনদূকে বষ্টদশায় নীত করায়, এবস্তূত শ্ীরাধিকার 
বিচিত্ররূপ আশ্চর্য্যরূপে বিলাস অর্থাৎ ক্ষুত্তি লাভ করিতেছে ।” } 

*চন্দ্রশোভা রাত্রিতে সুন্দর হুইয়াও দিবাভাগে বিরূপতা প্রাথচ হয়, পদ্মও দিবাঁভাগে স্বন্দর হইয়াও রাত্তিযে 
মলিন ( মুদ্দিত ) হয়, কিন্তু হে নখে, আমার প্রিয়তম! রাধিকার বদন দিবাঁরাত্র সর্বদাই শোভাঁয় উজল, স্থতরা! 
কাহার সহিত তাঁহার তুলনা হইতে পারে!” 

“যাহার মন্দমন্দ হাস্তযুক্ত গণ্ডহল প্রমদরসতগ্ঘযুক্ত হইয়াছে, ম?কলচঞ্চল। ভূঙগীর ভ্রান্তিপ] ভলী ধারণ 


পুর্ববক কামধেছর স্তাঁয় যাহার ভ্রলতা নৃত্য করিতেছে, তাহার নেত্রপক্ষবিনিঃস্হতকটাক্ষ আমার হয়ে 
* দংশন করিয়াছে । 


স্বীয় গাঁমনহুন্দর বপুদ্বণর। গোষঠএকো] 


বংশীধধমি জয়যুক্ত 


ললিত মাধবে শ্রকৃষ্ণদশনে শ্রীরাঁধার উক্তি--“হে সহচরি নবঘণছ্াতি, মদমত্ত হশ্তীর হায় লীলাকারী, আশঙ্কা 
শূন্য এই যুবা কে? ইনি কোথা হইতে আপিয়াছেন? আহা, ইনি চঞ্চলগভিছার| এবং চৌরের শ্ায 
দৃষ্টিরঘবারা। চিত্তকোঁষ হইতে আমীর চিত্তের ধুতিধন লুটিয়া লইভেছেন। শ্রীরাধা-দশনে শ্রীকৃষ্ণের উত্তি- 
“যে রাধিক। আমার মনঃকরীন্দ্রের নিকট বিহার-গঞ-স্বন্ূপা, আমার চক্ষুকোরের নিকট শরচ্চন্দ্রের অতিশা 
প্রভারূপ! এবং আমার বক্ষ:ক্ূপ আকাশের নিকট তদ্নাভরণস্বরূপ সুন্দর ভারাবলীর ন্যায়, অন্য আমি সেই রাধিকা্ে 
উন্নত-মনোরথের সহিত প্রাপ্ত হইলাম ৷” 


বিদঞ্চমাধবে শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির লালসা :_শ্রীরাধার উক্তি :_“সখি! শ্রীকৃষ্ণের বাক্য নারিকেলের জল এবং 


পরল শ্রীভীব গোস্বামিগ্রতূর প্রয়োজনতত্ব বর্ণন ৩৭ 


এবং তীয় হাস্য কপূর সদৃশ, এই ছুই একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করত গরল-জালায় আমি কাতর হইয়াছি, তীহার 
অঙ্গম্গরণ অমৃত ব্যতিরেকে এ জীবন রক্ষা পাইবে না।৮ শ্ররাধাপ্রাধির আশায় শ্রীক্ণের অবস্থা--একে 
দুঃশীল মলয় পবন বলপূৰ্বক আমার শরীরকে ক্রিষ্ট করিতেছে, ভাহাতে আবার চন্দ ক্রোধ প্রকাশ করিয়া 
অগ্নিচূর্ণ সদৃশ তুষার বর্ষণ করিতেছে, এদিকে আবার হত মম অলিহ্কৃতি দ্বার! স্পষ্টরূপে তঞ্জন করিতেছে, হায়! 
আমি যে ঘরীরাধ! ব্যতিরেকে ক্ষণকাঁলও যাপন করিতে পারিতেছি না (এই বলিয়া শ্রকুষ্ণ মূৰ্চ্ছিত 
ছইয়। গড়িলেন )। 

বিশাখা ভ্রীরাধার প্রেগচিহ্ন শরীকৃষ্ণকে বর্ণন করিতেছেন__আকুষ। প্রমঙ্গাধীন দূর হইতে তোমার নামাক্ষর 
কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে অমনি খঞ্রনাক্ষী উন্মাদভাব লাঁভ করত চীৎকার করিতে করিতে কম্পিত হইতে থাকেন, 
হ] কষ্ট! আর অধিক কি বলিব, দৈবাৎ যদি আসতবর্ণ নংজনধর দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে উত্কঠিতচিত্তে তত্ণাৎ 
আপিন নিমিত্ত পর্ব ইচ্ছা করেন।”  *রীকুষ্ণপর।প্রির অভাব ক্ষণকালকে কল্পাধিক জান”--ললিতা শ্রকষণকে 
বলিতেছেন :-“হে কুহক ! সখী যে তোমা বিরহিত কেশএকুগ্ে অবস্থিত হইয়া ক্র্টমীত্র কালকেও কল্পাধিক 
করিয়া মানিয়াছেন।” 

ঘুরলী-ধবনি_্রীরাধার উক্তি "নথি! গৃহকর্ম করিতে আরন্তভ করিলে যে করম্তস্ত করিয়া দেয়, রাত্রিতে 
পতিপাৰ্ব হইতে আকর্ষণ করিয়া! লইয়। আইনে এবং যে গুরুজন-সমক্ষে গৌরাদ্দীদিগের নীবি মোচন করিয়। দেয় 
সেই গোকুলাননের ধূর্তা মুরলী আজ আমার বশতাপন্ন।” 

্রীরাঁ বিরহে এীকৃষ্ণের অবস্থা_প্রীরাধা। প্রতি নান্দীমূখী_-“সথি ! ক্ষণ ক্ষণকালের জন্যও সথহাদগণের সঙ্গে 
পরিহাস করিতেছেন না এবং চম্পকপুপপদ্ধারাও চুড়াবদ্ধন করিতেছেন না) কেবল যোগির স্যায় ভোগাশা বিসজ্জন 
দিয়া তোমার মুখচন্দ্র মাত্র চিন্তা করিতে করিতে স্থখাহুভৰ করিতেছেন।” মধুমঙ্গল প্রতি শ্রীকৃষ+-_“আমীর অগ্রে 
রাধা পশ্চাতে রাঁধা এবংগগণমগ্ডলে রাধা বিরাজ করিতেছেন, হায়! আমার সমন্ধে ভ্রিলোকী রাধাময় হইল কেন।” 
গ্রীকষ্ণ্ৰ্শনোৎঠায় ও বিরহে গুরাধার অবস্থা_-'কুশাদী শ্ররাধা হরিবিরহে খিন্না হইয়া মধ্যাহুকালীন প্রজলিত 
সু্ধ্যকাস্তমণির ন্যায় অরুণবর্ণ বপু £ঃ এবং কারুর পশ্মীতুল্য পাতুর্ণ গণ্স্থদের রুচি ধারণ করতঃ নিদ্রাবেশে 
মুদ্রিত নয়ন কমলে ছুঃখাতিশয় বিশ্তার করিতেছেন? প্রীরাধা প্রতি ললিতা-_“হুন্দরি ! তোমাকে বলিয়াছিলাম 
যে ব্যক্তি নন্দমন্দননিষ্ঠ প্রেম নির্মাণ করিতে ইচ্ছা করে তাঁহার কখন অজ্রধারার বিরাম হয় না” । বৃন্দ কহিলেন__ 
“রাধে! নিরস্তর আনন্দশ্রবিগলিত হওয়ায় তোমার লোঁচনদ্ধয় অঞ্জনশৃ্ত হইয়াছে, ঘর্মজলে বিলেপন ধৌত হওয়ায় 
কুচদ্বয় রক্তিম পরিত্যাগ করিয়াছে এবং তোমার বক্ষস্থল যোগ ( সদ ) বিষয়ে উৎকণ্ঠিত হইয়াছে ।* 

বরপ্রার্থনা--পৌর্ণমাদীবাক্য_“হে রুষ্ণ! তুমি বৃন্দাবন কুগ্তকন্দরে গুণবৃন্দমাধুৰ্য্য বিস্তার পূর্বক শ্রীরাধার 
সহিত সর্ব মঙ্গল জনক কেলিফিভ্রম স্বাভ্যাস কর। অপর যে ব্যক্তি অন্তঃকরণ মধ্যে আদর প্রকাশ পূর্বক কর্ণঘয় 
উদঘাটন করিয়া তোমার গোকুলকেলিরপ নির্শ্মল স্থধাসিন্কুর বিন্দুও সেবা করেন, তাহা হইলে তাহার 
রাধাময়ী মাধবী-মধুরিমা-রূপ স্বারাঁজ্য-অর্জনকারী দৃঢ়তর প্রেমতরদ্ধ তোমার পদকমলে উদ্দিত হউক। 





তুতীস্্র দ্যুতি 
আল আজীবগোত্বামিএভুব গ্রয়োজনতত্ বৰ্ণন 
( গ্রীতি সন্দৰ্ভ ) 

আনন্দ--তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্ৰহ্মানন্দ বল্লী ৮ম অঙ্গ্বাকে বণিত-- 
যুবা, সাধু, অধীতবেদ, ক্ষিগ্রকর্শা, দৃঢ়কায় ও বলবানসর্বমস্প্ পুর্ণ পৃথিবী যাহার অধিকৃত, বিবিধ বিষয়. 
ভোগন্ধারা মঙ্গয্ুলোকের যে শ্রেষ্ঠ আনন্দ লাভ করেন, তাহা শেঠ মান্ুযানন্দ । খতরিয়, ব্রগগাবিদ ব্রাহ্মণ বিষয়- 
কামন। ত্যাগ করিয়া] কর্ম ও বিগ্যাবিশেষদ্ধারা প্রাঞ্চ উক্ত আনন মান্থ্যানন্দের শতগুণ তাহা মান্ুয-গন্ধর্োর 
আনদ্দ। এই মাম্থয-গন্ধর্বামন্দের শতগুণ আনন্দ জন্ম হইতে যাহারা গ্ধব্ব-জাঁতি তাহার! এবং ভ্রদ্মবিদ 
ব্রাহ্মণ বিষয় কাঁমন] ত্যাগ করিয়। প্রা হন। তাহার শতগুণ ঢদেব-গন্ধর্কের আনন্দ। তাঁহার শতগুণ আনন্দ 
চিগলোক লোঁকপিতৃগণের আনন্দ । ব্রগ্মবিদ ব্রাহ্মণ বিষয়বাঁসনী ত্যাগ করিয়। সাধন করিলে তিনিও এ আনন্দ 
পাইতে পারেন। তাঁহার শতগুণ আমন্দ-স্বতিশাস্সোক্ত কর্শ্মবিশেষ দ্বার! দেবলোঁকে জন্মগ্রহণ স্তর অজানজ 
দেবগণের আনন্দ। ত্র্গাবিদ্‌ ব্রাহ্মণ বিষয়বাঁসন। ত্যাগ করিয়। সাধনবিশেষদ্বারাও উচছা পাইতে পাঁরেন। তাহার 
শতগুণ_-মমিহোজাদি বৈদিক কৰ্শদ্বার! দেবলোক প্রাঞ্চ কর্মদেবগণের আনন্দ। তাহার শতগুণ আনন্দ অষ্ঠ বস্তু, 
একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ইন্দ্র ও প্রজাপতি এই ৩৩ জন দেবগণের আনন্দ । তাঁহার শতগুণ-_ইন্দ্রের আমন্দ । 
তাহর শতগুণ- বৃহস্পতির আঁনন্দ। তাঁহার শতগুণ--প্রজাপতির আনন্দ । তাঁহার খতগুণ--ব্র্গার আনন্দ। এই 
ব্রঙ্ষানন্দ পর্যন্ত ব্রহ্মবিদ্‌ ব্রাহ্মণ বিষয় বাসন! পরিত্যাগ পূর্বক পাধনবিশেষ ও তারতম্য দ্বারা লাভ করিতে 
পারেন। এইপ্র্কারে ব্র্মানন্দের যথার্থ তুলনা হয় না। ইহা! নির্ণয় করিতে না পাগিয়া বেদলক্ষণ বাঁক্য ও মন নিবৃত্ত 
হয়। তাহারা মুক্তিলাভের অধিকাঁরী। মুক্তি ছুই প্রকীর-_সছমুক্তি ও ক্রমমুক্তি। কিন্ত পরতত্বজ্ঞান ব্যতীত 
স্বর্ূপজ্ঞান লাভ হয় না। ভগবৎপ্রাপ্তি দুইপ্রকাঁর__(১) ভজন স্থানে ও (২) বৈকুণ্ঠে ভগবৎ্প্রার্থি। উৎক্রান্তদশায় 
স্থল-হুক্্র-নাশে, সন্ত ও ক্রমমুক্তি | জীবনুক্তি উপাধি মিথ্যাত্ব প্রতীতিতে এবং বৈমুখ্যাপগমে পরতত্বের স্বপ্রকাশতা 
লক্ষণ ধর্শের অব্যবধানে। মুক্তি আত্যন্তিক পুরুযার্থ ৷ ধর্শে, অর্থে ও কামে ষ্মভয় আঁছে। পরতত্ব সাঁক্ষাৎকারাত্মক 
মৌক্ষ_পরম পুরুষার্থ। পরতত্ব-পাক্ষার্কারের মধ্যে অল্পষ্টবিশেষ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার অপেক্ষা, স্পষ্টবিশেষ 
প্রকাঁশত্ৃত পরমাত্ম-সাক্ষাৎকাঁর শ্রেষ্ঠ। তদপেক্ষা, সখক্তিপ্রকাশ ভগবৎপাক্ষাৎকার শ্রেষ্ঠ । তন্মধ্যে ভক্তিদ্বারা 
প্রিমত্বলক্ষণধর্্মবিশেষ ভাগবৎসাক্ষীৎকার মুখ্য ও পরম অস্তরঙ্গ পরম পুরুষার্থ। প্রীতি পরতম পুরুষার্থ। গ্রীতি-হেতু 
সাক্ষাৎকারে ভগবানের স্বরূপ, স্বর্ূপবৈভব, ধাম, পরিকর ও লীল। প্রত্যক্ষ হয়। অণু জীবে গ্রীতির অপূর্ণতা হেতু 
শৈশব, বাল্য, যৌবনে বিভিন্ন প্রীতিরবস্তর সন্ধান করে, কিন্তু তাহাঁতে তৃপ্ত হইতে পারে না। এই তুচ্ছ গ্রীতির জন্য 
জীব আপন জীবন পর্য্যন্ত বিসঙ্জন করে। কিন্তু পুর্ণগ্রীতির একমাত্র পাত্র শ্রীভগবান্‌। যেখানে মুক্তি গথ্যস্ত তুচ্ছ। 
সাক্ষাৎকার দুইপ্রকার-_অস্ত ও বহি £। তন্মধ্যে বছিঃসাক্ষাৎকার শ্রেষ্ট। মুক্তির মধ্যে--সাঁমীপ্যমুক্তি শ্রেষ্ঠ । 
ভিতরে বাহিরে আনন্দময়ের অঙ্ভুতূতিতেই পরমানন্দ লাভ হয়। জ্ঞানীর একাত্ম্য অপেক্ষ। ভক্তের যিচারে তাঁগাত্ময 
অনেক বড় কথা। জ্বীবন্মুক্তি ভজনগ্থানে ভগবঢিচ্ছাক্রমে অর্গবিদ্তা ও ভাঁগবদধর্শ্মোপদেশের জন্য তদস্থগত্যময়ী হইলে 
তাহা! ভক্তির অঙ্গকুলে গৃহীত হইতে পাঁরে। জীবন্মুক্তির পরও দেহ ধ্বংস হয় না। সাধন-নিষ্ঠা ও প্রাপ্তি-উৎকঠায় 
ভগবতকুপাঁয় অনায়াসে অবস্তা, বাননা ও অপ্রীরন্ধকণ্্ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। প্রীরন্ধ কর্শ্মভোগ অনভিনিবেশে হয়। তাহা 
ভগবতনীমে নিষ্ঠার উদয়েই ধ্বংম হয় । আর জীবনুক্ত শেষে অহিংস! মুক্তি পর্য্যন্ত লাভ করে। অতএব জীবন্ুক্তের 
দশা ভক্তির প্রথমাবস্থাতেই অতি অনায়াসেই লাভ হয়। তদপেক্ষাও অধিক মঙ্গল লাভ হয়। ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের 


শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর প্রায়োজনতন্ব বিচার ৩৯ 


মুক্তি হইতে ভগবৎসাক্ষাৎকারের মুক্তি পৃথক । মৃত্তিকাঁবরণবৎ রজতমঃআবরণ মৃত. ব্রক্ম-সাক্ষাৎকারের 
মুক্তি ) কিন্ধ কাচাবরণবৎ নিলিগ্রভাবে সাত্বিক আবরণঘুক্ত বহিশ্চর জীবন্মুক ভগবতরুপা নামারাবরণ মুক্ত হইয়া 

দ্বরূপশক্তির-বৃত্তি-ভৃত (চিৎ-জ্ঞান ) বিদ্যার আবিতাঁবে ও কুপাঁয় মায়াবৃত্তি নিবৃত্ততে পরতত্বন্বপ পরমানন্দ 
প্রাপ্থিই "অন্তিমাযুক্তি*। যে মুক্তিতে আনন্দ হইয়! যওয়া হয় তাহাতে আনন্দলাভন্ধণ আস্বাদনাভাবে পুরুষার্থের 
অভাবই হইয়। থাকে | কথঞ্চিৎ সাম্মখ্য ! কুষ্ণদাস অভিমান ), ইহাতে মায়া-নিবৃত্তি ঘটে। যাহার কর্ম্ম-ক্ষয় হইয়াছে 
তিনি আত্মকাঁম পরতত্ব অঙ্গভবাভিলাধী হন। বেন্ষপ্রাপ্তি শব্দে তাদাত্ম্য প্রাপ্থি)। পাপ, জরা, মৃত্যু, শোক, 
ক্ষুধা ও পিপামা রা ত্য, সত্যকাম ও সভাদম্বল্প তরঙ্গের ৮টা সাধারণ গুণ মুজের হয়। সকাম ও নিষ্কামকর্শ্ম 
পরমার্থ নহে--পরস্থ অর্চচনাঁদি ভক্তি পরমার্থ। আত্মার ধ্যান গরমার্থ নহে, কারণ পরমেশ্বর হইতে ভেদ্ূপর দ্বৈতী 
যোগীগণ পৃথক্‌ পৃথক দেছে আত্ম। ও পরমাত্মার ষোগকে পরমার্থ বলেন। পরমাত্মা পৃথক চেহে পৃথক নহে, এক 
বূলিয়। তাহ। পরমার্থ হইতে পারে না । পরন্ধ শুদ্ধ ব্রহ্ম, পরমাত্বা! ও ভগবজ সম্বন্ধ জ্ঞানের নামই পরমার্থ। ব্রহ্মেও 
আনন্দ আঁছে। পরমাত্মা-সাক্ষাৎকাররূপ মুক্তিতে আনন্দান্ুভব আঁছে । নারায়ণ সাক্ষাংকারই মোক্ষ। 

অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও ক্মভিনিবেশ এই পঞ্চরেশশুন্য, দশ মামাপরাধশৃণা ও মোক্ষাভিলাযশূণা হৃদয়ে 
সাধুসঙ্গ ও কৃপায় শ্রতগৃহীতা ভগবানের যশ ও গঙ্গান্সানাদিছ্বার] চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে তত্তক্িবিশেষাধিভূর্ত 
শ্ীভগবানের তদীচ্ছাময় তদীয় স্বপ্রকাশতা-শক্তি-প্রকাশে দমাক চিত্তের বিশুদ্ধি ঘটে ও তাঁদাত্মাপ্রাধ ইন্জিয়গণের 
দ্বার! ভগবৎসাক্ষাঁৎকাঁর হয়েন। অন্তঃ ও বহিঃ ভেদে লাক্ষাৎকারদ্য়ের মধো বহিঃসাক্ষাৎকার জেষ্ঠ । অবতার 
কালেও অশুদ্ধ চিত্তে গাক্ষাংকারের আঁভাদ (যোগমাকস। সমাবুৃত )। অবতার ভিন্ন ও অবতার কাঁজেও বৈষ্ণবাঁপরাঁধ 
থাকাকালে যে দর্শন তাঁছা দর্শন । অবতার কালে বিপরীত দর্শনও হয়। বিযয়ান্যাভিনিবেশ, ভগবদবজ্ঞারূপ 
বহিম্ম্থ, অরুচি ও বৈকুত্য বিছ্বেধীর ভগবদ্র্শন লাভের সময় হতেও অপরাধীর রেখ নাশ আর্ত হয়! ভক্তাপরাধ- 
হীন ব্যক্তিত্ব অবতীরকাঁলে ভগবৎসাক্ষাঁৎকাঁরের সঙ্গে সঙ্গেই নিখিল ক্লেশ বিমুক্ত হয়। অপরাধীর অপরাধের ক্ষয়ের 
পরিমাণে ক্লেশের ক্ষয় হয়! ভক্তের যে বিষয়াভিনিবেশ-_তাঁহা ভগবানের লীলাঁশক্কির দ্বারা যোগমায়া কত। তাহ! 
ভগবানের লীলামোদপোষনার্থ ভগবদিচ্ছাঁয় গ্রকটিত হয় তাহা “মভিভবাঁভান”। ভগবাদিচ্ছায় প্রকাশিত বলিয়! 
জয়-বিজয়ের বৈরভাঁবাঁভীস ও চতুঃমনের অপরাঁধাভাস। 

সালোক্য মুক্তি ঃ--সাঁধনসিদ্ধ -ভক্ত ভনি-প্রভাবে প্রারন্ধ-অপ্রারন্ধ কর্শ্মবিনাশে সুলহুন্মদেহনাশাস্তে উৎক্রান্ত 
দশায় ( অস্তিমামুক্তিতে ) জীবন্বরূপ চির ক্র প্রকটিত ভগবন্ধামে স্থিত শোঁভাঁরূপ অনস্ত চিন্ময় যুক্তি ভগবৎ- 
সেবোপযোগী ভগবৎজ্যৌতির অংখভূত ভগবদিচ্ছাক্রমে নিজরুচি অনুরূপ মৃভি প্রাপ্ত হইয়া মিলিত হন। তাহাই 
পীর্ধদদেহ শ্রীপ্তি। দিদ্ধ-প্রণালীতে শরীগুরুদেবের ধ্যানযোগে জ্ঞাত মুন্তি মানসে সেবা করিতে করিতে ভক্তিবলে 
ভগবৎ ইচ্ছা ও কণায় লভ্য হয়। কৌন স্থলে এই প্রাকৃত দেহই অচিন্তয-ভগবৎশক্তি-প্রভাঁবে জ্যোতির্শয় চিন্ময় 
পার্ধদ দেহে পরিণত হয়। ষথা--প্ুব। 

সার্্টি মুক্তি £_ত্যক্তমযস্তকৰ্শ্ম আত্মসমর্পনকারী ভক্ত ভগবংক্বপায় নিখিল চিদচিৎ সৃষ্টি স্থিতি-নিয়মনরূপ 
জগদ্যপার ব্যতীত অংশভূত ব্ৰহ্মাদি দেবগণের আধিপত্য, সমস্তলোকে স্বচ্ছন্দগতি ও অণিমা ( অণুকরণ ), লঘিমা 
(হাল্কাঁকরণ ), মহিমা (বড়করণ ), প্রকাস্ত (ছুরস্থকে নিকট আনয়ন ), বশিত্ব ( বশীভূতশক্তি ), ঈশিত্ব (ভৌতিক 
দ্রব্যের উপর প্রভুত্ব ), কাঁমবমায়িত! (ইচ্ছা্ছরূপ শক্তি প্রকাশ) ও প্রাপ্তি । ভগবানের সমান নিত্য কিন্ত 
গৌণ আংশিক এশবর্ধ্য প্রাপ্তি হয়। { 
সারূপ্য £_ভগবংক্পায়, শ্রীবংস, কৌস্তভ, শ্রীকরচবণগত চিহ্নাদি ব্যতীত চতুতুজ পীতবসনাদি রূপ 
প্রাপ্ত হয়। রর 


৪০ ভজন সন্দত 


সামীপ্য £_-ভাগবতী গতি পারত প্রাপ্ি। প্রেমভক্তিযোগে প্রাপ্ত হওয়া ষায়। 
সাযুজ্য £ “ভক্তের অনাদৃত গেরাগন্ডাবনাহীন। ভগবানের সদ লীন হইয়া থাকে। ভগবান্‌ হইতে পারে 
না, জীবই থাকে কিন্তু মাধা সম্পর্ক থাকে না, আনন নিমঘতা তি মাত্র ( অস্তঃসাক্ষাৎকার )। কোথায় কোথায় 
ভগবতরূণায় কিঞ্চিৎ হোগও তৃকাবশেষ আস্বাদন হয়। লীন থাকিলেও প্রেয়সীবর্গের সহিত বিহারাঁদির অঙথতৃতি 
ধাকে না। কাছারও ভাগ্যক্রমে ক্ুপাপূর্বাক প্রীঅ্গ হইতে নিদ্কাসিত করিয়া পার্যদ করেম। অগা মুক্তি দ্বারা সেবা 
সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু সাবুজ্য মুক্তিতে সেবা সম্ভাবনা না থাকাতে ভক্তের নিকট গ্বণা। ব্রহ্গমাযুজ্য অপেক্ষা 
ভগবৎদাধজ্য অধিক স্বণিত। 
চারিপ্রকাঁর মুক্তি ভগবৎসাক্ষাৎকারেব নৈশিষ্টো ব্রদ্ধকৈবন্য হইতে শেঠ ।  অশ্পষ্ট-বিশেষ ব্রগ্ম-কৈবলোর 
পর স্পট্ট-বিশেষ ভগবৎপ্রাপ্ধি জেষ্ঠ ( যেমন অঙ্জীমীলের নাঁমাঁভাসে গ্রাঁথ )। বহিঃসাক্ষাঁৎকীরময় বলিয়া সাঁমীপা মুক্তি 
মুক্তি মধ্যে শ্রে্ঠ। 
প্রলয় কালে সমুদয় জীব স্বপ্প বিহীন গাঁচ নিদ্রায় মগ্গীয় নিজ-কশা সমুহসহ প্রকৃতিতে লীন থাকে! যখন 
কর্ম উদ্ধদ্বক্রিয়াবিশেষরূপে ন্যক্ত হইবার যোগ্য হয় তখন স্ষ্টি আরভ হয়। প্রথমে ব্রহ্মার স্থষ্টি। অনন্ত জীব- 
গণের মত অনন্ত ্রহ্মারও উপীধি-শরীরাদি প্রকৃতিতে লীন আছে। তাঁহার একজনের উপাধি স্বষ্টি কগিয়] ভগবান্‌ 
ভদ্দারা ব্র্থাণ্ডে প্রবেশ করেন । অন্য জীব স্থষ্রি না হইলেও সেই কল্পে ইহাকে লইয়া! স্ষ্টিকার্ধ্য নির্বাহ করেন। 
ক্যারি ব্র্মের 'টছ্থ লক্ষণ । সষ্যাদি ব্যাপার অনাদ্দি। 
সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, উতি, মন্বস্তর ) ঈশকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশয় মহাপুরাণের গরতিপাদা 
দশটা অর্থ মধ্যে শ্রীমন্তীগবতের বর্ণিত মুক্তি অর্থে প্রেমভক্তি। পোষণ অর্থেও গ্রেমভক্তি! ভগবানের অঙ্গগ্রহই 
পোষণ 3 নিক্গপ্রীতিদীনই সেই অঙ্গ্রহের পরাঁকাষ্টাপ্রাপ্তি। মুক্তি অপেক্ষা গ্রেমভক্তি শ্রেষ্ট । 'কৈবল্য”শবে গুদ্ 
ভক্তিযোগ, উহাই পরম প্রয়োজন, উহাই প্রীতি । ভক্তের প্রকৃষ্ট স্ঘ'ফলে ভক্তিযোগ-লক্ষণ প্রেম অপবর্গ হয় 
ভাঃ ১1১২ শ্লোকে ‘কৃতি’ £_কোনরূপে সে সাঁধনাহক্রমগ্রাপ্ত ভক্তিছার! কৃতার্থ। “সছ্য”--সে সময় বাপিয়া। 
চি = ুঁবণেচ্ছু, “তৎক্ষণাৎ! = তথন হইতে সর্ব্ব্মণ। “অপর”_মোক্ষবাদনাযুক্ত, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার প্রভৃতি। 
“অবরুদ্ধ” বশীভূত (প্রীতিই উদ্দেশ করিতেছেন )। চতুঃগ্লোকী--প্রবিষ্ট অপ্রবিষ্ট ভক্তের অস্তরেন্দ্রিয় সমূহে 
(মনে) ও বহিরিন্দিয় সমূহে স্ৃত্তি। ভক্তগণে _ সর্ব প্রকারে অনন্যবৃত্তিতার ছেতুতৃত স্বপ্রকাশ (প্রেম নামক আনন্দা- 
আক কোন অনির্বচনীয় বস্তু আমার 'রহন্ত) | 'জ্ঞান+--ভগবজ জ্ঞান । ‘বিজ্ঞান’_ভগবাঙ্কভব। 'রহস্ত-প্রেমতজি। 
‘অল্প’ সাঁধন-ভক্তি। প্রেমের বিরল প্রচারত্ব ও মহত্ব কারণে সহজে অদেয় কিন্ত মুক্তি সহজে দেয়। শ্রীমন্তাগবতের 
আবির্ভাবের মূলীভূত উদ্দেশ মহিমা। বর্ণনে ভগবতগ্রীতির উদ্বোধন । , ভগীবগ-্রীতির দ্বার! মোক্ষের ভিরস্কুতি 
্ববূপ্ধারা ও পরিকরদ্বীর1। ‘ভক্তের সুখ দুঃখ’__ভগবৎ অস্ভব“নথথ ও বিরহ দুঃখে ইষ্টস্ফৃত্তি জন্য পুরুষার্থ। পুর্বসংস্কার 
ও সকাঁমব্যক্তির সংসর্গে_্বর্গলীভ | মহদ্পরাধফলে নরকগতি লাভ হইলেও সর্বাবস্থায় শ্রীভগবাঁনে আমক্তচিত্বের 
তাহাতে অভিনিবেশ হয় নাঁ। মোক্ষথে উল্লাস ও নরকে ব্যথিত হয় না) শ্রীভগবানে পুরুষার্থ বুদ্ধি থাকায় 
তাঁহাঁতেই অভিনিবেশ থাকে ) অন্য সকলে তুচ্ছ বুদ্ধি হয় ভক্তির আভাসে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সকলই স্থল 
কিন্তু ভক্ত আঁদর করেন না। ভক্তের সঙ্গের লবমাত্রও স্বর্গ ও মোক্ষ অপেক্ষা শ্রেঠ। মুক্তজীব মায়া সমন্ধ 
বর্জনের পর শুদ্শ্্পপ জীবের ভক্ত ও ভক্তির কৃপায় পার্ধ দেহ লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের গুণে আকুষ্ট হইয়া হরিভজন 
করেনা ভক্ত ও ভগবানের নিকট অপরাধ ন। হইলে ( মুক্তজীব ) জ্ঞানিগণের দেহা'্যাভিয়ানের অভাব হেতু চিত্ত 
বিক্ষেপের অভাব নিবন্ধন (ভক্তির কৃপা হইলে) নিত্যযুক্ততও একাস্তত্ব সম্ভব । অপরাধ হইলে জীবনুক্তেরও 
পতন (সংসার) অনিবাধ্য । 


শল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রতৃর প্রীতিমন্দভ ৪১ 


ভাঃ ১১১৪৷১৫ শ্লোকোক্ত নিরপেক্ষ _নিষিঞণনভক্ত, শান্ত-ক্ষোভরহিত। সমদৃষ্টি--হেয় উপাদেয় 
বৈরভাব রহিত। মুনি-নারদাদির পদধূলিতে কৃষ্ণভক্তের অহৈতুকী ভক্তির প্রতিদান-_অসমর্থতারূপ দোষ পবিত্র 

(ভক্তের চরণধুলির দ্বার! ভক্তি হয় তদ্বার! মারুর্য্যানুভব করা যায় । ) 
গ্রীতিমান ভক্তই অর্বদঞ্েষ্ঠ £_চতুর্বর্গধিক্কারী অকিঞ্চমের জন্তই ভগবৎ প্রসদের আবি্ভাব। কোনও 
ভক্তের চতুগেঁর কাঁমন! হইলেও ভগবান্‌ উপশম বরেন। স্থখ-দুঃখে ভগবংস্থৃতির অভিমিবেশের ব্যাঘাতকারক 
বলিয়। চতুরবর্গ অস্তদ্ধ। শুদ্ধজীব স্থগ-ছুঃখে আভিনিবিষ্ট হন না। ভক্তের ভগবহস্থখাহসন্ধানময়ী চরণকমলের সেবা! ব্যতীত 
কর অন্তবাঞ্জা প্রীভগবানের গ্রীতিসেবার উপযোগী হইলে গ্রহণীয়, 





চতুর্বর্গাদি আর কিছুই প্রার্থনীয় নাই । শুদ্ধভণে 
নিজন্খনম্পাঁনের জন্য নহে । প্রনুধিি্ মহারাজের রাজন্ুয় যজ্ঞ, ছারকীয় নায় এশ্বষ্য (পরমেঠি ) কষসেবার 
দ্র, গ্রীতিসেবা সম্পনের জন্য । কোন কোন ভক্ত “সামীপ্য” মুক্তি স্বীকার করেন, তাহা সর্বক্ষণ অন্তঃসাক্ষাৎংকাঁর 
থাক! দব্বেও তদপেক্ষ। শ্রেষ্ট বহিঃ-সাক্ষাৎকারের চন্য - ভক্তদেবোপোযোগীনী “সামীগ)” মুক্তি প্রার্থনা করেন। ডদ্বারা 
ভগবৎপ্রাপ্তির ব্যাকুলতার জন্য ভগবন্তক্তির (শুদ্ধ) গৌরবই ঘোঁধনা করে। ভক্তগণ বাসনামুমারে ভগবৎমেবোপযোগি 
ভগবদ্ধামে থাঁকিয়া নেবার জন্য “মালোক্য” 7 মহাঁসমারোহে সেবার জন্য “সাটি”; সতত নিকটে থাকিয়া 


নেবার জন্য “মামীপ”, তদীয় সুখাঙ্গরূপ সেব! করিবার জন্য “শান্প্য” মুক্তি স্বীকার ও প্রার্থনা করেন। কোন কোন 
ভক্ত প্রার্থনা ন! করিলেও আপনা আপনিই এ সকল মুক্তি মিলিয়! যাঁয়। পাধদত্বলক্ষণাগতি_-সালোক্য মুক্তি । 

অভীষ্ট প্রাপ্তির নিশ্চয়! এক্ান্তিভক্ত_ছুই প্রকার (১) অজতগ্রীতি,_সর্ববপুরুযার্থরূপে ভগবতপ্রীতি 
প্রার্থনীয় বিঘ্ন একান্তি। (২) জাতপ্রীতি তিন প্রকার, (ক) ভগবদন্ুভবমাত্রে নিষ্ঠাসম্পন্ন শাস্তভক্ত কেবল 
দর্শন প্রার্থনা করেন, বাঁহিরে একবার দর্শন করিলেও সর্ব! অন্ত:সাক্ষাৎকার বর্তমান 3 কিন্ত সেবাভিলায নাই ষথ। 
বর্দিংখন। (খে) দর্শন-পেবনাদি রন্ময় পরিকর-বিশেষাভিমানী | (গ) স্বয়ং পরিকর বিশেষ। 

্র্গটৈবর্তে :_“যদ্ি আমাকে পাইতে ইচ্ছা করে, তবে নিশ্চয়ই প্রাথ হইবে ইহার অন্যথা হইবে না।” 
ভঙ্মাঙ্ছরূস প্রাপ্তি হইবে। ব্রজদেবী, দ্বারকাবানী, পাগুবগণ প্রভৃতি পাঁধদ্দগণের প্রকট লীলার পর, অপ্রকট 
লীলায় প্রবেশের পর, শ্রীক্ৃষ্ণপ্রাপ্ি, বহিঃদাক্ষীংকাঁর, তাহা স্ফৃত্তি নহে। 

অংশী ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণের পরিকরগণও অংশী। বিদুর যমরাজের অংশী। প্রকট লীলায় অংশ অংশীতে প্রবেশ 
করেন। অপ্রকট কালে অংশী হইতে অংশ পৃ*ক্‌ হইয়া। যমরাজ যমলোঁকে গমন করেন। অভিমন্থ্যর চন্দলোকে গমন 
এরপ। প্রভীস্তীর্থে ষাদবগণের যনুবংশ ধ্বংস, মহিষীহরণ প্রভৃতি এন্রজালিক মায়িক। যাঁদবগণ কৃষ্ণপাৰ্যদ নিত্য 
ছারকাবাসী। এ প্রকার অন্ত পার্যদগণও বুঝিতে হইবে। পরীক্ষিত মহারাজের ত্রক্মনির্বানে প্রবেশের পর 
ক্রমভগবতপ্রীপ্তি রীতিতে ভগবতপ্রাপ্তি বুঝিতে হইবে। ভীন্ম, পৃথুমহারাঁজ, ভরতমহাঁরাজ ও অজামিল এ প্রকার 
বুঝিতে হইবে। 

মহাঁভক্তগণ না চাঁহিলেও তাহাদের নিকট প্রীতির অনুকুল সম্পত্তি উপস্থিত হইয়া থাকে । ভগবান্‌ দি 
সম্পত্তি দান না করেন তাহাতে প্রীতির লাঘব হয় না। ন! দেওয়ার জন্ত প্রীতির উল্লাস আর দিলেও প্রীতির 
উল্লাস কোন অবস্থায়ই লাঘব হয় না। যেমন-এস্থদামাবিগ্র। 

প্রীতিমান ভক্তের বৈশিষ্ট্য এই যে,__ভক্তকে নিজদত্তবস্ত প্রচুর হইলেও ভগবাঁন্‌ অল্প মনে করেন; আর ভক্ত- 
প্রদত্ত বস্ত অতিতুচ্ছ হইলেও তাহা ভগবাঁন্‌ প্রচুর করিয়া মনে করেন। ভক্তের প্রীতি ভিন্ন অন্য কোন্‌ 
প্রর্থনা নাই। “জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো যহ্বরপরিষৎ ৈর্দোভিরস্তনধর্্মমূ। স্থিরচরবুজিনস্ঃ 
সুম্মিত-শ্রীমুখেন ব্রজপুরবনিতাঁনাং বর্ধয়ন্‌ কামদেবম্ঠ। অপ্রকট প্রকাশেও গ্রীরুষ্ণ পরিবারবর্গের সহিত বিহার 
করেন এই ক্সোকের তাঁ্পধ্য। শ্রীকৃষ্ণ ষছুবর-পার্ধদগণের সহিত নিত্য পরমোৎক্র্ষে বিরাঁজ করিতেছেন । নিজ 

ভজন (৬ষ্ঠ বেছ)-_-৬ 


ix ভঙ্গন মন্দ 

বাঁহগণ ব্ৰজে ছুইভুজ ও ঘারকায় কথন দিভুঙ্গ, অধর্শ্মনাশ ও অধর্শবছন নাঁজন্তবগগকে বিনাশার্থ কখনও চতুতূ জন্ধপে ও 
্বারকায় বারের, স্দর্ষণ, গ্রছায়, অনিরুঘরূগে অথব| টৈদোভিঃ কালজয়গত ভক্তগণ পীরের বাহথজপ, তাহাদের 
বারা (অধম ) পাঁপরাশি নাশ করিয়। অথব] নিঙ্গাবির্ভাব দ্বার! স্থাবর জনম সকলের বিশেষতঃ ব্রঞ্জের ও ্বারক। 
মথুরার স্থাবর জঙ্গমের নিচরণের বিচ্ছেদ হস্ত। হইয়। দেবকাতে জনমূপ বাদ গ্রহণ করিয়। জয়যুক্ত আছেন। নিত্য 
বিহার প্রতিপাদনের জন্য নিখিল জীবের আশ্রয় জননিবাস--জন-্বজন তিনি নিজ্রভক্ত হৃদয়ে অপগিকর দ্বারকা- 
মধুর।-বৃন্দাবনবিহারিরপে প্রকাশমান আছেন। তিনি স্বয়ং কি কাঁধ্যে জয়যুক্ত? ব্র্-মথুরা-দারক1বণিত। 
(অত্যন্ত অনুরাগী ) গণের কাম লক্ষণ যে দেব (অগ্রাকুত) গ্ররু্ণ স্বয়ং তাহাদের হৃদয়ে ও উদ্দীপন স্বরূপে 
(কাম ও কামের [ প্রেমের ] অধিষ্ঠাত্‌ দেবতা অভেদ ) গরমামন্দ স্বরূপতা। গঃমগুরুবার্থতারূণে নিত্য জয়যুক্ত 
আছেন। “ভগবওপ্রাতির লাক্ষণ”--প্রীতিতে--ব্যিয় ও আঁশ আছে, বিষয়ের আননে আয়ের আনম, 
আঁ্রয়ের পৃথক আনন্দ নাই। প্রীতির বাঁচক শব্দ হাব, হাদি, শৌহৃদ। বিষয়ের আনুকুল্যভাঁবে তদঙগত স্পৃহা 
উল্লামময় ভঞ্জনবিশেষ। ইহার প্রতিযোগী--বিদ্বেষ। প্রিয়তাঁর বিযয়-যাহাকে ভালবাঁদা যায (শরীক ) 
আশ্রয়_-ভক্ত। গ্রতিষেগী-খক্র | স্থথ :__আশ্রয় আঁছে বিষয় নাই। বাচকশঝ-_মুখ, প্রমান, হর্ষ, আনন্দ । 
উল্লাগাত্মক জ্ঞান বিশেষ। প্রতিযোগী__ছুং৭, ইহাতেও আর আছে বিষয় নাই। সুখের আয়_-ড্কারিত জীবও 
দুঃখের আশ্রয়-_-দুম্ম।ন্বিত জীব । 





স্বরূপ জক্ষণ £--বিষয়ানুকুল্যাত্মক । তদামকুল্যাছ্গগত ও তদস্থুভব হেতুকো সময় জ্ঞামবিশ্যেঃ।  ভটস্থ 
লক্ষণ 2--উপমা--প্রবাঁসী পুত্রের জন্য ‘পুত্রের ছুগ্ধপানে পুষ্ট হইবে বলিয়া, নিজে কষ্ট করিয়াও টাকা পাঠাইয়। 
পুত্রের পু্ি-সংবাদে যে সুখ তাহা ‘বিয়ানুকুল্যাত্মক’। কাছে আনিলে অর্থাভানে কষ্ট হইবে ভাবিয়া কাছে না 
আনার ইচ্ছ! “আল্ুকুল্যান্থগত তৎ্স্পৃহা ৷ তাহাগ কুশল সংবাদে “মনে মনে বুকে করিয়া লালন করিতেছি তাহাতে 
পুত্রের কত আনন্দ হইতেছে? ইহা “তদঙ্গভব হেতুকোল্লাগময় জ্ঞানবিখেষ১৮। ইহ পরোক্ষভাবে ভগবৎ প্রীতির লক্ষণ 
দেখান হইল। ইচ্ছা, দ্য, সুখ, দুঃখ, সংঘাত (শরীর ), চেতনা, ধৈর্য__বিকারযুক্ত পদার্থ “ক্ষেত্র মায়িক। ক্ষেত্র 
আত্মা। মায়ার সত্বগুণ হইতে স্থখের উৎপত্তি; হুখ-_মায়াশকি-বৃত্তিময়ী। বিষয়-প্রীতি__মারাশকি-বৃত্ভিময়ী । 
ভগবত্প্রীতি_শ্বরূপশক্তি-বৃত্তিমক়্ী। এ জন্য উভয়ের ভেদ । ভগবত্প্রীতি-শ্রীভগবৎবিষয়াজকুল্যাতআ্বক, আস্কুল্যের 
অন্গগত অভিলাধষাদিময় জ্ঞান-বিশেষ। 'পুজ্যজননিষ্ প্রিয়তা” ভক্ভি-খন্দে অভিহিত হ্য়। পরমেশ্বরমিউ ভগবৎপ্রীতি 
‘ভক্তি-শব্দে কথিত হয়। সাক্ষাৎ (অন্বয় ) ভাবে ভগবৎ্গ্রীতি। ভাঁঃ ৩২৫৩২ গ্রে কে__প্রীভগবান্‌ কহিলেন 
‘মাঁতঃ, যে সকল ইন্দ্রিয় দ্বার! শব্দাদি-বিষয়ের জ্ঞান জন্মে, ইন্দ্রিয় ও ইন্তয়াধিষ্ঠাত-দেবত।গণের গ্রীগুরূণরিষ্ট বো- 
বিহিত কর্মাহ্ঠানক্রমে শুদ্ধসত্বমৃত্তি শ্রীভগবান্‌ হরিতে যে অহৈতুকী যে বৃত্তি তাহাই ভাগবতী ভক্তি; অধিক্কৃত 
চিত্ত শুদ্ধসত্ব পুরুষের পক্ষে এ ভক্তি মুক্তি হইডেও গরীয়মী ।” উক্ত গ্োকে_-গুপলি্ব_ত্িগুণ উপ।ধি ধাহাঁদের-_ 
ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু শিব। আহ্থশরবিক কর্শ্ম_শ্রুতি পুরাণাদিতে ধাহাদের কর্শ__চরিত্র জানা যায়_-তীহাঁরা আন্শ্রবিক- 
কৰ্ম্ম । এই তিন দেবের মধ্যে ব্রহ্মা ও শিবের মায়িকগুণের নাহিত সাক্ষাৎ সম্পর্ক থাকায় গুণপিপ্ত। বিষ্ণু সত্বগুণের 
সন্গিধানে অবস্থান করতঃ সেই গুণকে ক্রিয়াশীল করিয়া পাঁলনকাধ্য নির্বাহ করেন। তিনি স্বক্নপশক্তির 
বৃত্তিভূত শুদ্ধসত্বাত্মক বলিয়া ‘সত্ব’ পদে তাহাকে নির্দেশ করিয়াছেন। কারণ ব্রহ্ম ও শিবের ষে বৃত্তি আছে, 
তাহাকে ভক্তি বল! যায় না, কেবল বিষ্ণুতে যে:ৃত্তিঁতাহাকেই ভক্তি বলা যায়। বৃত্তি:-_যে যে কাঁধ্যদার ভগবান 
সখী হয়েন (সেই রুচির চেষ্টা) সেই সেই কার্যে প্রবৃত্তি । এই প্রবৃত্তি যে জ্ঞানের স্বরূপ সেই জ্ঞানকেই প্রবৃত্তি 
বলা হইয়াছে। এই বৃত্তি যদি চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তির হয় তে তাঁহ| ভক্তি নহে। একমন! ঃ_একাগ্রচিত্ত, 
একমাত্র শ্রীহরিতে ধাহার মন এমন ব্যক্তির বৃত্তিই ভক্তি। ব্রঙ্ে পরমাননন্বরূপতা আছে; পরমাত্মায় পরমীনন্দ 
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স্বরূপতা ও অসমোর্দ প্রভৃতান্রপ-শ্বধ্য আছে; আর ভগবানে তদুভয় ত’ আছেই, তস্তিন্ন সর্বমনোহরতা- 
প্রধান রূপ-গুণ-লীলাদিশৌঠ্বরূপ মাধূর্যাও আছে। 0৮১৬৩ স্বাভাবিকী ভক্তির হেতু । এই সৌন্দর্য্য ভগবানের 
অসাধারণ বৈশিষ্ট্য মাধুর্য । স্বরূপ-ই্বর্্য-মাধুষ্্পুর্ণতত্বই ভগব; রী ্রীমংস্থ, কুম্্ম প্রভৃতি ভগবদবতার--শ্রীকষেে তাহার 
পরিপূর্ণতম পর্গাকা্ঠা। “অনিমিভ। । “ন্বাভাবিকী "কেবল বিষ়মৌন্দর্ধা হইতে নিজেই 
সমুৎপন] (বলপূৰ্বক নিপন মতে) । তাহা ভগবতী.ভক্তি__ভগ বি শলীতি, অন্তভক্তি__সাধনভক্তি ও ভীবভক্তির 
দহিত প্রেমি কাণ চক আছে বিয়া তর ভাবি প্রতিপদ হইছে উনি 
খবর গৌখত্ব বু ইতে জে! গ্রীতি'-মোক্ষ হইতে গাঢ় পরমানন্দরূপত্তহেতু 
খ্রেঠ। গ্রীতি গুগাতীত বদ্ধ হইলেও সর্ধগুণের বিজারভূত মনে শ্রীভগবতকপাঁবিশেষেই সেই বৃত্তির উদয় সম্ভব 
হয়। মনের সহিত তাদাত্সা প্র হইয়া সেই জ্ঞানবিশেষ প্রকাশ পায়, ইহাই বৃত্তি । ভাঃ ৩২৫২৫ শ্লোকে 
শ্রদ্ধা, রতি, ভক্তির উল্লেখ আছে। শ্রন্ধা প্রীতি নহে তাহাতে আঁনুকুল্য প্রবৃত্তি জন্মে না। রতি ও ভক্তি 
উভয়ই আনুকুল্যময়ী গ্রীতি জ্ঞাগক। রতি হইতেও ভক্তির আন্ুকুলা আধিকা। পরিপূর্ণ আন্থকুল্যাদিময়ী ভক্তি 
গ্রহণে ঈষদুন 8৮455 দী রতি গৃহীত হইয়াছে । এস্থানে ‘ভক্তি’-শব্দে ‘প্রেমভত্তি" সীধনভক্তি নহে। 
গুণাতীভত্ত £--ভগ সর্বোত্তম ! গুণময়বস্ত বিকাঁরশীল, বিকারশীল বস্তু সর্ধেত্বম হইতে পারে না। 
পরমেশ্বরবিষ্ধক জ্ঞান লিগুণ। শরণাপত্তি জনিত সুখ নিপুণ (ভাঃ ১১/২৫২৩,,২৮)। ভগবানের আনন্দ দুই 
প্রকার (১) স্বরূপানন্দ, ২) হুরশপক্তির আনন্দ। স্বরূপানন্দ ছুই প্রকার (ক) মানসানন্দ, থে) এশব্্যানন্দ । 
শমভগবান্‌ আনন্দ রূপ, আঁনন্দমূত্তি বলিয়া স্বরূপ হইতে তিনি এক প্রকার আনন্দ পান, তাহ! “দ্বরূপানন্দ”। 
স্বরূপশাক্তি হুইতে ধাম, পরিকর, লীলার অ ৯ এ সকল হইতে যে আনন্দ লাভ করেন তাঁহা। ‘স্বরূপশত্ত্যানন্দ”। 
ধাম, পরিকর, লীলার আঁনন্ত্য নিবন্ধন 1 তাহ! তাহার “এশ্বধ্যামন্দ'”। কারুণ্যাদি গুণ প্রকট 
করিস যে চিত্তপ্রগাদ লাভ ক হুবিধ। মনোৰৃত্তি হুরূণশক্তির পরিণতি বলিয়া উহ! 
স্বরূপশক্ত্যানন্দও বটে । পরিকরগণের ( ত তিনি যেরূপ মনপ্রসাদ লাভ করেন আর কিছুতে 
তেমন নহে। 108 দ্বারা তিনি 7, ভক্তি তাঁহার সাঁরস্বক্নপা। এজন্য তাহার যাবতীয় মানস 
ভক্ত্যানন্দের অধীন। ভক্তের হৃদয়ে ভক্তির অধিষ্ঠান । ভগবানের হৃদয় ভক্তির অধীন, এজন্য সাধুভক্তগণ তাঁহার 
হৃদয়কে গ্রাস করিয়াছে গং ভক্তির কাছে ভগবানের কোন স্বীতন্থ্য নাই) ভগবানের মাঁনসাঁনন্দের 
উপর ভক্ত্যানন্দে একাধিপত্য। (ভাঃ ৯৪৬৩ )। ভাঁঃ ৯৪1৬৪ শ্লোকে--“হে ব্রাহ্মণ, আমি ষাঁহাঁদের পরমগতি, 
সেই সাধুগণ ব্যতীত নিজেকে ও নিজের আত্যন্তিকী সম্পংকে আমিম ভিলাষ করি না” নিজেকে” অভিলাষ 
করি না বলায়_-স্বরূণানন্দের উপর ভক্ত্যানন্দের একাধিপত্য। ‘নিজের আত্যন্তিকী সম্পংকে অভিলাষ করি ন!’ 
বলায়,_এশ্বর্ধ্যানন্দের উপর ভক্ত্যানন্দের একাধিপত্যও কথিত হইল । এবং ভাঁঃ ১১1১৪।১৫ গ্লোকে--“ন তথা মে 
প্রিয়তম আত্মঘোনির্ন শঙ্করঃ। ন চ সক্ষর্ধণো ন শরর্নৈবাত্ম| চ যথা ভবান্‌।” ইহাতে স্বরপানন্দ ও এঁশর্য্যানন্দ হইতে 
ভক্ত্যানন্দের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্তন করিয়াছেন। 
হলাদিনীরই কৌন অর্ববাতিশায়িনী বৃত্তি নিয়ত ভভ্তবৃন্দে নিক্ষিপ্তা হইয়া ভগবৎপ্রীতি নাম ধারন 
পূৰ্ব্বক বিরাজ করেন। অতএব সেই প্রীতি অনুভব করিয়া শরীভগবান্‌ ও ্রীমন্তক্ঞগণ অতিশয় প্রীত হয়েন। 
নিরন্তর চিন্তন হেতু উভয়ে উভয়ের হায় ব্যাপিয়া অবস্থান করেন, অন্তবন্তর স্থৃতি দূরে থাকুক স্থৃতিস্থান হৃদয়েরও 
অনুসন্ধান থাকে না। পরস্পর তন্ময়তা। অত্যন্ত আবেশ দ্বার! একতাপ্রাপ্তিহেতু জলন্ত লৌহ অগ্রিরূপে তাঁদাত্ম্য- 
ধর্ম লাভ করার ন্যায় হয়। লৌহ যেমন অগ্নি হইয়! যায় ন! তাদাত্ময প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার। উভয় উভয়কে 
পরাজয় করেন, কখনও ভক্ত ভগবান্‌ হইয়া যান না। নিত্যমুক্ত হইলেও ভগবান্‌ ভক্তের ম্েহরজ্জুতে বদ্ধ। অস্তের 
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বশীভূত না হইলেও ভক্তের বশীভূত। উভয়ের অন্য বান্ধৰ নাই। ভক্ত কিছু না চাহিলেও ভগবানের সেবা চাম 
অতএব উভয়েই পরাজিত । } 

ভগব প্রীতির তটস্থ লক্ষণ--শীহরিকথ| শরবণাদি-সময়ে অশ্রপুলকাদির উদগম ভগাত্গীতির তটস্থ লক্ষণ। 
চিত্তের দ্রবতা হইলে রোমাঞ্চ, আনন্দাশ্র ও আশয় শুদ্ধি হয়। আশয় (চিত্ত) শুদ্ধি ন! হইলে অ পুলকাঁদি কিয়ং, 
পরিমানে উপস্থিত হইলেও ভাগবৎগ্রীতির সম্যক আবির্ভাব হয় নাই জানিতে হইবে। আঁশয়শুদ্ধি বলিতে অগ্বা ভিলা 
গরিত্যাগও গ্রীতিতাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। যথা--অক্রুর ( ভাঁঃ ১০৷%৮৷২৬ )। 

যাহারা উপকার ও প্রত্যুপকারের জন্য পরস্পরকে ভজন করে তাহার! অন্যকে ভজন করে না, 
(নিজেকে) আপনাকেই ভজন করে। স্বার্থনিদ্ধিয় জন্য ভজনের ভাঁন করে। তাহাতে সৌস্ব্ নাই। 
যাহারা ভজন করে না এমন লোঁকদিগকে ছুই প্রকারের লোক ভজন করে। এক গ্রকার-ায়ালু। এ কর্ম দ্বারা 
দয়ালুব্যক্তির ধর্ম হয়। দ্বিতীয় প্রকাঁর__মাঁতাপিতাঁর মত স্সেহশীল, তাঁহার! সৌন্বপ্ভ লাভ করেন। স্বাথসিন্ধির জন্য 
নহে, অথচ পরম্পর পরস্পরের আহ্কুল্য করিতেছে। গ্রীতিতেই গ্রীতির তাত্পর্ধযাবমাঁন। ইহা লৌকিক শুদ্াগ্রীতি 
ইহাদের কৃপাযোগ্যাদি কর্তৃক গ্রীত্যাস্বাদের অপেক্ষা নাই। উভয়ের যে ভজন সেই ভজনই প্রীতির জীবন। স্ব 
ও আন্কুল্য- দয়|&ন। কপিলে আঙ্গকুল্য করে না, আন্কুল্য ন! করিলে প্রীতিও করে না।, 

শ্রীকৃষ্ণ আীতি-শ্রীরুষ্ণ রমিকশেখর, প্রেমরস আ্বাদূনে অত্যন্ত লোলুপ, অত্যন্ত ব্যগ্র, তথাপি উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পরাকাঁ্ঠারূপ পরাবধি প্রাপ্ত করাইবার জন্য বিশেষ ধৈর্য্য সহকারে অপেক্ষা করতঃ উর্দীসীন্য ও 
উপেক্ষার্দি দেখাইয়া আত্তি ও বিমলতী় প্রচুর সমৃদ্ধি-সম্পন্ন করাইয়া আস্বাদন করিয়া বিপুল আনন্দাস্থভব করেন 
ও ভক্তকেও বিপুল আনন্দাচ্ভব করান। যেমন স্বহস্ত রোপিত অতিযত্বে লালিত বৃক্ষের আত্র স্থপন্কাবস্থা পধ্যস্ত 
অপেক্ষা। করিয়া আম্বাদনে সময়ের প্রতীক্ষ। করা অনাদর নহে, উহ! আদরই। সেই প্রকার। কৃপালুর ওদাসী্যে 
দয়নীয় ব্যক্তির প্রীতি ধ্বংস হয়। আর শ্রীকৃষ্ণের গদীমীন্কে ভক্তের প্রেম বৃদ্ধি পাঁ়। ভক্তগণ যেমন শ্রীকুষ্ণকে প্রীতি 
করেন, শ্রিরুষ্ণও ভক্ত%ণকে প্রীতি করেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তগণের যে প্রীতি ভাহাতে শ্রীরুষ্-_বিষয়, ভক্ত 
আশয় । ভক্ত বিষয়ক প্রেমে ভক্ত-_বিয ও শ্রীরুষ্ঃ_-আশ্রন্ত । 

শ্ীবত্রাহ্থরের শুদ্ধ! প্রীতি ছিল । তাহার প্রাথন] ( ভাঃ ৬।১১।২৩-২৬) (১) “হে কমলমঞ়্ন! অজাতিপক্ষ পক্ষী- 
শীবকগণ মাতার, ক্ষুধার্ত গোব২স যেমন গুন্ের, বিষ প্রিয়া যেমন বিদেশগত প্রিয়ের দর্শন অভিলাষ করেন, আমার 
মনও তেমন আপনাকে দেখিতে উৎকন্তিত।», উপমার পর পর উতকর্ষ। (২) “হে নিখিল সৌভাগ্য নিধে ! আপনাকে 
ত্যাগ করিয়। গ্ুংপদ, ব্রক্মপদ, সমস্ত পৃথিবীর কতৃত্ব, রসাতলেয় প্রভৃত্ব যোগসিদ্ধি ব! মোক্ষ কিছুতেই আমার আকাজ্জা 
নাই ।” (৩) “হে হরে ! আপনার চরণযুগল যাহাদের একমাত্র আশ্রয়, আমি সেই হরিদাসগণের দাঁসালাঁস হই পরেও 
হুইব। আমার মন প্রীণনাথ আপনার গুণ স্মরণ করুক, বাক্য আপনার গুণ কীর্তভনকরুক, শরীর আপনার কর্ম করুক 1৮ 
(৪) “আমি নিজ কর্মসমূহ দ্বারা সংসার চক্রে ভ্রমণ করিতেছি। আপনার ভক্তগণের সহিত আমার সৌখ্য হউক। 
আপনার মায়! পরবশ আমার চিত, দেহ, পুত, পত্রী, গৃহে আসক্ত আছে, আর যেন ওঁ সকলে আসক্ত না হয়।” 
ইহা শুদ্ধ! প্রীতির কথা, সাময়িক ভাবোচ্ছাস নহে। অজাতপক্ষ পক্ষীশাবকের খাদ্য পাইলে ও গোঁবৎসের স্তন্ত 
পান হইলে মাঁতাঁকে পরিত্যাগ করে। কিন্তু প্রিয়! প্রিয় উভয়ে সহম্রণাঁদি পর্য্যন্ত দেখ! ষাঁয়-প্রিয়গতজীবন। 
কেবল দর্শনজন্ ব্যাঁকুলতা৷ নহে, সেবা সম্বন্ধও তৎসহ বর্তমান । 

প্রীঙ্যাবির্ভাবের ক্রম_শ্রভগবানের মাধুর্য আশ্বাদনই প্রীতির ভাৎপ্য। তদভাবে অন্য তাৎপর্য 
অসম্পূর্ণ আবির্ভীব। তাহা ছুই প্রকার (ক) প্রীত্যাভাসের উদয় (খ) ঈষদ্‌ উদগম। 
কে) প্রীতিচ্ছবির মাত্র সাময়িক উদ্ভব, (খ) প্রীতিরই উদয়-অবস্থা। 


থাঁকিলে 
ঈষদুদগম ছুই প্রকার 


| 
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গ্রীত্যাভ্যাস-_ছায়াতে ফায়ার সাদৃশ্য থাকিলেও ছায়! কায়! নহে, সেই প্রকার ছায়াসদৃশ প্রীত্যাভাসে প্রীতির 
চিহ্ন চিত্তদ্রব, অশ্রু, পুলকাদি সাদৃশ্য দেখা গেলেও তাহ! যথাৰ্থ প্রীতি নহে। ভাঁঃ ৩.২৮৩৪ ফ্লোকে দবেবহুতি কপিল 
সংবাদে--“যম, নিয়ম আনন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি অশ্রযুক্ত কৌন কোন অষ্টাঙ্গ যোগী 
যোগান্দের ধ্যানের স্থলে সাদৃশ থাকায় যোগাঙ্গের অধীনভীবে ভগবানের কূপ স্মরণ করেন। ভক্ত সাধন ফলে 
প্রীত্যাভান লাভ হেতু দ্রবীভূত, পুলকিত ও উতহৃক্য জনিত আনন্দ সংগ্রবে নিমজ্জিত হয়। কিন্তু যোগাঁ্জরূপেই 
কৈবলোচ্ছারূপ কপটতা, সংদার মুক্তিত শ্বার্থপরত! থাকায় তাহার চিত্ত বড়শীর ন্যায় অরসগ্রহ লৌহ্বৎ1কঠিন চিত্ত 
(স্েহশৃন্য অরগিক ) ভগবানের অনমোদ্দ মাধুষ্যাস্বাদূনে বিমুখ । কুটিল__সাধনের লক্ষ্য গোপন কারক। কাপটাধুক্ত 
করিতেছে_ফোগনাঁধন, দেখাইতেছে_ভভ্ভির অঙ্গ সাধন)। দভ্িক, সংসীরবদ্ধন হইতে মুক্তি পাইতে 
চেষ্টাশীল-দ্বার্থপর, অথচ ধাহাকে স্মপ্ণ করিয়া মুক্তি bes তাহার প্রতি একেবারে উদাসীন । এ সকল 
যোগীগণ প্রীহরির স্মরণদ্বারা চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন করিয়া] শেষে তাহাকে ত্যাগ করেন। চিত্ত 
মৌঁক্ষাভিলাম দোষ জড়িত থাকায় ভক্তের হ্কাঁয় রীতি ফল যে “একমাত্র মীধুর্যানভবে মগ্ন থাকা’ তাহা 
পারে ন!--এভগবান্কে ছাড়িয্| দেয় ; ভক্ত কিন্ত ভগবান্কে কোনও অবস্থায়ই ত্যাগ করিতে পারে না। সে 
কারণ ভগবান্‌ও রসগ্রহ ভক্তকে ত্যাগ করিতে পারেন না; শ্রীচরণাশ্রব্ন দিয়া রাখেন। 

প্রীণ্িচ্ছবির মাত্র সাময়িক উদ্ভব-( ভাঃ ৬১:১৭) “যাহার! করুষ্ণগুণানুরাগি--মন একবার মাত্র তাহার 
চরণকমলযুগলে নিবেশিত করেন, তাহার! যম কিহ্ব। পাশধারী যমকিস্কবরগণকে দেখেন নী । কারণ তাহাদের 
সমস্ত প্রায়শ্চিত (শ্রক্বফ্চরণকমলে মনোনিবেশ করায়) অনুষিত হইয়াছে। গুণাঙ্তরাগী শব্দে--'রাঁগ'খক 
অর্থে প্রীতি ও রঞ্জন হয়। এ স্থলে রঞ্জন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। রং করিলে যেমন রং সেই বস্তুর উপরে লাগে 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করে না, এস্থলে ধঁ হাদের কথা বলা হইতেছে তাহাদের লীতৃষ্ণের গুণ মনকে সামান্য স্পর্শ করিয়াছে, 
সদ্ধান পাঁইয়ীছেন, কিন্ত উপলদ্ধি করিতে পারেন নাই । যাহার! মীকৃষ্ণের পণ উপলব্ধি করেন, তাঁহারা আত্মহারা 
হইয়া তাঁহাকে ভাঁলবাসেন। প্রাতির স্বভাবে অখণ্ড কুষ্ম্থৃতি উপস্থিত করেন, নিমেষাদ্ধকালের জন্তু খিস্বত হয়েন 
না। এখানে একবার মাত্র স্মংণের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন। তাদুশ ন্ম্ণ-পরায়ণ নহেন। তবে প্রেমভিন্ন 
একবারও শ্রীক্ষ্ণচরণে মনঃ-লন্নিবেশ ঘটতে পারে ন! বলিয়া যখন = সন্নিবেশ ঘটে, তৎকালের জন্য প্রেমের 
কথকিৎ আবির্ভাব নিশ্চিত। এন্ত ইহা প্রীতিচ্ছবির সাময়িক আবির্ভাবের দৃষ্টাস্ত । এ প্রকার সৌভাগ্যও 
যাহার! লাভ করিয়াছেন, তাহারা অজামিল প্রভৃতি হইতেও শ্রেট । কারণ যম বা ষমকিন্বর তাহাদের দৃিগোঁচর 
হয় না। অজামিল যমবিহ্বর-কর্তৃক বন্ধী হইয়াছিলেন। শ্রমভাগবতে অঙ্জামিল পাতকী স্বীকৃত হন নাই। 
পাঁতকীর জিন্বায় মৃত্যুকালে নামের আবিভাঁব হয় না। ঈদৃশ পুত্রের নামকরণ সময়েই পাপ বিনষ্ট হওয়ায় নিরপরাধী 
অথচ সক্ষেতাদি ছারা শ্রীভগবানের নাম কীর্ভনকারীর নিকট ষমকিক্করাদি ভ্রমক্রমে যাইতে পারেন কিন্ত শ্রীকষ- 
গুণানুরাগি-গণের কাছে তাহার! ভ্রমক্রমেও যাইতে সমর্থ হন না। ইহাতে গুরণান্গরাগীর মহা প্রভাব দশিত হইল। 

প্রীতির গ্রকটোদরর আবস্থা__-ভাঃ ৯.৮।২২-_শ্রীতির প্রথমোদ্তাবস্থায়-_“ভ্রীহরিতে অনুরক্ত ধীরগণ সহসাই 
দেহাদি বস্তস্থিত আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া পারমহংস্তের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হন”। 'দেহাশক্তি পরিহার প্রীতির 
অবাস্থর ফল’ এজন প্রধমৌদয়াবস্থা। তাহাতেও ভগবনিষ্ঠা বর্তমান থাকায় সাধকগণের পারমহংস্তাশ্রমের পরাকাষ্ঠা 
সর্কোচ্চাবস্থা প্রাপ্তি । যেহেতু অধ্যাত্মনিষ্ঠ সন্ধ্যাসি-বিশেষকে পরমহংস বলা যায়। আত্মনিষ্টা হইতে ভগবন্নিষ্ঠার 
জেষ্টত্ব হেতু দেহাগ্ভাসক্তি রহিত ( মাৎসর্্যাদির অভাব নিবন্ধন ) ভগবন্নিষ্ঠ পুরুষ পরমহংসগণ মধ্যে শ্রেষ্ট । ইহা 
্ীমন্তাগবতে প্রিয়ত্রত মহারাজের কথা । ভক্তগণের সংসারে অভিনিবেশ থাকে না। তথাপি বিশ্ববশে প্রবৃত্তি ও 
ুর্বধাভ্যাস বলে নিবৃত্তি স্গত | বিশ্ত উপস্থিত হইলেও ভক্তগণ ভক্তিমার্গ পরিত্যাগ করেন ন!। সম্পদে বিপদে 
ভক্তগণ বিকার প্রাপ্ত (ভজন হইতে বিচলিত) হন না। তবে ক্রোধ অভিসম্পাৎ ইত্যাদি অগস্তা, নারদ, 





টি ভজন সন্দর্ভ 
পরীক্ষিত মহারাজের দেখ! যায়। তাহা বৈষবোচিত মহতের আদর শিক্ষা, কৃষ্ণপাদপন্স প্রাঞ্থি ও কৃষের ইচ্ছাঃ 
অঙ্গকুলে সত্র শীকৃষ্ণপাদপদ্ম গ্র।থি ও কৃষ্ণের ইচ্ছার অনুকূলে মত্বর শ্রকষ্ণ পাদপদ্মে আকর্ষণ করিবার জন্য গীরুফেছার 
বুঝিতে হইবে। উহাতে অভিনিবেশ ন! থাকায়_-আভাস মাত্র ; উহার মূলে ভগবানের কোন গৃঢ় উদ্দেশ্ত আছে 
বুঝতে হইবে । মহাত্ম। গ্রহ্ল|দ অকিঞ্চণ ভগবস্তত্ের »দ হইতে উত্তমগ্রোক ভগবানের সেব! লাভ করিয়া হু 
পরমানন্ বিস্তার করতঃ দুঃসঙ্গ হেতু যাহার! দীন (ছদ্দিশাগ্রন্ত ) তাহাদের মনও মম-( নিজের মনের মৃত 
পরমানন্দপূর্ণ ) শাস্ত করিতেন। যাহাতে ভগবৎপ্রীতের আবিভণব ঘটে, তাহার (১) ইষ্টে পরমাবেশ এবং (x 
ধ্বংসের কারণ উপস্থিত হইলেও আবেশ সর্ব সর্ক্দাবস্থায়স্থায়িত্ব ধ্বংশ হয় না) (৩) পরমানন্দপুর্ণত] এর 
(৪) সংসর্গাদিদ্ার। অন্য দুঃখীরও পরমানন্দ বিধানে সামর্থ্য এই চারিটি লঘণ বর্তমান থাকে। 
প্রভাব নামক আ'বির্ভাব-_হরির ভাবে উন্বাত্ত ব্যক্তিগণ আপনার সুখ দুঃখ বিছুই জানেন না, তিনি পরমানদে 
আগ্নুত থাকেন। ইহা নারায়ণ পঞ্চরাত্রে বমিত আছে। “তাহার! শ্থৃতিপরায়ণ মচ্চিত, মদগতগ্রাণ (অননগত প্রাণে 
ন্যায় ) হইয়া। পরস্পরে বোধ জন্মান ; নিয়ত আমার কথা বলিয়া তুষ্টি ও গ্রীতি (যুবক যুবতীর হাস) লা, বরেন।" 
(গীতা ১০।৯)। ধাহারা এইরূপে নিয়ত আমাকে গ্রীতিপুর্ধক ভজন করেন তাহাদিগকে আমি বুদিযোগ দান 
করি যনদ্বার! তাহারা আমাকে গ্রাপ্ত ছন। (গীতা ১০1১০ )। 
প্রীতি লক্ষণের নিক্র্ষ-_নিখিল-পরমানন্দ-চন্দ্রিকার চন্দ্রমী;) সকল ভূবনের-সৌভা গ্যসার-সর্ব্ 
(ইহাকে অবলম্বন করিয়া) প্রাকৃত সত্গুণের উপজীব্য অনন্ত বিলাসময় মায়াতীত বিশুদ্ধসত্তের 
অনবরত উল্লাসহেত্‌ অসমোদ্ধ মধুর শ্রীভগবানে কোনও প্রকারে চিত্তের অবতারণ! হেতু বিধির 
অপেক্ষা না করিয়। স্বভাবতঃই যাহা সম্যকরূপে উল্লাস প্রাপ্ত হয়, অন্যবিষয় দ্বার! যাহ! খণ্ডিত হয় না; 
যাহা অন্ত তাৎপৰ্য্য সহিতে পারে না; হলাদিনী-সার-বৃত্তি-বিশেষ যাহার “স্বরূপ” ; ভগবদানুকুল্যা ত্বক 
আনুকুল্ের অনুগত ভগবৎ-প্রাপ্তাভিলাষাঁদিময় জ্ঞানবিশেষ যাহার “আকার” তাদৃশ ভক্তের মনোবৃত্তি 
যাহার “দেহ” লীধুষ-পুর হইতেও সরস ( রসযুক্ত ) আপনাদারা যাহ নিজদেহ রসযুক্ত করে, ভক্তকৃত- 
আত্মরহস্য-সংগৌপন-গুণময় রসনা “চন্দ্রহার” এবং নেত্রাক্ররূপ যুক্তাদি যাহার “ভূষণরূপে” পরিব্যক্ত 
সমস্তগুণ আপনাতে নিহত রাখাই যাহার “স্বভাব”, অশেব-পুধার্থ-সম্পত্তিকে যিনি দাসী করিয়াছেন, 
ভগবানে পাঁতিত্রত্য-ত্রত-নিষ্ঠা দ্বারা যিনি আত্মহারা-ভগবানের মনোহরণই যাহার একমাত্র “উপায়” 
এমন চিত্তহারিনী রূপবতী ভাগবতী ( ভগবদ্ছিযয়িনী ) “গ্রীতি” ভগবানকে অধিকবূপে সেবা করিয়া 
বিরাজ করিতেছেন । 
প্রীতির গুর্ণাবির্ভীব। শ্রীকুষেঃ ভগবতাঁর পরিপূর্ণতমতা হেতু শ্রীরুষ্ণ বিষয়েই প্রীতির পুর্ণ তম আবির্ভাব। 
স্ব-যোগমায়! আবিষ্কৃত বৃন্দাবনে সতত বিরাঁজম।ন নরাকাঁর অসমোর্দ-মাধুর্য-নীরনির্ণি শ্রীকৃষ্ণ রূপ’ দর্শনদানদ্বারা নর- 
নারী, স্থাবর-জঙ্গম, গো, হরিণ, পক্ষী ও বুক্ষলতা সকলকেও প্রেম প্রদান করিতে পাঁরেম। শ্রীকৃষে অনুপম 
সর্ববপাঁদগুণ্য বিরাজ করিতেছে বলিয়া, পরম প্রেমোৎপ।দন করাই তাহার শ্বভাব। মহাভাবৌদয়ে__আশ্রয়ের 
যোগ্যতাবিশেষে শ্রীকৃষ্ণের পরযপ্রেমজনবত্ব অপেক্ষা বরে। যথা! ত্রজগোপীগণে প্রেমের পরাকাষ্ঠার প্রাদুর্ভাব! 
যিনি যে পরিমাণ মীধূধ্যান্ভভব করিতে সমর্থ তাহাতে সেই পরিমাণে প্রেম প্রকটিত হয়। অপরাং-ব্জলেপ অনাবৃত 
স্বচ্ছচিত্তে যৌগ্যতা্রূপ গেমের আবিভীব হয়। 
প্রীতির ভীরতম্য ভেদ । শ্রীভগবদাবিভীবরূপ-পরমানন্দরপতার ঘাঁরতম্য-অনুসাঁরে ভ 


গবংগ্রী“তর আঁবিতাঁব- 
তারতম্য এবং প্রীতিরই অন্তান্ত গুণের তাঁরতম্যান্ণুদারে প্রীতির তারতম্য। 


তাহা ছুই প্রকার-__(১) গুণ" 


শ্রীল জীব গোম্বামিপাদের প্রীতিসন্দত ৪২ 


(জে ছেলে 


শকল ভক্তচিত্ত সংখ্কারের হেতু, (২) গুণমকল ভক্তগণের ‘অভিমানের’ হেতু । প্রথম প্রকারের গুণনকলের স্ব্নদ ও 
তদ্বার। প্রীতির তারতম্য ভেদ যথ:-_-(১) প্রীতি ভক্তচিত্তকে 'উল্লদিত' করে, (২) ‘মমত!’, দ্বারা যোজনা করে, (৩) 
‘বিশ্বাসবুক্ত’ করে, (৪) নি দ্বারা ‘অভিমান বিশিষ্ট? করে, (৫) 'বিগলিত” করে, (৬) নিজ বিষয় ( আলম্বনের ) 
প্রতি “অভিলাষ ভিশয়” ( চে লোভ) দ্বারা আসক্ত করে, (৭) প্রতিক্ষণে নিজব্ষঘ়কে নৃতন হইতে নৃনতররূণে 


= 


‘অঙুভব করায়’, (৮) অধমে ১৭4 





১। যাহ! উল্লাগাধিক্য ব্যক্ত করে তাহার নাম রতি’ :--কেবল ভগবানেই তাৎপর্য থাকে প্রেয়োজন- 
বুদ্ধি); তদ্তিন্ন অন্ত সৃক্কল বস্তুতে তুচ্ছ বং জন্মে। নিব্বেদ ব্যাদাদি তেত্রিশ বাযভিচারর্সস সঞ্চ বিভাব দ্বার! দুঃখ- 
প্রতিম উষ্ণ স্বভাব নিরপ্তর প্রকাশ করিলেও ইষ্ট-বিষয়ে উত্তরোত্তর অভিলাষ বৃদ্ধহেতু অশান্থ হইলেও প্রথল আনন্দ- 
রূপিণা রতি কে।টিচ্র হইতেও থাদময়ী-হুধমেব্য।। উহাকে ভাবও বজে। ‘তিনি আমার’ ধারায় গ্রাঞ্যাভলাষ, 
সৌন্বগ্তাভিগায ও আন্থকুল্যাতিলাষ দ্বার! চিত্ত আর্ত হইতে থাকে । অস্থঃকরণকে পিগ্ধ করে, মু মুই মুহ মাধুষ) সতে 
মধুর হইতে মধুরতম মনে হয়। প্রিয়শ্রব। শ্রীকৃষ্ণে নারদের রতি ইহার দৃষ্টাস্ত। 

২। অনতাতিগরের-আবির্ভাব হেতু সমৃদ্ধ! প্রীতি প্রেম । চিত্ত সম্যক মন্থন ( সিন্ধ ) হয়, অতিশয় 


মমতাসম্পন্ন গাঁঢ়তাপ্রাধধ ভাব। ধ্বংমের কারণ বর্তমান থাকিলেও মমতার প্রাচুধ্যহেতু প্রীতিকে ধ্বংস করা ত! 
দুরের কথা কোঁনরূপে ক্ষীণ করিতে পারে ন1। তাহ! ভক্তচিতকে ভগবানের সহিত যোজিত করে, কেহ 
কাহাকেও ছাড়িতে পারে না। “অনন্তমমত! বিষ্ণৌ মমত! প্রেমনঙ্রতা। ভক্তিরিত্যুচ্যুতে ভীম্ম গুহলাদোদ্ধব- 
নারদৈঃ।৮ অর্থাৎ বিষ্ণুই একমাত্র মমতার পাত্র, আর কেহই মাই, একপ প্রেমসঙ্গত মমতাকে ভীম, প্রহল'দ, উদ্ধব, 
ও নাগদাঁদি বৈষ্ণবগণ (প্রেম ) ‘ভক্তি’ বলিয়া উক্তি করেন। (মারদপঞ্চরাত্র ) | 

৩। বিশ্রস্ভাত্তিশয়াত্মক প্রেমের নাম প্রণয় । স্পষ্টভাবে সম্রমাদির যোগ্যতা থাকিলেও যে রতিতে 
তাঁহার লেশ মাত্রও থাকে না তাহ! ‘এণয়’। “বিশ্রস্ভ” ₹ বিশ্বাস, সম্থমরাহিত্য গৌরববুদ্ধির অভাব ( অভোদ বুদ্ধি), 
স্বীয় মন, প্রাণি, বুদ্ধি, দেহ, পরিচ্ছদার্দির সহিত প্রিয়ের সে সকলের অভেদ বুদ্ধি। যথা ্ীকফেকর প্রতি প্রীদামাগির 
ভাব। 


৪। প্রিয়াভিণয়ের অভিমানহেতু প্রণয় যদি কোটিল্যাভাস-পুরবর্বক ভাববৈচিত্রী ধারণ করে, 
ভবে ভাহাকে ‘মান’ বলে। পরস্পর অন্ুরক্ত এবং একত্র অবস্থিত দম্পতির অভিলযিত আলিঙ্গনও দর্শন|দির 
(অভিলাষ থাক! সত্বেও) রোধকারী ভাব (রোঁষ বিশেষ ) কে ‘মান’ বলে। ইহাতে বাহিরে উপেক্ষা থাকে বটে 
কিন্তু প্রণয় বর্তমান থাকায় ভিতরে অঙ্থ্রক্তির কিঞ্চিন্মাত্র নমতা ঘটে না। মান উপস্থিত হইলে ভক্তের প্রণয় কোপ- 
নিবন্ধন (নিরপেক্ষ পরতত্ব ) ভগবাঁনও প্রেমময় ভয় প্রাপ্ত হয়েন। যথা শ্রীরুষ্ের প্রতি গোপীগণের ভাব । 

৫। অত্যন্ত চিত্তদ্রবাত্বক প্রেমই “স্নেহ” ৷ ভগবানের সম্বন্ধাভাঁষেই মহাঁবাস্পাি-বিকার, প্রিয়দর্শনাদিতে 
অতৃথ্ি এবং প্রিয়তমের অত্যন্ত সামর্থ্য থাকা সত্বেও কাহারও নিকট হইতে তাহার অনিষ্টাশঙ্ক! জন্মে। প্রেম যখন 
অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়। তাহার বিষয়ালহ্ন শীক্বষ্ণের উপলব্ধি প্রকাশ করে অর্থাৎ ইতঃপূর্কে ভক্ত কথঞ্চিৎ গোপন 
করিতে সমর্থ হইলেও যখন আর গোপন করিতে সমর্থ হন না, তাহার সম্বদ্ধাভাষে স্থপ্রচুর অশ্রু নির্গমন দ্বার উপলব্ধি 
ব্যক্ত হইয়! পড়ে, অঙ্গ-সঙ্গে, দর্শনে ও স্মরণে চিত্ত বিগলিত হয়, তখন প্রেম ‘স্নেহ’ নামে অভিহিত হয়। অতিশয় 

৷ মদীয়তা বুদ্ধি জন্য প্রেমের পরমোৎকার্ধাবস্থা। ষথা__পাঁগুবগণ। 

৬। অতিশয় অভিলাষাত্মক স্নেহ 'রাগ’। ক্ষণিক বিরহেও অত্যন্ত অসহিষ্ণুতা, সংযোগে পরমদুঃখও 

 স্থখব্ূপে আর বিচ্ছেদে পরম হুথও দুঃখরূপে প্রতিভাত হয়। সর্বক্ষণ চিত্ত আর্রথাঁকে। (স্সেহের ন্যায় অঙ্গ-সঙ্গাঁদিতে 
নহে)। ইহাতে কৃষ্প্রাপ্তির অভিলাষ অতিশয় প্রবল। যথা-__কুত্তি। 





৪৮ ভঙ্গন্‌ সন্দভ 


৭। মেই রাগই নিজের বিয্য়ালম্বনকে অনুক্ষণ নধীন নবীন রূপে অনুভব করাইয়া, নিজেও নৃতন হইতে নত 
তর হইলে আনুরাগ নামে অভিহিত হয়। ইহাতে পরস্পরের অতাস্ত বশীভাব, প্রিয় সনিধানে থাকিয়াও 
প্রেমোত্কর্ষবশতঃ বিচ্ছেণ ভয়ে আিরণ ‘প্রেমবৈচি)’ ও শীক্ষ্ণ-গধন্মী অপ্রাণীতেও জন্ম লালসা, বিচ্ছেদে অতিধয়! 
তি উপস্থিত হয়। যথা! ছারা মহিষীগণ। 

৮। অমমের্দ চমংকারিতা দ্বারা উন্নাদক অন্ুরাঁগই নামে অভিহিত মহাভাৰ হয়। ইহাতে শ্ররুষ-সং যোগে 
নিমেষ অসহিষ্ণু! ; কল্পক্কাগকে ক্ষণবোঁধ ও বিয়োগে ক্ষণকে কল্পক্কাল বোধ করায়। যোগ-বিয়োগ উভয় অবস্থায় 
মহা-উদ্দীধ অশেষ সাত্বিক বিকারা'দ উৎপন্ন হয়। যথা গোপীগণের। স্তম্ভ, ঘর্শ্, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প।, 
বৈবর্ণা, অশ্রু ও প্রলয় এই অষ্ট সাত্বিফভাব। একই সময়ে যদি পঞ্চ, ছয় ব। সধুদায় ভাব উত্থিত হইয়! পরগোতক 
প্রাপ্ত হয়, তবে মেই ভাবসমূহকে উদ্দীপ্ত’ সাত্বিক বল। হয়। সমস্ত সা্িকভাঁব মহাভাঁবে গরমোতকর্ষ গাথ, 
হয় এই জন্য উদ্দীপ্ত ভাবসকল মহাঁভাবে "জুদীপ্চ, হয়। সুদ্দীপ্ত সাঁত্বিককেই এস্থলে মহোদ্দাথ্ধ বল৷ হইয়াছে।। 
প্রীতির সংস্কার হেতুভূত গুণনকল প্রদখিত হইল । 

ভক্তব্র অভিমান বিশেষেব্র (হতুভূত গুণনিচয় দ্বাব্রা ভক্ত ও প্ৰীতিৱ তাব্রতম্য--. : 

শ্ভগবানের শ্বভাববিশেষ আবির্ভাবের সহায়তাপ্রাপ্ত গ্রীতি কোন স্থলে (১) অঙ্গগ্রাহরূপে, কোন স্থলে (২); 
অন্গকম্পিত রূপে, কৌনস্থলে (৩) মিত্রন্নপে কৌনশ্বীনে (৪) প্রিয়া রূপে অভিমান উপস্থিত করায়। এস্থলে যে ভক্তের, 
অভিমান বিশেষের কথা বল! হইয়াছে তাহার মূল ‘সম্বন্ধজ্তান’। “যে অভিমান বিশেষণ ভগবানের সঘন্ধে। উভয়ের, 
যথাযোগ্য ‘সম্বন্ধ বোধ,’ .উভয়ত্র যুগপৎ যৌগ্য-অভিমীন ও যোগ্য-চেষ্ায় পুষ্ট হয়। যে জাতীয় ভক্তের সাদি দ্বার 
প্রীতির আঁবিভাব হয়_-মে জাতীয় অভিমান উপস্থিত হয়। তাহাতে আগে হয়_্রীভগবানের শ্বভাববিশেষের 

অভিব্যক্তি, তার পর সাধকভক্তের অভিমান। উভয়ের যোগ্য চেষ্টাও তাহাতে থাকে । ভগবান্‌ গ্রভৃত্বেদ পরিচয় 
দিলে ভক্ত দামেরকাঁধ্য করেন। ইহা সাঁধক-ভক্তগণের কথা। নিত্যনিদ্ধ পরিকরগণের প্রীতি কাহারও সঙ্দলন্ধা্ 
নহে, স্বভাবপিদ্ধা। নিত্য পরিকগগণের তদভন্ন নিত্য--যেমন ব্রদ্ররাঁজ ও কৃষ্ণের জনকাভিমান ও পুক্রভাব নিত্য 
ইত্যাদি। অন্ুগ্র।হাতা-অভিমাঁনময়ী-প্রীতি “ভক্তি-শবে গ্রসিদ্ধা। আরাধ্যজ্ঞানে যে ভক্তি তাঁহাও প্রীতির অন্ুগত | ম 
অন্ুগ্রাহাভিমাঁন ছুই প্রকার (১) পোঁষণ-_শ্রীভগবাঁন্‌ কর্তৃক স্বন্ূপদ্ধারা ও নিজ-গুণদ্বার1 আনন্দ প্রদীন। (২)হ 
অনুকম্পা_-শ্রীভগবান্‌ পুর্ণ হইলেও আপনাতে নিজ মেবাদি অভিলাষ সম্পাদন কর্রা। সেবকাদিতে সেবাদি-স 
মৌভাগ্য-সম্পাদিকা (ভগবানের) চিত্বাপ্রতাময়ী সেবকাঁদির উপকারেচ্ছা। ভক্তির বশবর্তী হুইয়া ভক্ত-য 
সৌভাগ্যমম্পী?নের জন্য সেবা গ্রহণে অভিলাষী হুন। ছুই প্রকার অন্ুগ্রাহাভিমানীর মধ্যে কেহ ভগবাঁনে 
‘নিৰ্ম্মম’, কেহ “মমতাবিশিষ্ট ।  ভগবানে পরক্রক্ম বাঁ পরমাত্ম! বুদ্ধি করিয়া ভগবদর্শন করিয়া চন্দ্র দর্শনে» 
সকলের আ'ননের ন্যায়-মমতাব্যতীত ভগবদর্শনে আনন্দ জন্মাইঘা_প্রীতি লাভ করেন। ইঈদৃশ প্রীতিতে স্তর্তি 
প্রভৃতি দ্বারা ভগবৎপ্রবণত্বই আন্ুকুল্য। তাঁহারা জ্ঞান-ভক্তি লাভ করেন। শমপ্রধান (ভগবানে বুদ্ধির নিষ্ঠাই 
শম) শান্ত ভক্ত। শ্রীদনকাদি নির্শম-শান্ত-জ্ঞানী-ভক্ত । ভগবানের ব্রহ্মত্ব ও ভগবত্ব লক্ষণদ্বয়ের মধ্যে__দিবিধ « 
ভক্ত ‘তটস্ব’ ও পরিকর’ ; তমধ্যে প্রীতির কাঁরণের অঙ্গ ‘তটস্ব’ ভক্ত উপাঁজব্র্তবথচক স্বভাবে প্রীতিমান ও ভগবনধ' 
লঙ্মণে কিঞ্চিৎ গ্রীতিমাঁন,হইলেও মমতাঁহীন হওয়ায় পরিকরগণ অপেক্ষা প্রীতি হীন। তাঁহাদের ভগবানের সহিত ' 
কোন সম্বন্ধ হয় না। সন্ন্ব-্কু্তি থাকিলেই মমতা জন্মে। “মমতাই প্রীতির কাঁরণ।, | 
অন্ুকম্প্য £_তীহারা শ্রভগবানে ৭ মমতা-বিশিষ্ট, | তীহার তিন প্রকার। (১) পাল্যত্ব'--শ্রীভগবাঁনে পালক. 
ভাব, দ্বারকাঁর প্রজা প্রভৃতির আশ্রয়াত্মিক।। শ্রীহরি হইতে যাহার! ন্যুন বলিয়া অভিমান করেন, তাহাদিগকে | 
প্রীহরির অনুগ্রহের পাত্র বলা যায়। তাঁহাদের আরাধ্যাত্মিকা রতিকে ‘প্রীতি’ বলে। (২) ‘ভৃত্যত্ব'-_আীভগবানে 


| 


শ্রীল জীবগোস্বামিপাঁদের প্রীতিসন্দর্ত ৪৯ 


দারুকাদি সেবকগণের “সেব্যভাবঃ।  ভূত্যগণের দাস্তাত্মিকা-ভক্তি। (৩) লাল্যত্ব-- শীভগবানের পুত্র, 
হজ, প্রথার, গদ প্রভৃতির গুরু-ভাব বর্তমান। লালাগণের প্রশ্রয়াত্মিকা ভক্তি । “গ্রশ্র়”__্সেহপূর্ণ আদর আমাতে 
বানের আছে?_এই মনোভাব থাকে । ভগবান্কে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া চিত্তাদির লক্ষণ যে ভক্তি নমস্তারাদি 
ধারা ব্য _-তাঁহ। প্রীতি নহে । ভগবানে পালক, সেব্য বা গুকুভাব ব্যতীত ‘কেবল আদরময়ী-প্রীতিকে' 
সামান্-ভক্কি” বলে । 

অন্ুকল্গিন্ত--গিভগবান্‌ পুত্র ইত্যাদি ভাবে, “আমি রূপা-প্রদর্শন কারী” এই প্রকার অন্থকম্পিত্ব অভিমানময়ী 
দীতির নাম বাত্নলা। বৎসল শব্দে বক্ষোদাঁন--অর্থে স্তঘাদীন। পুত্রেপ্র প্রতি জননীর যে ভাব, যে প্রীতি, তাদুশ 
বময়ী, পুল-ভাঁবের উপলক্ষণে নেই প্রীতি গৃহীত হইয়াছে । জন্ম-হেতু পুত্র না হইলেও শ্রীভগবানে: পুত্রের মত সেহ- 
ক্রু আদর ও নিজেদের অনথকন্পিত্ব অভিমান থাকা চাই। ব্রজেশ্বরাদির প্রীতি তাদৃশ লক্গণাক্রাস্তা-প্রীতি 
1্সলোর দৃষ্টান্ত । 

মিত্ররূপে-মামার মত মধুর স্বভাব ইনি, নিরুপাঁধিক মদ্ধিষয়ক প্রণয়ের আশুয়-বিশেষ-ভাবে মিত্রতা- 
[ভিমানময়ী গ্রীতির লাম 'মৈত্রী। তাহা ছুই প্রকার--(১) “সহ” পরস্পর নিরুপাধিকোপকার রমিকতাময়ী 
মন্ত্রীর অর্থাৎ মিত্রদবয় নিঃস্বার্থ ভাবে পরস্পরের উপকার করিয়া আনন্দ লাভ করিলে তাহাদের মৈত্রীর নাম 
সৌহবদ। তাহা যুধিষ্ঠির, ভীম, দ্রৌপদী প্রভৃতিতে ন্মীংশিক দুষ্ট হয়। (২) “সখ্য”_সহবিহারশালী । প্রীতি-হেতু 
আঁপমার সহিত প্রিয়জনের অভেদবুহ্ছিতে প্রণয়ময়ী মৈত্রীর নাম ‘সখ্য’ । শ্ীমদর্জন, শ্রীদাম প্রভৃতি । 

প্রিয়ারূপে :_ইনি “কান্ত” এইরূণ প্রীতির নাম কান্তভাব। গ্রীহরি ও তদীয় প্রেয়মীগণের সভোগের 
বাদি-কাঁরণের নাম প্রিরত।। ইহার অপর নাম মধুরা রতি। আত্রেন্দরিয়-প্রীতি-ইচ্ছার নাম ‘কাম’, আর শরীক 
'ন্য়তৃণ্চির ইচ্ছার নাঁম ‘প্রেম’ । সচ্চিদানন্দযুত্তি শরীকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া নিজেব্িয়-তৃপ্িময়ী কুকার কাম 
প্রাকৃত কাম। ব্রজবধুগণের কাস্তভাবে পরতববপ্থ শ্রীকুষ্ণকে আলম্বন করিয়া প্রকটিত, তাহাতে নিজেক্িয়- 
মীতি ইচ্ছায় লেশমাত্রও নাই। প্ৰিয়তম শ্রীরুষ্ণের ইন্জিয়তৃপ্বির ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী। গোপীগণের 
হিত ্রীকুষ্ণের অগ্রাকৃত ক্রীড়া-বিশেষ (রাঁসাদি লীলা ) নিজ শ্রবণ দ্বারাই দূর দেশ-কাঁলবন্তী জনগণেরও সত্বরই 
দ্রোগ কাম দূরীভূত করিয়া পরম-প্রেম বিস্তার করে, তাহা পরম প্রেম-বিশেষময়। কাস্তভীবরূপা গ্রীতিই 
্বশেঠা। পঞ্চবিধা প্রীতি কোন কোন স্থলে মিশ্ররূপে বর্তমান। ভীম্ার্দিতে জানভক্তি ও আত্রয়ভক্তি। 
িষিরে--সৌধ্বগ্ের অন্তর্গত আশ্রয়-ভক্তি ও বাঁৎসল্য। ভীমের আশ্রয়ভক্তি, বাংসল্য ও সথ্য। কুস্তিতে 
ম|শ্রয়ভক্তির অন্তভূক্ত বাঁৎসল্য। শ্রীংস্থদ্ব-দেবকীতে সাধারণ ভক্তি ও বাৎসল্য। শ্রীমদুদ্ধবের দাস্থাস্ততুক্তি 
খ্য। গ্রীালদেবের সখ্য, বাৎসল্য ও দীস্তভক্তি। পট্টমহিষীগণের দাশ্তামিশ্র কান্তভাব। ভ্রীমদ্ব জদেবীগণের__সথ্য- 
মি কান্তভাব। শাস্তাদিভাব ও দাসাদি-মভিমান বিরহিত প্রীতি__সামান্তা প্রীতি । আসক্ত-কন্যা--সামান্া-প্রীতি 
নৰ্শম্ভক্ত _সামীন্ত ও শান্ত ভ্ত_-তটস্থ। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও কান্ত-সকল পরিকর। ইহাদের প্রীতি মমতার 
প্াচ্ধ্যহেতু “মমত!” নামে অভিহিতা। পরিকরগণের মধ্যে পাল্য ও ভৃত্যগণ অহ্থগত। তাহাদের ভক্তির নাম 
'সম্তরম-গ্রীতি”। লাল্য প্রভৃতি বান্ধব, তীহাদের প্রীতির নাম “বাদ্ধবতা,। প্রিয়__কান্ত। আত্মা পরমাত্মা। শত 
তর, ভ্রাতুণ্পত্র প্রভৃতিরূপ আর অঙ্গুজবূণ। সথা__ঘিনি প্রণয়-পূ্ববক সঙ্গে খেলা করেন। গুরু--পিত্রাদিরূপ। স্থহৃৎ_দুই 
প্রকার, সম্পর্কিত ও নিরুপাধি-হিতকারী । কান্ত, পুত্র, সধা-_ইহার! সম্পর্কিত ব্যক্তি ৷ দৈব ইষ্ট_আশ্রয়নীয়__সেব্য। 

প্রীভগবানের ম্বভাবানুভূতিই প্রীত্যাবির্ভাবের হেতু, ভক্তের আত্মাম্থুভব নহে। ভজ্যাভিমান- 
বিশেষসয়-প্রেমও ভগবৎ-স্বভাব দ্বারাই আবিতূর্ত হয়। শ্রীভগবানে স্বরূপনিদ্ধ সকল প্রকাশ নিয়তই বর্তমান আছে 
(ইহা ভগৰৎ-স্বর্ূপমিদ্ধ )। আগমাদিতে যে নানা উপাসন! দেখা যায় তন্মধ্যে'ষেধানে যেমন প্রকাশ তথায় তেমন 
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রর ভঙ্গন সন্দর্ভ 


অভিমান-বিশেষময়ী-গ্রীতির আবির্ভাব হয়। “ভক্ত বিশেষের সই” প্রকাশ বিশেষের হেতু । কিন্ত নিত 
ভক্তগণে তাঁদুশ ভগবংপ্রকাশ ও দাঁদাদি অভিমান নিতাসিদ্ধ। 
ভীভগবান্‌ ভিন্ন ভিন্ন ভাবের ভক্তের নিকট ভক্তকে রুতার্থ করিবার জন্য বিভিন্ন প্রকাশ-মৃত্তিতে? আছি) 
হয়েন। শ্রীভগবানে উক্ত “ম্বরূপসিদ্ধ প্রকাশ-মুখিমকল নিয়তই বর্তমান আছে। প্রীতি আর ভগা! 
অভিমান একমঙ্গে উপস্থিত হয় বলিয়া অভিমান-বিশেষের সহিত তৎপরিমিত প্রীতির আবির্ভাব হয়। অভি, 
প্রথমে আবিভূর্ত হয়, তার পরই সঙ্গেদঙ্গে মমতা-বিশেষ আবির্ভূত হয়। শরীর সম্বন্ধে__সবদ্দাত্ক গবা 
আবির্ভাব হয়। উহা যে ‘মভিমান' শরীরের ও স্বন্ধের হেতু, সেই অভিমানই সধন্ধের মৃথা ছেতু,-শরীর মচ, 
ভক্ত ও ভগবানের অভিমানই তাঁহাদের সম্বন্ধ ঘটিবার প্রধান হেতু। সমন্ধ না থাকিলে প্রীতি জন্মিতে পারে 
বলিয়া ভগবৎ-প্রীতিতেও অভিমান-বিশেষের একান্ত প্রয়োজ্জনীয়ত।। উহ প্রীতি-বৃদ্ধির সাধন করে, হানি bl 
না। অভিমান ও মমতা দ্বার! প্রীতির আতিশয় হয়। 1 
শরীর ন্বভাবতঃই সকলের প্রিয়। তাহাতে আবার ধাঁহাঁদের নিকট তিনি নিজে পুত্রাদি স্বভাব প্রঃ? 
করেন, তাহাদের তন্বারা যে মমতা জন্মে, সেই মমতা দ্বারা সাধারণ মমতা-সপ্তাত প্রীতি হইতে ট্রি 
বিশেষত্বযুক্ত প্রীতির আবিভণব হয়। সেই বিশেযেত্ব_গ্রীকৃষ্ণসধবন্ধে আপনাতে প্রীতির উৎপত্তি। যথা 
ব্রজবাসীগণ খীকুষেের চরণ-বিচ্ছেদ্-ভয়েই ভীত, দাবানলে মৃত্যুভয়ে ভীত নহেন। হ 
পরিকরগণের ভীব-ভারতম্য- পরিকরগণ কেবল ভগবন্বলক্ষণ-স্বভাবেই পরমাদরণীয় প্রীতির 
শ্ীভগবান্‌ স্বরূপ (পরমানন্দ ), উপর্ধ্য ও মাধুধপূর্ণ তত্ববিশেষ। ত্রন্গে মাত্র স্বরণ অভিব্যক্তি ভগবানে ঢিং 
প্রকারই সতত পূর্ণ ভাবে বর্তমান, মাধুর্য্যই ভগবত্তা-সার। মাধর্য্যান্নুভবের তারতম্যা নুমারে পরিকরগণের আবিভ৷ 
তারতম্য ঘটে। ভগবত্ত৷ সাধারণতঃ (১) পরম (অমমোর্দ) এশবর্ধা (প্রভৃতা )-রপ! ৷ (২) স্বভাব, গুণ) 3১ 
বয়ল, লীলা এবং সম্বন্ধ-বিশেযের মনোহরব্ব্ূপ পররম-মাধুর্য-রূপা” | চতুব্বিধ (দাস্ত, মিত্র, বসল ও কান্ত। ) পরিকার 
ছুইভাগে বিভক্ত। গরমৈশ্বর্্যাম্থভব প্রধান ও পরম-মাধুর্যা্গভব প্রধান । একে অন্ত বঞ্চিত নহে, ₹* 
একের আধিচ্য ও অন্তের মল্লত্, সে-কারণ প্রধান বলা হইয়াছে। সর্ক-প্রকার এবধ্য হইতে সাধ্বস (ভয় ), মঠ 
(ভয়াদি জনিত ব্যগ্রত ) ও গৌরব বুদ্ধি জন্মে । উহ! অবয়ব (অঙ্গ ) রূপ!|। সর্বপ্রকার মাধুৰ্য্য হইতে ‘প্রীতি? জয়ে 
উহা অবয়বী (অ্রীরূপ1)। ভক্তিতে পরমৈশ্বর্ধ্যের উদ্দীপনত্ব সন্্রম-গৌরবাদির অবয়ব সম্বন্ধে দেখা যা 
অবয়বী-প্রীত/ংশে মাধুর্যের উদ্দীপনত্ব দেখ! যায়। আবার গরমৈধ্বর্ঘয মাধুধ্য উভয়ের সন্মিলন পরষেন্ট 
প্রেমজনক বিবেচনা করিতে হইবে। অবয়বী অপেক্ষা, অবয়বের নিকষ্ত্ব। দ্বারকাঁর পার্ধদ-ভক্তগণ পরমেশ্বর: 
প্রধান। ব্রজবাপীগণের পরম মাধুর্ধ্ান্ছভব শ্বভাবসিদ্ধ। তবে উশ্ব্ধ্য বিষয়ে অজ্ঞ নহেন। যাহার! মাধুষ্যানভত 
তাহারা মাধুরধ্যাহভব ত’ করেনই, এখর্য্য-জ্ঞানকে তাহারা উপেক্ষা করিলেও তাহ! তাহাদের ক্কৃতি পাইব! 
উপযোগী সময়ের অপেক্ষা করে, অবসর পাইলে অনাদৃত হইয়াও উপস্থিত হয়। যাহা এশৰ্যাম্ণুভবীর পুরুষ 
বস্ত, মাধুর্ধ্যান্নভবীর কাছে তাহা তুচ্ছ। ইহা! মাধুর্্যান্থভবি ভক্তগণের পরমোতৎকর্ষ। “মলানামশনিনৃণাং” শ্লো 
অধিঙ্রসামৃতমৃত্তি শ্রীষ্ণকে (১) মল্লগণ, (২) কংস পঙ্গীয় অসৎ রাজগণ (৩) স্বয়ং কংস শক্রবুদ্দিসম্পন্ন প্রর্তা 
জ্ঞান দ্বারা দর্শন, (৪) মূঢ়গণ বিরাটরূপে সাধারণ নরবালক। সচ্চিদানন্ব-বিগ্রহকে প্রাকৃত-বুদ্ধি 
ভগবদবজ্ঞাকারী, ঘেষ্টা ও প্রীতিমান নহে। ইহাতে ভক্তগণের স্বণ| জন্মে এজন বীভৎস রস। আর বিদ্বানগ/ 
মধ্যে ৫৫) সাধারণ নরগণ__শ্রেষ্উ-নরবররূপে অনুভব থাকায় বিদ্বান_ ইহারা সামান্ত-ভক্ত । (৬) যোগী 
লীলাদর্শনার্থে আগত আকাশস্থিত চতুঃসন প্রভৃতি জ্ঞানী ভক্তগণ মমতাহীন । (৭) স্ত্রী-গর্ণব 
মমতাশুন্য, প্রাকৃত কামের মিশ্রণ হেতু বিশ্ুদ্ধা নহেন। স্ত্রী-গণ মধ্যে ধাহাদের প্রীতি প্রচুর তীহাদের মম 


Lt 


চি 


শ্রীল শ্রীজীবগোশ্বামিপাঁদের প্রীতিসন্দর্ত &১ 


[সম্পন্ন ; ‘অসমযুদ্ধ বলিয়া কুপাদ্রচিত্তে আক্ষেপ করিয়াছিলেন", তাহারা শ্রেষ্ঠ । মমতা-বিশেষ-সম্পন্ন 

বুষিঃগণ পরমদেবতা_পরমারাধ্যভাব প্রতিপাঁদক ধশ্বধ্যজ্ঞান স্বাভাবিক । সম্ধদ্ধ বশত: প্রাপ্ত _এশ্বধ্যান্থগতিতে 
দৃশ গৌণবন্ধুভাবও দ্বতঃপ্রাবল্যাপেক্ষায়। কিন্তু বুফিগপণ মধ্যে কংস, শতধন্বা ইহারা শরীরকে জানিতে 
র নাই। (৯) মাতাপিতা--প্ীবস্থদেব-দেবকীর--উশ্ব্ধাজ্ঞান সংস্ষ্ট, হইলেও লীলাবশে (জন্মলীলার স্থৃতি বশতঃ ) 
ধধাজ্ঞান’ ব্যঞ্সিত হইলেও “গৌণ” । (১০) গোঁপগণের শ্রীকৃষ্ণে স্বজনত্ব সাধারণভাবে নিদ্দিষ্ট। গোপগণের 
নাল-বৃদ্ব-বণিতা সকলেরই শ্ীরুষে। যথাযোগ্য স্বজন-বুদ্ধির অভাব নাই। অতএব গোগগণের সর্ধজেষত্ব সুচিত 
ল। ( যোগ্যতাঙ্গরূপ অনুভব )। 

সমুদয় ভগবত্তার সকলে উপাঁসন1 করেন না, অঙ্কভবও করিতে পারেন না। যিনি ভগবানের যে পর্যাস্ত 
ণা করিতে পারেন, তিনি সেই পরিমান গুণের অনুশীলন করিয়া উপাসনা করিবেন। যাহার যে কাম 
ন। যাহাদের এশর্ধ্যাচ্ছভবের অভিলাষ তাহারা উপাস্তে এশর্ধা-গ্োতক গুণসকলের সমাবেশ চিন্ত! করিবেন, 
1 বাহাদের মাধুধ্যা্গভবের অভিলাধ তাহারা উপাস্তে মীধুধ্য-গ্োতক গুণ-সকলের সমাবেশ চিন্ত 
বেন। ইহা যোগ্যতান্সক্ূপ উপাসনা । 

ভ্রীগোপগণের জীত্যুৎ্কর্ষ ২ প্রচুরকূপে পরমমাধুষ্যের অনুভব করাই শ্রীগোপগণের স্বভাব। এই জন্য 
ঠারই পরমভ্ঞানী। সকল প্রীতি-জাতির চুড়ামণিরূপ! পরমা-প্রীতি স্বভাবতঃই তাহাদের মধ্যে উদ্দিত হয়। 
দের এই স্বভাব (শ্বরূপাঙ্গবন্ধি ধর্মই স্বভাব ) প্রতিকূল অবস্থায় পড়িলেও আগন্তক অন্য জ্ঞান হইতে প্রীতির 
ভচাঁর ঘটে না। প্রত্যুত অন্য জ্ঞানকে তিরস্কৃত করে । এজন্য মহান এশ্বধ্য অঙ্ছভব করিলেও তাঁহাদের মাধুরধ্যাহভব- 
ত প্রীতির কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। তাহার বিরোধী এশ্বধ্যজ্ঞান উপস্থিত হইলে “এই বুঝি আমি সেই 
ম-মধুর প্রিয়বস্ত হারাইলাম”, এই উৎকষ্ঠা-ব্যগ্রতা উৎপাদন করিয়া অঙ্গুরাগ-বৃদ্ধিকূপ মাধুধ্যাস্থভব-স্পৃহাকে 
ও প্রবল করিয়া তোলে । ভক্তের স্বভাবের অঙুর্ূপ শ্রভগবানেরও স্বভাব প্রকটিত হয়। য্থা__দেবনুতি 
[লিদেবের অপ্রকটে , দেবকী-বস্্দেবের শ্রকুষে, পুভ্র-বৃদ্ধি-হেতু । যুধিষ্ঠির মহারাজের কৃষ্ণ দ্বারক! গমন কালে 
যাদি প্রেরণ দ্বার! ; শ্রীবলদেব__রুন্ুণীহরণ সময়ে সৈম্কসহ গমনে এবং বলদেব ত্রজে গমন সময় শ্রীনন্দ-ফশোদার ও 
দেবের ভাব। কাঁলিয়দমন সময়ে ব্রজবাসী ও তত্রাস্থ বৃক্ষলত! পধ্যন্ত। ইত্যাদি। শ্রীগোপগণ শ্বভাবতংই 
ত্ব, ঈশ্বরত্ব অতিক্রম করিয়া পরম মাধুৰ্য্য জ্ঞানের বলবৎ স্খময়ত্ব অনুভব করেন। কোন স্থলে আবার 
[বতঃ মাঁধুর্ধ্যান্ভব-নিরত ব্যক্তিগণে এশ্বষ্যের প্রকটনও ‘আমাদের পুভ্রা্দি এ কিরূপে এমন কাঁধ্া করিতেছে!” 
ূপ বিশ্বয়্ধার| মীধুধ্য-জ্ঞানকেই পোষণ করে। ষথা-_“নন্দাদি গোপগণ শ্রীরুষণকে মৃত্বিমান বেদ-সমৃহ-কর্তৃক 
দেখিয়! অতিশয় বিস্মিত ও পরমানন্দে নিত হইলেন |» এ্রগোকুলবাসিগণের প্রীতির শুদ্ধত্ব নিবন্ধন সেই 
তই প্রশস্ত । শ্রীগোঁকুল-স্বন্ধেই প্রীতির প্রাবল্য দেখ! যায়। তথাকার বুক্ষ-লতা, পশু-পক্ষী, বৃষ-গাঁভীগণের 
্ত শ্রীক্কষে প্রীতি বর্তমীন। তাহা হইলেও একমাত্র মাধুধ্যজ্ঞানের নিধি শ্রীমদেগাকুলেও অনুগত ও 
দিব দ্বিবিধ ভগবতপ্রিয়গণ মধ্যে মমতাঁ-বিশেষধারী বলিয়া “বান্ধবগণের” পরমোৎকর্ষ। ব্রজ্জময় পরস্পর নিরুপাধিক 
কার-রসিকতাময়ী মিত্রতার প্রভাব ( “যন্নিত্রং পরমানন্দং» শ্রোকে ) ঘোষিত হইল। সমস্ত ব্রজবাসীর শ্রীকৃষে। : 
[ভাঁব থাকিলেও 'সথাঁগণেরই উৎকর্ষ” (‘ইখং সতাং, শ্লোক ভাঃ ১০।১২।১১)। 
খাগণের প্রীত্যুৎকর্ষ 8_শ্রীভগবানের সমস্ত রূপ হইতে কেবল প্রকটকালে শ্রীকুষ্ণ রূপের কপার 
ধিক্য। কারণ, মায়াশ্রিত সাধারণ জনগণের নিকটও সাক্ষাৎ নরারুতি-পরমত্রক্ষরূপে প্রকাশ কেবল 
টট-কালে হয় বলিয়া) এবং জ্ঞানিগণের নিকট ব্রহ্ধূপে, তক্তগণের নিকট পরদেবতারূপে “সৃতি” সকল সময় 
বিত হয় বলিয়া, এতদুভয় অপেক্ষা ছুলভ। তর্দপেক্ষা ছুল্লভতম প্রকটরালেও সাধারণ ব্যক্তির অপ্রাপ্য, 


২ ভজন সম্দর্ড 


বন্ধুভাব।  তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট অবস্থা সখাগণের। সাধারণ ত্রঙ্গবাসীগণ অপেক্ষা সথাগণের শ্রেঠত্ব। দখাগু, 
প্রেম-মহিমা এত গরীয়ান যে, প্রীরুষঃ তাঁহাদের মত সৃষ্টি করিতে পারেন না, এমন কি শ্বয়ংও তাহাদের ঘা 
পূরণ করিতে পারেন না। এই অভাব “অবশ্য রসাস্বাদনের’। সখাগণ সখ্য-প্রেমের পরামাশ্রয়, শরীক তাহাদের মি, 
তিনি তাহাদের আক্ত্যাদি প্রকট করিলেও আশুয় জাতীয় বৈশিষ্ট্যের অভাব পূর্ণ করিতে পারেন নাই। ও: 
নিজে সখাদি-রূপ-ধারণ করিয়াও অতৃপ্তি বশতঃ যথার্থ ঘখাগণকে আনয়ন করিয়াছেন। আবার সখাগণ হণ 
মাতা-পিতার গ্রীত্যুৎকর্ষ। মাতা-পিতার প্রীত্যুৎকর্ষ £_পিতা-মাতার (রুষ৮প্রে়সী ব্যতীত অন্য গোপীগণে, 
প্রেম_ন্সেহ ও রাগের শেষ সীমা পধ্যস্ত উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া নিরতিশয় প্রেম। তদপেক্ষ| গো. 
গোগীগণের প্রেম শেষ্ঠা। 
গৌপীগণের পআ্রীত্যুৎকর্ষ £--ভগব্নিষ্ঠ স্বরূপ-এখ্বর্য্য-মাধুর্য্যের উত্কধের পরাবধি দ্বয়ংভগবান্‌ প্রত, 
নন্দনেই বর্তমীন। উহা! ভগবত্তার পরিপূর্ণতম গ্র্টন। বিলাসমুতি নাঁরায়ণের প্রেয়সী শ্রীলক্মীদেবীও পরব, 
মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সঙ্গ লাভে লালপাঁবতী হুইয়। শ্রীনারায়ণ হেন পতির সময় ভোগ সকল পরিহার-পুর্বাক তগ. 
করিয়াও (কেবল সৌন্দর্ষ্যাদির বৈশিষ্ট্য মগ্ধা ) কৃষক নিষ্ঠ! ন! থাকায় শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গ প্রাপ্ত হয়েন না 
বৈকু্ে শ্রী, ভূ, লীলা প্রভৃতি শ্রীনারায়ণের বহু প্রেয়সীগণ মধ্যে ্ীলদ্ীই সর্বঞ্রেঠ। । সেই লীদেবীও যাহ 
নাই; সেই কষ্ণসঙ্গ-স্থথোল্লাসরূপ প্রসাদ পাঁইয়াছেন একমাত্র ব্রজদেবীগণ। তাহার! রাঁসোৎসবে (যাহা গ্রারুণ 
নিখিল লীলার মুকুটমণি) শ্রীকৃষ্ণের নিকট সমাদর গ্রাপ্ত হইয়াছেন। যাহাতে একমাত্র ব্রজদেবী ব্যতীত! 
কাহীরও অধিকার নাই, এমন বাসলীলায় শ্রীকুষ্ণকর্তৃক বাহুদারা গৃহীতক$ হইয়া নৃত্য করিয়াঁছিলেন। 1 
সম্তোগ-সীলার চরমাঁবধি, শ্রীকষ্-সেবার পরমোৎকর্ষ। তাহাতে ব্রজদ্রেবীগণের নিজ-স্থখের লেশমাত্র গদ্ধও না 
কেবল কৃষ্ণ্খের অভিলাধিণী। তাহার! প্রেমের সর্বোচ্চ সোঁপানে সমারঢ়। তাহাদিগের নিজন্থখবাঞ্চ 
থাকিলেও কোটিগুণ সুখ প্রাপ্ত হইলৈন। তাহার! বিপ্রলপ্তে রঢ়ভাব|--মহাভাবোদ্গম-দস্পন্না । তাহারা গা 
প্রেমবতী, শ্রীরুষণের সৌহদও শেষসীমা প্রাপ্ত। প্রেমের গতি ইহার উপর আর নাই ১ সেজন্য তাহ 
সর্ধশ্েষ্ঠতমা। ভক্তশ্রেষ্ট উদ্ধব তাহাদিগের গ্রীচরণরেণু প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আত্তিতে ও পরমৈন্ 
তাহাদের শ্রীচরণরেণু ভিখারী হইয়া ত্রজে তৃণ-গুল্ম ইত্যাদি জন্ম প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শ্রীক্বষ্ণ তাহাদের মি! 
পতি। তীহার সঙ্গে ব্যভিচার দোষ হয় নাই। কাঁরণ স্বভাবতঃ সর্ব-হায়-বিহারী শ্রীকষ্চকে হৃদয়ে রাখি 
ব্যভিচার দোষ হইতে পারে না। বিধির উত্তীর্ণ 'জারভাব_প্রেমের পরাকাঁঠা আস্বাদনের জন্য প্রীরষে 
শ্রীযোগমায়া-কর্তৃক প্রকটিত। সেই ব্রজদেবীগণের কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য পতি সঙ্গ হয় নাই। শ্রীযোৌগমাঁয়া আবরণ ক 
সর্বক্ষণ রক্ষা করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহাদের সৌন্দর্য লক্ষ্মী হইতেও অনেক অধিক। তীহাঁদের ভক্তির" 
মোৎকর্ষ নিবন্ধন তাহাদের মধ্যে সর্বসদ্গুণও পরমোৎকর্ষ-রূপে বিরাজমান । শ্ররুষ্ণ তাহাদের প্রতি আধি 
তাহারা কুলবধূ বিচারে পরমাঙ্থরাগে ছুত্তযজ-ম্বজন-আধ্যপথ লোঁক-বেদ-মর্ধ্যাদা উ্নজ্ঘন করিয়া শরতিগ 
অস্বেষণীয় পরম-প্রেমলক্ষণী মুকুন্দের (ব্রজেন্ত্র-নননের ) পদবী মংযোগ-পদ্ধতি ভজন করিয়াছেন। শ্রীরুষণ গ্রা 
একমাত্র চরমোপায় রঢ়ভাব। শ্রীরুষ্ণও গরম-মীধুর্্যসার ভগবত্বা প্রকটন করিয়া অনির্ব্বচনীয় গ্রসাঁদে নিজ চরণক! 
(যাহা লক্ষ্মী আরাধনা করিয়াও পান নাই) নিজেই গোপীগণের বক্ষে দিয়াছিলেন। সেই ব্রজেবীগণ বার, 
মহিষীগণ অপেক্ষাও জেষ্ঠা। | 
"শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়নর্শ্মমখাদি কোন কোন গোপের মধুর ভাব থাকায় প্রেয়সীসহ বিহার-_রাঁসাদিতে অহুমোয 
থাঁকিলেও তাহাদের পুরুষত্ব নিবন্ধন রমণীর মত সেই রহঃলীলা সে লালসার অষোগ্যতা। 
শরীরাধাঠাকুরাণীর পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত মাহাত্ম্য পীরের কান্তাশিয়োমনি সমস্ত সপ শক্তির, অন্তর! 
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ও বহিরঙ্। শক্তিরও অংশিণী-্রিরাঁধ?। শ্ররুষ্ণ যেমন সমস্ত ভগবদীহির্ভাীবের অংশী ) শ্রীরাধাও তদ্রপ সমন 
ক্তিগণের অংশিণী। শ্রীমন্তাগবতে তিনটা শ্লোকে শ্রীরাধার পরমোৎকর্ষের কথা কীর্তন করিয়াছেন। যথা__- 
ডাঃ ১০1৩০/২৮--অনয়ারাধিতে। নৃনং ভগবাঁন্‌ হরিরীশ্বরঃ | যনে! বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়ন্রহঃ॥” “ভগবান্‌ 
মীরু নিশ্চয়ই ওঁ ভাগ্যবতী কর্তৃক আরাধিত হইয়াছেন__যেহেতু তিনি তুষ্ট হইয়া তাহাকে নির্জন-স্থানে লইয়া 
গিয়াছেন।” ভাঃ ১০/২১1১৭ শোকে উপূর্ণাঃ পূলিন্্য”***ইত্যাদি । অর্থাৎ “এই সকল শবর-কামিনীও অদ্য কৃতার্থ 
ইয়াছে। কারণ প্রীরুষ্ের প্রিয়গণের শ্তনরপ্ধন কু্কুমরাশি রতিকালে তদীয় পদযুগল স্পর্শে সমধিক সৌন্দর্য লাভ 
করিয়া পশ্চাঁৎ ভ্রমণকালে তৃণ সংলগ্ন হইলে তদ্দর্শনে শবরীগণের কামবেদনার উদয় হওয়ায় তাহারা এ ক্ধুমদ্বারা 
মুখ ও শ্তনমণ্ডল লেপন করিয়। ও ব্যথা দূর করিতেছে ।” ভাঃ ১০৮৩৪১ শ্লোকে “ন বয়ং সাধিব****ইত্যাদি। 
শর্থাৎ ‘ছে সধ্ধি ! আমর! দার্বভৌম-পদ, ইন্দ্-পদ, তদুভয়-পদ, অনিমাদি সিদ্ধি, ব্রদ্ম-পদ, মুক্তি-পদ্দ, এমন কি, শ্রীহরির 
সালোক্য প্রভৃতি পদও প্রার্থনা! করি ন! ) পরন্ত শ্রীরাধার কুচকুদুম-গন্ধ-যুক্ত শ্রকৃষ্ণপদ্রজঃ মন্তকে ধারণই একমাত্র ইচ্ছা 
করিয়। থাকি!” ইহ! দ্বারকার শ্রীরুষ্-মহ্িষীগণের প্রার্থনা বাক্য। আদি-পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনকে বলিয়াছেন, 
“ছে পার্থ! ত্রৈলোকো্যের মধ্যে পৃথিবী ধন্যা, তাহাতে আবার বৃন্দাবন ধন্তা, বৃন্দাবনেও গোপীগণ ধন্টা, গোপীগণ 
মধ্যে আমার প্রীরাধা ধন্যা।৮ পদ্মপুরাণে কাণ্তিকমাহান্্যে_'উররাধা বিষ্ণুর যে প্রকার প্রিয়া, তাহার কুণ্ডও সেই 
একার প্রিয় । সমন্ত গোপীগণ মধ্যে গ্রীরাধাই বিষ্ণুর অত্যন্ত প্রিয় 

অগ্নিগুরাঁণের বাঁসনা-ভাত্োদ্ধত বচন_-“শ্রউদ্ধব ভ্রজে গমন করিলে উষাকালে শ্রীরাঁধা ভিন্ন সকল গোপী 
হরির লীলা-বিহারাঁদি জিজ্ঞাস! করিলেন। বিপ্রলন্ভে দশটা দশা মধ্যে নবম দশা সৃচ্ছা-দশা-প্রাপধা শীরাধা প্রশ্ন 
করিতে অক্ষম থাকায় প্রশ্না্দি করিতে পারেন নাই। শ্রীরাধা ব্যতীত অন্য কেহই মোহাবস্থা প্রা হন নাই, 
তাই তাহার! প্রশ্নীদি করিতে পারিয়াছিলেন। স্থৃতরাং অন্তান্ত গোপীগণ শ্ররাধার দশ! অপেক্ষা বান-দশা-প্রা্ 
ছিলেন। বিরহের প্রীবল্যে প্রেমোতকর্ষে সর্ধাপেক্ষা শ্রে্ দশা প্রাপ্ত থাকায় শ্ররাধিকা অন্যান্থ গোপীগণ অপেক্ষা 
‘প্রেমের পরমৌতৎকর্ধ প্রাপ্ত, ইহা প্রমাণিত হইতেছে ।” ‘অনয়ারাধিতো’ ক্লৌকে ভাগবতে শ্ররাধা কর্তৃক ভগবান্‌ 
আরাধিত -সাধিত-_বশীভূত। ভগবান্‌ সকলেরই; তাঁহার আশ্রয় কাহারও গ্রতি তাহার পক্ষপাঁত নাই । হরি-_সর্ববছুঃখ 
হরণ করেন, এক জনকে সখ ও অন্য জনকে দুঃখ দিতে পারেন না) ঈশ্বর_-পরম স্বত্ত, কাহারও অপেক্ষা রাখেন না। 
এবস্ভূত শ্রীকৃষ্ণ পক্ষপাতী হইয়া সকলকে দুঃখ দেওয়ায় সর্ধব-দুঃখ হস্ত ত্বের অভাব ও স্বতম্তরতা ত্যাগ এই স্বভাব-বিপধ্যায় 
কর! শ্রীক্কষ্ণের পক্ষে স্বেচ্ছায় অমম্ভব। যাহার গুণে বশীভূত ( আরাধিত ) হইয়া তিনি এরূপ করিয়াছেন, ইহা- 
কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ আঁরাধিত হইয়াছেন বলিয়া তিনি শ্রীরাধা । একা শীরাধাকে লইয়া অস্তৰ্ধানে অস্ত গোপীগণ হইতে 
ধার পরমৌৎকর্ষ প্রতিপন্ন হইতেছে। তাহা হইলে তাঁদৃশ শ্রীভগব্-প্রীতি-মাধুরী-সকলে (শ্রীভগবাঁনের 
মাঁধুর্যা্গভবের তারতম্যানুসারে পরিকরগণের শ্রীতি-মাধুরীর যে বহু তারতম্য ঘটে, তাহাতে ) শ্রীরাধার প্রীতি- 
মাধুরী সর্ক্বোপরি আরোহণ করিয়াছে অর্থাৎ রাধার প্রীতি-মাধুরী সর্বাপেক্ষা অধিক। শ্রীরাধা-প্রেমে 
প্রীতির পরাবস্থাবধি। 

জীতির রসীবস্থা :-_এই প্রীতি বিভাব (কারণ); অঙ্কভাব (কাঁধ্য) ও ব্যভিচারের ( সহায়ের ) সহিত 
মিলিত হইয়া যখন রসীবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন উহা! নিজে স্থায়িভাব বলিয়া কথিত হয়। প্রীতিরূপতা-হেতুই 
ভগবৎ-জী তির “ভীবত্ব” ) আর বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ ভাব সকলকে আত্মভাব প্রাপ্ত করায় তাহ1__“স্থায়ী' । এই স্থায়ি- 
লক্ষণ ভগবৎ-গ্রীতিতে বর্তমান আছে বলিয়া তাহার স্থায়িত্ব নিশ্চিত হইতেছে । ভগবৎ-প্রীতির বিভাবনাদ্দি-গুণ- 
দর অন্য (রসৌপকরণ) সকলের বিভাবত্বাদি সম্ভব হয় এই কারণেও তাহার স্থায়িভাব-রূপতা! নিশ্চিত হইতে 
পারে। স্থায়িভাবে, স্থায়িত্ব ও ভাবত্ব উভয় থাক! চাই। প্রীতি মাত্রই ভাব-বিশেষ ; ভগবৎ-গ্রীতিও প্রীতি* 
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বিশেষ বলিয়া তাঁহার ভাবত্ব সম্তব। ভগবৎ-প্রীতির বিভাবন| ( আস্বাদন যোগ্যতা আনয়ন) ছার] আলম্বম এ 
উদ্দীপন বস্তুর বিভীবত্ব, অম্ুভাবন| দার! নৃত্যাদির অন্রভাবত্ব এবং তাহার সঞচারণ দ্বার! নির্কেদাদির ব্যভিচারিখব। 
গ্রীতি ব্যতীত কিছুই থাকে না) প্রীতিকে অবলম্বন করিয়াই অন্যান্য রসোপকরণের রসোপকরণতা, এই কারণেও, 
ভগবৎ-প্রীতিকে স্থায়ীভাব বলে। বিভাব, অঙ্গভাব ও ব্যভিচারাদির প্দুত্তি-বিশেষ-ছার। প্রা (রে 
পরিণত হইবার যোগ্যতা! প্রাপ্তা) ভগবৎ-গ্রীতি উক্ত বিভাবাদির সহিত মিলিত হইয়! তদীয় প্রীতি রম, 
(রসবিশেষ) বলিয়া কথিত হয়। উহা ভক্তিরসময় রস, এই জন্য ইহাকে ‘ভক্তিরম’ও বলে। রস গরাথিতে , 
সামগ্রী তিন প্রকার (১) স্বরূপ যোগ্যভাউহা ভগব-গ্রীতিতে স্থায়িভাবত্ব এবং অশেষ সথখতরদের _ 
সমূদ্ররূপ ব্র্মম্থখ হইতেও অধিকতমত্বই প্রতিপাদিত হুইতেছে। (২) পরিকর যোগ্যতা 
ভগবৎ-গ্রীতিতে (বিভাবাদি) কারণাদি ‘পরিকর’ সকল ন্বভাঁবতঃই অলৌকিক অভ্ভুতরূপ। (৩) পুবন্য- 
যোগ্যতা_-গ্রহলাদাদির মত প্রবল প্রীতি-বাঁষনা, “যৌগিগণের মত পুধ্যবান্‌ ব্যজিগণ রসাস্বাণ ং 
করেন।  রত্যাদি-বাসনা ব্যতীত রসাম্বীদন হয় না।” (সাহিত্যদর্পন ৩।৪১।)॥ অলৌকিক ভগবত: 
প্রীতিময় রসে অপ্রান্কত বিশুদ্ধ সব্বই হেতু । “মল্লীনামশনি” শ্লোকে ভগবৎ-গ্রীতিরস (পঞ্চ মুখ্য ও সপ্ত গৌণরম) ৷ 
দেখাইয়াছেন। উক্ত গ্লোকে শ্রীন্বামীটাকা__“চমত্কৃতি সকল রসেই বর্তমান আঁছে। তাহার অভাবে কোনও ' 
রস নিপাত হয় না, এজন্য তাহা রসের প্রাণ বলিয়াছেন। উহা! অস্ভুভ রস । কৃতিনারায়ণ রসকে অদ্ভুত বলিয়াছেন। : 
মল্লাদির রৌদ্রাদি রস, কারণ এখানে ক্রোধ--প্রীতি-বিরোধী জিঘাংসাবৃত্বি-জীত। অলৌকিক রসে শান্ত, দান্ত, 
সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর । ( লৌকিকে মধুর, সখ্য ও বাংসল্য )। | 
রত্যাদি স্থায়ীর স্বখতাদাত্ম্য ( স্থখময়তাকে ) স্বরূপযোগ্যতাঁ বলে। লৌকিক রন উৎপত্তি হয় না): 
কারণ মানব মানবীয় অবলম্বনে উভয়ের দেহাঁবেশ-নিবদ্ধন রত্যার্দির আবিরাঁবে প্রথমে কিঞ্চিত সুখ বর্তমীন_. 
থাঁকিলেও বিষয় সম্পর্কিত থাকায় পরিণামে ছুঃখেই পর্যবসিত হয়। কারণ সুখ দুঃখ উভয়ের নিলিপ্তাবস্থাঁয় ' 
শ্রীভগবানে চিত্ত'হৈৰ্ধ্যই বাস্তবিক সুখ, আর বিষয়-স্থথের অপেক্ষাই ছুঃখ। আশুয়-বিষয়ালম্বনের নর-নারীর দেহের ' 
স্বরূপের (বিষ্ঠা, মুত্র, কমি, রেদপূর্ণ-চর্মাদি-নিশ্মিত ) কথায় স্বণার উদ্রেক হয় এই হেতু বীভংণ্রস হইতে পারে। । 
দেহের কথা মনে করিলে জুণ্ডপ্! ছাড়া সামাজিকের মনে অন্ত বৃত্তির উদয় হয় না, উহ! রুচিকর নহে, স্বণার কথা). 
এই হেতু লৌকিক প্রীতির বিভাবাদির রসযোগ্যতাঁয় অবিশ্বাস হেতু রসনিষ্পত্তি অসম্ভব। এই জন্য লৌকিক 
রতিতে দাশ্তাদি রস নিষ্পত্তি অসম্ভব । 
শাস্তরসে স্থায়ী_শম। শ্রীভগবানে বুদ্ধি-নিষ্ঠাই শম। শুধু বিষয় হইতে মনকে প্রত্যান্ৃত কর! নহে। 
লৌকিক শাস্তরতিতে ভগবানে নিষ্ঠাবুদ্ধি না থাকায় লৌকিক শাস্তরস নিন্দনীয়। বিষয়ী হইতে মুক্ত-পর্য্যস্ত 
সর্বজনে এমন কি ইন্জিয-রছিত চেতনা-শৃন্যেও। ্মভাগবত-রস বিকারের কারণ হয়। ষথা__ভাঃ ১০।১1৪ ক্োকে_- 
“নিবৃত্ততর্ষৈ/***ইত্যাদি | “মুক্তগণ-_সর্ধ্বোত্তম মনে করিয়া, মুমুক্ষুগণ--ভবরোগের ওুষধ মনে করিয়া এবং বিষয়ীগণ-_ 
কর্ণ ও মনের আরামদায়ক মনে করিয়া শ্রীহরির গুণানুবাদ করেন, পশুঘাতী ব্যাধের বুদ্ধি হিংসা-দিঞ্ধা বলিয়া 
তাহাদের নীরস-হদয়-জন্ত বিরত হয়।, ভাঃ ১০২১।১৯ প্লোকে__শ্ীকুফকে পাইয়া শু বৃক্ষ সকলও জীবিত হইয়া 
উঠিল। ব্রজের পশুও শ্রীক্ষ্ণকে পাইয়া আনন্দিত হয়। ভগবৎ-গ্রীতিতে রস নিষ্পন্ন হয় এই অভিপ্রায়ে একমাত্র 
্রীমস্তগবৎ-প্রীতিব্যঞ্রক শ্রীমন্তাগবত পুরাণের রসরূপতা৷ শ্রীবেদব্যাস স্পষ্টর্ূপে নির্দেশ করিয়াছেন। ভাঃ ১1১৩ 
শ্লোকে-_শ্রীমপ্তগবত রসময় গ্রন্থ ৷? রসিকগণ-ধাহাদের প্রাচীন_ পুর্ববজন্মের ১ নবীন-_বর্তমান | 
জন্মের রসবাসনা আছে-তীহারই রসিক-রসবিজ্ঞ। রসামভবী-_ছুই প্রকার (১) যাহার! পান করেন, তাহারা ' 
লীলা! পরিকরগণ) তাহারা আপনা হইতেই লীলারসাহছভব করিতেছেন ও সার অঙ্কভৰ করিতেছেন। কারণ 


} 
} 
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ঠাঁহারা অন্তরঙ্গ | যাহারা যংকিঞ্চিৎ রদসাঁর আস্বাদন করেন তাহারা বহিরঙ্গ। তথাপি লীলাঁপরিকরগণের 
মন্ভবময় রসের সহিত একরূপে ভাবিয়া পান কর। যে হেতু তাদৃশ-ূপেই সেই শুক মুখ হইতে ইহা 
গলিত প্রবাহরূপে বছিতেছে।  ভগবৎ-প্রীতির পরমরসত্ব শব্দ-শস্থাক্ষর ছারাই প্রমাণিত হইল। সর্ব্ববেদাস্ত- 
সারং” গ্লোকে--সেই “রদামৃততৃপের” পদে ইহার পরমরমত্ব ঘোষনা করা হইয়াছে । এই রস আস্বাদন করিবার 
পর অগ্ধ কোথাও রতি থাকে না বলিয়। ভগবৎ-প্রীতিরসের বিশেষত্ব সুচিত হইতেছে । ১1১৩ শোকে “ভাবুক+ 
ণব্দে রসবিশেষ-ভাবনাঁচতুর, ‘বিশেষ’ পদে রনের শ্রেষ্ঠত্ব সুচিত হইয়াছে। রসগ্রহজন মুকুন্দচরণা লিঙ্গপ-শব্দে 
ভগবত-প্রাতিরমাদ্বাদন স্মরণ করিনা তাহার পরমোপাদেয়ত! নিবন্ধন, সেই রসাম্বাদনরত ব্যক্তি তাহা আর 
ছাঁড়িতে পারে না। 

দৃষ্ঠকাব্যের রগভাবন! বিধি। কাব্য হইতে রসাম্বাদন ছুই প্রকার (১) দৃখাকাঁবা_-যে কাব্যে রজ- 
ভূমিতে নট-নটী-দারা অভিনীত হয়, তাহার মাম দৃশ্যকাব্য। (২) যে কাব্য অবণ করা যায় তাহা অব্য- 
কাব্য। অবণাগ্পাগ হইতে দর্শনাঙ্রাগের প্রাবল্য হেতু দৃশ্যকাব্যের শ্রেঈত্ব। দৃশ্যকাঁব্যে অভিনেতা যাহার 
চরিত্র অভিনয় (অচ্গকরণ) করেন দেই নায়ক (১) অন্কার্য। অভিনেতা নট (২) অন্কর্তী । স্রষ্টা, শ্রোতা, 
স্বচ্ছচিত্ত সভ্য (৩) সামাজিক । অভিনেত! নটও স্বচ্ছচিত্ত সহৃদয় হইয়া থাঁকেন। (৪) সামাজিক ও 
সহাদয়_-অন্কর্ত।॥ ইহার! পক্ষ চত্ুষ্টর কথিত। সব্বগতণের আধিক্যই স্বচ্ছ-চিত্ততার হেতু । সব্ব-প্রকাশাত্মক | 
সব্বগুণবিশিষ্ট ব্যক্তির চিত্তে কাঁব্য-নাটক-বপিত বিষয় প্রতিফলিত হইয়া তন্ম়তা উপস্থিত হইতে 
পারে; তাঁহ! হইতে রসাস্বাদন সম্ভব হয়। প্রাচীন নীয়ক-ীহার চরিত্র অবলম্বন করিয়া কাবা বা 
নাটক বর্ণিত হইয়াছে ( অন্ুকার্ধ্য ), আশ্ররালম্বন, উদ্দীপন-বিভাব, সাত্বিক ও সঞ্চারী ভাবসমূহ তাহার গ্রীতির 
সহিত মিলিত হয় বলিয়| মৃখ্যভাবে রসের প্রবৃত্তি সম্ভব হয়। অভিনেতা নট বা অস্থকণ্তার সহিত 
উক্ত বিভাবাদি ভাব সমূহের সাক্ষাৎ সম্পর্ক থাকে নাঁ। তাহাতে উক্ত ভাব সকল আরোপ হওয়ায় গৌণভাবে 
ব্যক্ত হয় একারণ উভয়ে একপক্ষ হইতে পারে না। প্রাচীন নায়কে মূখ্য ও নটে গৌণ-ভাঁবে রসের প্রবৃত্তি। 
লৌকিক প্রাচীন নায়ক নায়িকা মর্ত্য-জগতের লোক, জীবনের পরিমাণ আছে, মৃত্যু অবশ্যন্ীবী, লৌকিক 
প্রীতির ধ্বংসও নিশ্চিত, এক্জগতের বিদ্রসমূহে চঞ্চল। তাদৃশ মনোযুক্ত নায়কে ব্রদ্মানন্ব-সহোদররসের 
নিষ্পত্তি অসন্তব। অতএব প্রারুত প্রাচীন নায়কাদির রস নিষ্পত্তির আশ্রয় হইতে পারে না। 

লৌকিক দ্বিভীরপক্ষ খণ্ডন__২য়পক্ষ নট শিক্ষা্ধার নায়কের চরিত্র অভিনয় করেন, তাহাতে সহদয়তার 
(রসোপলদ্ধি )করিবার ক্ষমতার কোন প্রয়োজন নাই। অতএব নটেও রসোদ্বোধ হইতে পারে না। ৩য়পক্ষঃ_ 
একমাত্র সামাঞ্জিক রসোদোধের আশ্রক্স। সামাজিকের সহদয়তা আছেঃ অব্য ও দৃশ্যকাব্য শুনিয়া দেখিয়া 
জগদ্ধিস্বত হয়েন। কাঁব্যশান্ত্র অনুভব করিবার শক্তিও তাহাদের আছে। বাধা ন! থাকায় প্রাকৃত লৌকিক 
রসদ্বোধ হয়। 

ভগ্বৰ রঙ্সিকণের:_-অলৌকিক ভগবত্প্রীতিরসের শ্রীভগবান্‌ ও তাহার পরিকরগণ অঙ্থকার্ধ্য ; 
লৌকিকত্ব, পরিমিতত্ব ও ভয়াদি সাস্তরায়ত্ব দোষ তাহাদের মধ্যে না থাকায় রসোদয় হয়। অলৌকিক 
রসের স্থায়ীভাবরূপা ভগবৎ-গ্রীতি বিভাব, অন্ভাব, সাত্বিক ও ব্যভিচারি ভাবযোগে রসাবস্থা প্রাপ্ত হয়। 
ভগবং-প্রীতির অলৌকিকত্ব প্রতিপন্ন পূর্বেই হইয়াছে। রতির আস্বাদনের কারণকে বিভাব আশ্াদাফুর- 
যোগ্যতা আনয়ন করে। বিভাব ছুই প্রকার_-আলস্বন ও উদ্দীপন। রতির বিষয়ালম্বন__শ্রীভগবাঁন্‌, আশ্রয়ালগ্বন-_ 
ভক্তগণ। অসমোর্ধাতিশায়ি ভগবত্তা ও ভগবৎ-সাদৃগ দার! তাঁহাদের অলৌকিকত্ব দেখাইয়াছেন। সেই ভগবত 
লোকে অসম্ভব বলিয়া শ্রভগবানে অলৌকিকত্ব, আর শ্রত্যাদি-শাস্তের স্পষ্ট উক্তি প্রমাণে ভক্তগণ সেই ভগবানের 


৫৬ ভঙ্গন সন্দর্ভ 


সাদৃশ বলিয়| তীহাদের অলৌকিকত্ব। ইহা আলগ্বন-বিভাবের অলৌকিকত্ব। উদ্দীপন বিভাঁবের অলৌকি্ঝ 
ছুই প্রকার (১) তাঁহার সম্পর্কে লৌকিক বসন্ত সকলের অলৌকিকত্ব। (২) নর-লীলায়ও তাঁহার খর 
চেষ্টাদির অলৌকিকত্ব। ভ্রীরষের গুণ, চেষ্টা, প্রদাধন, হাস্ত, অঙ্গন্ধ, বংশী, শৃদ, শঙ্খ, পদচিহ্ন, ক্ষেত্র (লীলাভূি 
তুলসী, ভক্ত, তদ্বাসর-_একাঁদশী প্রভৃতি উদ্দীপন বংশী-শুঙগাদি লৌকিক, শ্রীরুষে সে-সকল অলৌকিক । দৃষ্টাস্তু- 
শ্রীকষ্ের বেণুধবনিতে ময়ূরের নৃত্য, যমুনার জল-স্তস্তন, প্রস্তর-তাঁরল্য, বৃক্ষাদির পুলক ও ইন্দরাদির মোহ বণিত হওয়া 
সাধারণ এ জগতের কাঁহারও বেখুতে ন! হওয়ায় বেণুধবনির অলৌকিকত্ব। হুরির চরণে অগিত তুলপীর সঃ 
ব্রদ্মানন্দদেষী আত্মারাম সনকাদি মুনিগণেরও চিত্তবিক্ষোভ উপস্থিত হওয়ায় অলৌকিত্ব প্রতিপন্ন হুইল । জাগি 
অন্ন বস্বও সময় সময় উদ্দীপক হয়, তাঁহা স্ব্নপভূত না হইলেও ভগবচ্ছক্তি যোগে পুষ্ট হইয়া মেঘাদিতে মে 
শক্তি সঞ্চারিত হয়, ইহাতে আঁগন্ধক উদ্দীপনের বিভাঁব সমূহের অলৌকিকত্ব। শ্রীকুষ্ের নরলীলায় রূপে 
অমোর্দাতা, যশ, রী, এশর্য্যের একান্ত আশ্রযত্ব এবং অনন্য-সিদ্ধত্বের উল্লেখ হেতু (“গোগ্যস্তপঃ” ইত্যাদি প্লোকে 
উহার অলৌকিকত্ব প্রতিপন্ন হইল । 
অনুভাঁবের অলৌকিকত্ব :__মস্থভাঁব_-রত্যাদির অব্যবহিত পরেই রসাদি-রূপে রূপান্তরিত করে। মৃত 
বিলুষঠন প্রন্থৃতি যে সকল বাঁহিক ক্রিয়া চিত্তস্থ ভাব সকলের প্রকাশ করে, সে সকল অস্থ্ভাঁব। শ্রীরুষের বেপুরধব 
শ্রবণ করতঃ জঙ্গম'সমৃদ্ের স্পন্দন, বক্ষের পুলক, মঘুরের নৃত্য, যমুনার জলন্তন্তন, প্রস্তরের দ্রবীভাঁব। (শ্রীরষে। 
বংশী উদ্দীপন বিভীব)। পুপক-স্তস্তাদি অভাব ইত্যাদি শ্রীকুষ)-সঘদ্ধে যত অন্তুভাব সমস্তই অলৌকিক । 
ব্যভিচার-ভাব রসীবন্থাযস উন্মুখ স্থায়ীভাবরূপ অমৃত-সমুদ্রকে চালিত অর্থাৎ তরঙ্গায়িত করে। অঞ্চারি-ভা' 
রসোছ্োধের সহকারী, কারণ__যাহা না হইলে রসোদ্বোধ সম্ভব হয় না। রসোদোধের পূর্বেই সঞ্চারি-ভা' 
রত্যাদিকে চাঁলনা করে। রসকে নহে। নির্কেদাদি তেত্রিশ ব্যভিচারী-ভাব রমের সহাঁ়। মধুররস সন্তো' 
ও বিপ্রল্ত-ভেদে ছুইপ্রকার। বিপ্রল্ত-পূর্ববরাঁগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস ভেদে চতুর্বিধ। বিগ্রলভ্ত হো] 
উন্মাদ, অপম্মীর, ব্যাধি, মোহ, মৃত্যু ব্যভিচারী উদিত হুয়। সভ্ভোগে_-আলস্তা্দি কতিপয় ব্যভিচারী উপস্থিত হয় 
ইহ! এ জগতে দেখা যায় না এ জন্য অলৌকিক। কোন স্থলে অপ্রাপঞ্চিক লীলায় বিভাঁবাঁদি সকলেরই অলৌকিক 
স্বতঃদিদ্ধপে আছে। ব্রক্ষনংহিতার-“শ্রেনঃকান্ত।” ইত্যাদি গ্লোকে ভগবাঁন্‌ ও ভক্তের লীলা নিত্য ও সত্য 
তাহাতে পরিমিতত্ব দোষ থাকিতে পারে ন। ভয়াদির অনবচ্ছেগ্যত্ব প্র প্রহলাদাঁদিতে ও শ্রীত্রজদেবী প্রভৃতিতে ব্য 
আছে। জন্মীস্তরাঁদি দ্বার! অচ্ছেগ্যত্বও- -্ীবৃত্র, গজেন্দ্র ও শ্রীভরতাঁদিতে দেখাঁ-যায়। ব্রঙ্গানন্দা্দি দ্বার! অচ্ছেদত্ব £ 
শীশুকাদিতে প্রসিদ্ধ আছে। বিয়োগ দুঃখ বাহিরে থাকিলেও ভক্তগণের হৃদয়ে পরমাঁনন্দঘন ভগবান্‌ ও তীহা। 
ভাবের ক্ষুত্তি থাকায় ও ভাবি সংযোগ-স্থখের পোষক হওয়ায় উহাতে রসের ব্যাঘাত ঘটে না বরং রস-মীধুর্ধ্যাঁতিশ! 
প্রকাশিত হয়। তদ্রপ করুণ রসেও প্রীত্যাষ্পদের (শ্রীভগবাঁনের ) বিচ্ছেদ বা অনিষ্টাশঙ্কা উপস্থিত হইলে কর 
রসের উদ্রেক হয়, তখন লীলাশক্তি-যোজনা-ক্রমে মুন্তাদি কোন সর্বজ্ঞ উপস্থিত হুইয়া সাত্বৃমন। করেন এবং শে 
প্রীত্যাম্পদের সহিত মিলন হয়। সেই প্রকার রতি (ন্খাস্তভূক্ি) মিদ্ধ। এ কাঁরণ ইহাতেও রসৌদয় সিদ্ধ হইতেছে 
অনুকর্ত! নটেরঃ_ভগবৎ-প্রীতি দৃশ্ত-কাব্যের ভক্তই অন্কর্তী। তীহাঁদের রস নিজন্ব নহে। যে সবঃ 
মহাঁভাগবতের হৃদয়ে, শ্রীভগবৎ-্বরূপদমূহে ও তীঁহাদের পরিকরগণে রস পরিপূর্ণরূপে বিরাজ করিতেছে, তাহারে 
কৃপায়, তাহাদের হাদয়স্থ রস এ অঙ্থকর্তগণে সঞ্চারিত হয়। স্বরূপশক্তির বৃত্তিভূতা ভক্তি মহাঁভাগবতের কৃপা! 
প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে যেমন সঞ্চারিত হয় এবং তাঁহাতে উহার অপ্রাক্ৃতত্বের কোন ব্যতিক্রম ঘটে না, এস্থলে তদা 
তাহাদের অস্কতৃর্থ শিক্ষালন্ নহে, ভক্তি-সভূত, এ জন্য ভগবাঁন্‌ ও পরিকরে ভক্তি-প্রভাবে তীহাদের লৌকি কতবার 
দোষ তিরোহিত হয়। ভগবদ্বিষয়ক দৃগ্ত-কাবোর অনুকর্তা ভক্তই। ভক্ত ভিন্ন অন্য জন সম্পূর্ণরূপে অনুকরণ করিতে 
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সমর্থ হয় না, ভগবদ্বিষয়ক রমোদয় হয়। কোন স্থলে শুদ্ধ ভক্তগণের ভগবজীলার কাঁধ্য অনুকরণ উপস্থিত 
হয়, তাহা তাহা! ভক্ত-দম্পকিত-রূপেই নেই অঙ্গৃভাব প্রকাশ করেন) স্বীয়রূপে নহে। চৃষ্টাস্ত ১ বস্থদদেবের 
কষে যেমন প্রভাব, গদ নামক তাঁহার অন্য পুজ্রেও ভগবানের সঙ্গে সাধারশী-করণ হুইবে না। গর্দের ভক্তভাব 
থাকায় অন্ুকর্তাতে ভক্তভাব থাকিবে । ভক্তভাবের তিরোধান না হওয়ায় ভক্তির বিরোধ হইবে না। ভক্তি" 
দেবীর অন্থগৃহীত জন ব্যতীত অন্যের হৃদয়ে ভক্তিরসের উদয় হইতে পারে না। এ জন্য ভক্তিরসে অমুকর্ভার 
মত সামাজিকও ভক্ত হওয়| বাঞ্নীয়, অভক্ত সামাজিক রমাস্বাদনের অধিকারী হইতে পারে না। দৃশাকাব্যের 
রূসপরিপাটী বলা হইল । 

ঞব্য-কাব্যের রনভাবন! বিধি 2-ধাছাদের রতির উদয়াবস্থা, তাহার! ভাল বর্ণকের মুখে চমংকার-জনক 
কোন ভগবৎ-প্রমঙ্গ শুনিলে, তাঁহাদের রনোদয় হইতে পারে । আর যাহার! প্রেম, স্নেহ, প্রণয় ইত্যাদি রতির উচ্চাবস্থা 
সমূহ প্রাথথ হইয়াছেন তাঁহাদের তেমন কিছুর প্রয়োজন নাই। যে-কোন রূপে ভগবানের কথ! মনে পড়িলে 
তাঁহাদের রসান্বাদন উপস্থিত হয়, এমন কি সা, ঝ, গ, মা ইত্যাদি সপ্ন্থর যাহার কোন অর্থবৌধ হয় না সে-স্বরে 
গাঁন করিতে কি শুনিতেই রপাঁাঁদন উপস্থিত হয় । তাঁহার দৃষ্টান্ত_দেবধি নারদ । তাহাদের স্বায়ীভাব প্রীতির 
বিগ্যমীনতা হেতু প্রেমদ্বার৷ বিভাবাদি সমস্ত উপস্থিত হুয়। প্ৰহ্লাদ মহারাঁজেরও ভাঃ ৭181৩৯-৪১ শ্লোক 
গ্রমাঁণ। 


২৩৯ 


ভগবতপ্রীতি-রনিক স্তঃপাঁতী, (২) লীলাস্তঃপাঁতিতীভিমীনী। লীলাস্তঃপাঁতীগণ-- 

ূ্বষুক্তিতে ( প্রেমাদির উদ্ভাবিত বিভাবাদি যোগে ) আপনা! হইতেই রস সিদ্ধ হয়। (ক) লীলাম্তঃপতিতাভিমানী- 

শর সহিত ভগবানের চরিজ্র শ্রবণাদির ছার! রসৌদয় হয়। তাহার] 
ত্ৰিবিধ পরিকরগণের সহিত লীল! শ্রবণ করিতে পারেন। (১) সমান বাসনা-বিশিষ্ট পরিকর, (২) বিভিন্ন বাঁসনা- 
বিশিষ্ট পরিকর, (৩) বিরুদ্ধ বাঁসনা-বিশিষ্ট পরিকর । 

(১) পঞ্চবিধ (শাস্ত-দান্তাদি ) স্বারীভাব মধ্যে লীলা-পরিকরের যাহ! স্থায়ীভাব, শ্রোতা রদজ্ঞের স্থায়ীভীবও 
যদি তাহাই হয় তবে উভয়ে সমান বাসনাশীবশিষ্ট হয়েন$ তাঁহাতে-বিভাবাদি সাধারণী কারণ হওয়ার রসাস্বাদন 
সম্ভবপর হয়। তাঁহার তৎকালে এমন তন্মন্গতা আসে যে তিনি মনে করেন কাব্যোক্ত ব্যাপার যেন আমার সম্বন্ধে 
ঘটতেছে। আবার আত্মস্থতির বিলোপ মা ঘটায় সেই ব্যাপার তাঁহার নহে এই প্রতীতিও থাঁকে, এই জন্য ভয়াদি- 
জনিত দুঃখ উপস্থিত না হইয়া স্থখময় রসোদয় হয়। (২) যখন লীলাস্তঃপাতী ও তাদৃশ্যত্বাভিমানী বিভিন্ন বাসন! বিশিষ্ট 
হয়, তখন ভাঁব ও অন্থভাঁব সকলের প্রায়ই সাধারণ্য হয়, তদ্বার! সেই ভাবের (ঞোত। প্রভৃতিতে যে জাতীয় ভাব 
আছে তাহার ) উদ্দীপন মাত্র হয়, রসৌদ্য় হয় ন!। (৩) কে) ষদ্ধি তদুভয় বিরুদ্ধ বাঁঘনা-বিশিষ্ট হয়েন, একজন বত্ষল, 
অন্যজন প্রেয়শী, তখন বাঁৎসল্যাদি-দর্শনে সেই সামান্য প্রীতির (ষে প্রীতি সাধারণ সকল ভক্তেই আছে) তাহার 
উদ্দীপন হয়, ভাববিশেষের উদ্দীপন হয় না_-রসের উদয়ও হয় না। (খ) শ্রীভগবানের মাধুর্য আবগাদির দ্বারা 
(যে লীলা শ্রবণ করিলেন ) সেই লীলাস্তঃগাঁতী রসিকগণের মত স্বতন্ত্র ভাবেই রসোদয় হইয়া থাকে। এই প্রকারে 
ভগবৎ-গ্রীতির রসত্ব প্রানি সিদ্ধ হওয়ায় জানা গেল যে-_এই বিভাবাদি-সন্থলিতা ভগবৎ-প্রীতি, ভগবৎ-প্রীতিময় 
রস উৎপন্ন হয়। যে রসের কথ! বলা হইল তাহ ভগবন্মাধূ্যাহুকুল্যা্ছভব-লক্ষণ আস্বাদন দ্বার! উদ্দীপন বিভাব 
নিজাংশে আস্বাদরূপ ) আর ভগবদীদি-সক্ষণ আলম্বন-বিভাঁবাদিরূপে আস্বাদ্বরূপ। এই জন্য রসকে আস্বাদন ও 
আ্বাছ্য উভরনবূপই বলা হয় 

আলম্বন বিভীব। যাহাকে এবং যাহা ছার! রতি বিভাবিত হয় তাহার নাম বিভাঁব। তাহ ছুই প্রকার ₹__ 
আলঙ্ন ও উদ্দীপন । আলঙন ছুই প্রকার :_বিষয্ন ও আশ্রয়। বিষয়রূগে স্বয়ং ভগবান্‌ শীর্ণ । বিষয়: 

ভজম (৬ষ্ঠ বেন্)_৮ 





গণের নিজাভীষ্ট লীলাস্তঃপাঁতী পরিকরগ 


দে 





3 ভঞ্জন সন্দভ 


প্রীকফ-গ্রীতির আধাররূপে তাঁহার প্রিয়বর্গ আলধন। শ্রীকবষ্য পরমস্ুন্দর অসমোর্দ কূপ-মাধুর্ধ্যের বিষয় 
পরমানন্দঘমত্ব হেতু স্বতঃই প্রিয়তম। . শীষের অংশ-হেতু অস্থর্ামীপুরুষও প্রিয় হয়। জীব-স্বন্ধণ অন্তর্যামী- 
পুরুষের অংশ। এইরূপ প্রীকৃষ্ণের মশবদ্ব-পরষ্পরায় শুদ্ধ জীবন্ধরূপণ প্রিয় হয়। জীবের অধ্যাম (আরোপ )-রূপ 
সম্বন্ধ পরম্পরায় প্রাণ, বুদ্ধি, মন, স্বাত্মা, দারা, পুত্র ও ধনাদিও প্রিয় হয়। শ্রীকৃষ্ণ নিজ মাধুধ্য প্রকাশ ন! কগিলেও 
প্রিয়তম ; এমন কি রূপান্তর প্রকটন করিলেও প্রিয়তম | এইরূপে তিনি শ্বভাবতঃই পরম প্রিয়তম । 
আঁশ্রয়। ভক্তের হৃদয়ে স্বর্গমোক্ষধিক্কারী পরমানন্দ থাকায় (ভক্তের পরমোতকর্ষ ব্যণ্ডিত হওয়ায় ) তাহার 
পরমপুরুযার্থ ভগবৎ-প্রীতির আলমধন হইবার উপযুক্ত অর্থাৎ যোগ্যগাজে প্রীতি বিরাজ করিতেছেন। শরভগবান্‌ 
স্মরণাঁদি-পধগত হইলে ভক্ত হইতে (অন্য স্থান হইতে আসেন ন।) প্রীতি অভিব্যক্ত হয়। এই জগ্ ভগবৎপ্রিয় 
জাতরতি ব্যক্তিই প্রীতির আঁধাঁর। ভক্তিকল্পলতা৷ ভক্তের হৃদয়-ক্ষেত্র হইতে উৎপন হইবার পর ভ্রীরুষ্ণচরণ 
কল্পবৃক্ষকে আশ্রয় করিয়! অবস্থান করে। উহা! ভক্ত ও ভগবান্‌ উভয়কেই আঙয় করিয়া থাঁকে। প্রিবর্গ প্রীতির 
আশ্রয় হইলেও শ্রীভগবান্ও তাহার আলবন। প্রীতি উভয়কে আলম্বন করিয়| থাকায় ভক্ত ভগবান্‌ যে কাহারও 
কথা শ্রবণ করিলে শবণকারীর হৃদয়ে ভক্ত ভগবান্‌ উভয়-সন্বদ্ধে প্রীতির আবির্ভাব হইতে গারে। ভগবখ-গ্রি্বর্গ 
প্রীতির আধার হইলেও সকলে সর্বপ্রকার প্রীতির আধার হুইতে পারে না। শান্ত-দান্তাদি বিভিন্ন প্রকার 
প্রীতির মধ্যে যে কোন প্রকারের প্রীতিকে প্রীতি-বিশেষ বলিয়া উল্লিখিত হুইয়াঁছে। প্রিয়বর্গের মধ্যে যাহাকে 
আশ্রয় করিয়া যে কোন বিশেষ-গ্রীতি আবিভূতি হয়, তাঁহাকেই সেই প্রীতির আঁলম্বম মনে করিতে হুইবে। 
যেমন ভ্রজরাঁজ-দম্পতিকে অবলম্বন করিয়া বাৎসল্য-গ্রীতি আছে বলিয়। তীহাঁর। বাৎসল্য-প্রীতির আঙয়। 
অন্ত প্রিয়বর্গ দীস-সখা প্রভৃতি উদ্দীপন মাত্র। ব্রজের বাংসল্য-গ্রীতি যে সাধক ভক্তের মধ্যে আবিভূ্তি হুইবে, 
তাহার প্রীতির আশুয় ত্রজরাজ-ব্রজেশ্বরী। কারণ তাহার প্রীতি উাদিগকে আশ্রয় করিয়া আবিভূর্ত হইয়াছেন। 
পরিবারবর্গের মধ্যে যাহার প্রীতি ভক্তের নিজপ্রীতির অনুপ তিনি সবাঁসন (সমান বাসনা-বিশিষ্ট }) ধাহার 
প্রীতি অন্তরূপ তিনি ভিন্নবাঁসনা (ভিন্ন বাঁসনী-বিশি্ট )) সবাঁসন.পরিকর আলঙ্বন আর ভিন্ন-বাসন উদ্দীপন হইয়া 
থাকে । এইরূপে প্রীতির আলঙ্বন ও উদ্দীপন ভেদে প্রিয়বর্গ দ্বিবিধ হইতেছেম। উভয়বিধ প্রিরবর্গের প্রতি 
ভক্তের যে প্রীতি, তাহ! তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্-এ্রীতি আছে মনে করিয়া ; অর্থাৎ তাহার! শ্রীকৃষ্ণ কে ভালবাসেন মনে 
করিয়াই তাহাদের প্রতি ভালবাঁপা। নিজের কোন ব্যবহারিক সম্পর্কের অনুরোধে সেই ভালবাসা নহে। একথা 
কেবল সাধক ভক্তের সম্বন্ধে নহে, পরিকরবর্গের সম্বন্ধেও বটে। এস্থলে (১) নিজ সনবন্ব-হেতুকা প্রীতি নিষেধ 
(২) ভগবং-প্রীতির সমাদর, (৩) যদি ভগবং-গ্রীতির আশ্রয় হয়, ভবে তাঁহার প্রতি গীতি । কুত্তিদেবীর 
প্রার্থনা ১নং। অর্থাৎ দেহ-সম্পফিত-প্রীতি নিষেধ করিয়া! ভগবৎ-গ্রীতি ও ভগবৎ-প্রিয়গণের সম্বন্ধে প্রার্থনা । 
দেবকীর ছয়পুজ আনয়ন প্রার্থনা__“কুষের পানাবশিষ্ট স্তন্যের প্রভাবে উক্ত ছয় পুত্রকে উদ্ধার করিবার জন্তই 
শ্রক্বষ্ণই দেবকীর হৃদয়ে এ প্রকার প্রেরণায় প্রার্থনা করাইয়াছলেন-_নিজ পুত্র সম্বন্ধে মহে । বলদেবের দুর্য্যোধনের 
পক্ষাবলম্বনাদি_লীলাবৈচিত্রী পৌষনার্থে__শ্রীভগবলীলাশক্তিই এ সকল নান! বিরুদ্ধ ব্যাঁপারের সমাবেশ করিয়া 
থাকেন। 
উদ্দীপন বিভাব-_-যে সকল বৈশিষ্ট্য প্রীরুে, আছে বলিয়| তিনি আলম্বন হয়েন, সে সকল ভাব বিভাঁবনের 
(উৎপাদনের ) হেতুরূগে পৃথক নির্দিষ্ট হইয়া উদ্দীপন বলিয়া কথিত হয়। শ্রীকুষ্ণের গুণ, জাতি, ক্রিয়া, দ্রব্য ও 
কাল-ভেদে উদ্দীপন অনেক। শরীর? বাক্য ও মানস ভেদে ওণ ত্রিবিধ।। শ্রক্ণের সমস্ত গুণ অপ্রাকৃত। তাঁহার 
গুণ গণনা করিতে কেহই সমর্থ নহে। শ্রীভগবানের অচিস্ত্যশক্তিগ্রভাবে সেই সকল গুণের পরস্পর বিরুদ্ধ 
কোন কোন গুণও একমাত্র তাহাকেই আশ্রয় করিয়া আছে। এল্লানামশনিঃ শৌকে- শ্ীভগবান্‌ নির্দোষ ও৭* 


হী 


শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভুর প্রয়োজনতত্ব বিচার ( গ্রীতিসন্দর্ড ) দি 


রত্বাকর। অন্যের গুণের মত তাঁহার গুণ-সকলে দোষ মিশ্রন নিষিষ্ধ হইয়াছে। শ্রীভগবানে যে সকল গুণ আছে, 
সে সকল তাহাকে ছাড়িয়া অন্যকে আশয় কবে না এজন্য সে সকল গুণ অব্যভিচারী। একমাত্র তিনিই সকলের 
আস ইহ! তাহার নিটকাশ্রয়তা অথচ গুপসকলের তিনি কোন অপেক্ষা রাখেন না । সে সকল গুণ তিনি 
অন্যস্থান হইতে আহরণ করেন নাই, আর তিনি ভিন্ন অন্য কেহ আশয় না থাকায় সর্বদা ওণসকল তাহাতেই 
আছে । সে সকল তাহার শ্ববূপপিদ্ধ। কোন কোন ( পুর্বোক্ত ) গুণ সকলের বিরোধী বলিয়া কোন দোষ তাহাতে 
নাই। জীভগবান্‌ সর্ধধতোভাবে সর্বদোষ-বজ্জিত । তিনি দয়াময় ; কিন্তু সময় সময় তাহার অভাব: দেখা যায়, কারণ 
অভক্ত”্গণের মায়াদস্তূত দুঃখ মান্গাতীত ভগবানের চিত্তকে স্পর্শ করিতে ন! পারায় তাহাদের দুঃখে ভগবানের 
সহাঙ্গভৃতি জন্মে ন| এভম্য অভক্তগণ ইহ-পরকালে দুঃখ পায়। কিন্তু ভক্তগণের অপ্রাকৃত ভগবদধিচ্ছেদ-জনিত 
দুঃখ ভগবানের চিত্তকে পর্শ করিলেও ভক্তের দৈন্য-মার্দি-জ্ঞাপন-মাত্রই দয়া করেন না। ভক্তিরস পুষ্ট হইলে সেই 
দুঃখ দূর করেন, ইহ! ঠাঁছার অধিক দয়ারই পরিচয়। ভক্তের দৈন্য তেত্রিশ ব্যভিচার ভাবের অন্তর্গত একটি ভক্তি- 
রম-পোধক ব্যভিচার। 

যজ্ঞপতীগণ ব্ৰাহ্মণী বলিয়! প্রীরুষ্ তাহাদিগকে অঙ্গীকার করেন নাই, কারণ গোঁপ-লীলার ব্রাক্ষণীগণকে 
প্রেম়সীরূপে গ্রহণ করিলে সেই লীলা লোকের রুচিকর হইত না। পরম তেজীয়ান শ্রীকৃষ্ণের উহা দোষের বিষয় 
না হইলেও যশস্কর নহে বলির! অন্থচিৎ বিধায় গ্রহণ করেন নাই। ইহাতে নরগণের প্রীতি ও অমুরাগের হেতু 
হুইবে না। “অচিরে ইহার পরছন্মে আমাকে প্রাপ্ত হইবেন”, ইত্যাদি ভক্ত-সুহরত্ব-বৈপরীত্যাভাস--ভক্তির পোষক - 


a 


যলিয়! শ্রীভগবানের দয়ার বৈপরীত্য মহে । ভক্তগণ দৃরস্থ ও পরিকর-ভেদে ছিবিধ। দৃরস্থ ভক্তের জদ্য ভক্ত- 
স্থহৃদত্বরপ প্রবল গুণ-দাঁরা ব্রন্দণ্যত্বাদি গুণের আচরণ প্রায় দেখ! যায়, যথা_শ্রীমদ্‌ অন্বরীষ-চরিতাদিতে। পরিকর 
য় না, য্থা_-জয়-বিজয়ের শাপাদিতে। দুরস্থভক্ত ও পরিকর ভক্তাদি সম্বন্ধে ব্রহ্মণাত্বাদি 

গুণের আঁচরণ অনাচরণ উভয়ই সুহৃদত্বের চিহ্ন । ইহা তাহার প্রেমাত্রিত্ব ও প্রেম-রশ্বত্ব এই দুই সর্ব্বোত্তম-গুণ- 
প্রকাশক। সমস্ত উদ্দীপণের মধ্যে মূধ্যভাবে এই ছুই গুণ সেই সেই রতিতে বিম্ময়কররূপে বাঁরঘার আসিয়] পড়ে। 
তাঁহাতেও আবার দান্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রতিতে ইহাদের উদ্দীপন] অত্যাশ্চর্য্য। ভাব-বিশিষ্ট জনের দেহে 
যাহ! প্রকাশ পায় সেই উদ্ভান্বর নামক অস্ুভাব দ্বারা ব্যঞ্জিত শ্রীভগবানের প্রেমাপ্রত্ব। তাহা শ্রীপৃথু-কর্তৃক পূজিত 
ভগবানের ভাঁঃ 9।২০।১৭-১৯ শগ্লোকে বণিত হইয়াছে । অনন্তর সাব্িকান্থভব ছার! শ্রীভগবানের দান্যগ্রীতি দার! 
প্রেমান্রত্বের দৃষ্টান্ত £__শরণীগত জনে অপিত প্রচুর করুণায় ব্যাকুল ভগবানের নয়ন হইতে কর্দিম মুনির আশ্রমে 
অশ্রবিন্দুদকল পতিত হইয়া বিন্দুসরোবর হইয়াছিল (ভাঃ ৩:২১/৩৮-৩৯)। “বাৎসল্য-গ্রীতি-দ্বার।” :- শ্ররু্ণ-বলরাঁম 
মাতা-পিতাকে (শ্রীনন্দব-ষশোদাঁকে ) আলিঙ্গন করিলেন, কিন্তু কিছুই বলিতে পাঁরিলেন না। তাহাদের কণ্ঠ বাষ্প- 
ছার! রুদ্ধ হইয়াছিল। (ভাঃ ১৮২৩৪ )। “মৈতবীন্থারা” ₹-প্রীদামা বিপ্রের অজ-মতে শ্রীকৃষ্ণ নয়নাশ্র বর্ষণ 
করিলেন ( ভাঁঃ ১০/৮০১৯ )। “কান্তভাঁবের দ্বারা” :_রাসে কোন গোপীর কপোল সংস্পর্শ প্রা হইয়। শ্রীকৃষ্ণের 
হস্তঘয়ে স্বেদোগ্দয হইল আর গোপীর পুলকোদ্গম হইল ( প্রেমাদ্রত্ব )। 

প্রেমবশ্যত্ব। “দাশ্য-বশ্যত্”*_-“ভগবান্‌ গঢাহস্ডে বলির দ্বারে অবস্থিত হইলেন |” “বাৎসল্য-বশ্তযত”-_ 
«গোপীগণের করতালিতে শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য ও গান করিতে লাগিলেন” (ভাঃ ১০।১১।৭)।  “সথ্য-প্রীতি-বশ্বত্থ”-_ 
এগাগুবগণের প্রকৃষ্ণ সারথ্য, সভাপতিত্ব, সেবন, (মন বুঝিয়া কাৰ্য্য কর!) ইত্যাদি করিয়াছিলেন "* 
(ভাঃ ১/১৬১৭)। “কাস্ত-প্রেম-বশ্যত্ব_"ন পারয়েইহং» ( ভাঃ ১০।৩২২২)। শ্রীকুষের উক্ত গুণদয় ছারা 





সত্যাদির বৈপরীত্য ও পরমণ্ডণশিরোমণির শোভা প্রকাশ করে, তাহ! সর্কোত্তম-গুণরাজ সর্বচিত্তাহলাক.. 





হয়। “সত-বির্যোধী”_কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ (৬/১/৯.৩৪)।  “শৌচ-বিরোধী”-_কংসের সভায় রক্কা্দি 
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রঞিত দেহে প্রবেশ (ভাঃ ১০৪৩১৫ )। “ক্ষান্তি-বিরোধী-গুণ”--কংসের বাক্যে শুর্বফের কোপ 
(ভাঁঃ ১:৷৪৪৷৩৪ ) ৷ “সস্তোয-বিরোধী”--“যশোদার স্তম্যপানে অতৃপ্ি, দধিভাগুভগন, অদস্তোষ নবনীতচৌর্ধ্য” 
(ভাঁঃ ১০৷৯৷৬)। বলিতে “সরপতা-বিরোধী” | স্থগীব-হনুমানাদিতে “পক্ষপাত-ময়”। ভগবান্‌ ভক্তের পক্ষপাত 
করিয়া অন্যের অনিষ্ট করিলেও তাহাতে তাহার কল্যাণ হয়। “শম-বিরোধী”--ব্রেম (কাঁম ) দার! প্রেয়সী 
বগীভূতত্ব। মহিষীগণ প্রেমবতী ছিলেন। শ্রীভগবাঁনের মন শগুদ্প্রেমদ্বার] বিজীত হয়, স্রী-জাঁতীয় বিভ্রম দ্বার 
বিজীত হয় না। প্রেয়সী-বশীভূতত্ব কীমক্রীড়ী নহে ‘প্রেমের ক্রীড়!? উহ। শম-গুণ বিরোধী নহে। আরাঁমচন্্রেরও 
সীতার বশীতৃতত্ব জাগতিক কামের বৈরাগ্যোৎপাদনে শিক্ষার্থ, তাঁছ। কাঁমুকতা নহে। “অর্িজ্ঞতা-বিবোধী” 
অধঘাস্থরবধকালে ( ভাঁঃ ১০।১২1২৬-২৭ ও ১০।১৩।১৬ ), শীন্ঘমাঁয়। দ্বারা শ্রীকঞ্চের মোছভাঁব-( ভাঁঃ ১০।৭৭২৮)। 
শ্রীভগবান্‌ লীলা মাধুর্য্য-পোঁধণ জন্য অজ্ঞ-সম্ভব (শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে অমস্তব হইলেও) মোহাদি অল্রীকার করেন। 
কুণ্ডিলনগরে শ্রীরুধ্ঃ এক! যাওয়ায় বলদেবের সৈন্যাঁদি লইয়] গমন-_-ভীহার মৌহ্প্রতীতি শ্রীরষেঃর অনিষ্টাশঙ্কায্ন শোক 
(ভাঃ ১,।৫৩।২১)। শ্রীকুত্তিদেবীর যশোঁদাঁর দীম-বদ্ধনে শ্রীকৃষ্ণের ভয় স্মরণ করিয়| বিমোঁছিত ( ভাঁঃ ১৮1৩১ )। 
উক্ত দৃষ্টাস্ত সমূহ ছার। যে শ্রীভগবানের শোক, মোহ, ভয়-সংযৌগ দেখাইলেন, উহ ভগবানের দোষ নহে 
"প্রেমপারবশ্ঠগুণের” পরমোতৎ্কর্ষ্য গ্রীভগবাঁনে যে শ্বাতপ্র্যের কথা তাহা ভক্ত-মন্বন্ধ ব্যতীত অন্যত্র বুঝিতে হইবে। 
শ্রীকষেঃর বৃন্দাবনে গোঁচাঁরণাঁ্দির জন্য কষ্ট স্বীকার অবলম্বনে সাদ্গুণ্যের যে বৈগুণ্য দুষ্ট হইতেছে, তাঁহ! গোঁপাঁলন- 
উপলক্ষে নানা! জনকে বঞ্চনা করিয়া! ভজ হইতে বনে গমন করিয়া তথায় শ্বন্দচ্ছ-ভাঁবে নিজের মনের মত ক্রীড়ায় 
তথাকাঁর স্থান ও কাঁল সুখময় থাঁকাঁয় শ্রীকৃষ্ণ ক্রিষ্ট হম না, স্থখীত্ব-গুণের উল্লাস হয়, হাস হয় না। শ্রীকৃষ্ণের বাঁল-চাঁপল্য 
স্রধ্য-গুণের বিরোধী হইলেও তাঁহ| ছারা ব্রজবাঁসীগণের চিত্তবিনোদরনার্থ জানিতে হুইবে। অভিযোগাদি 
তাঁহাদের প্রেম-কৌতুক। 
যুগপৎ নিজ প্রভাবে সকল গুণ প্রকাশ করিবার সামর্থ্য শরীফের থাকিলেও লীলাপিদ্ধির জন্য যে গুণ যে 
লীলার উপযোগী সেই লীলাকালে সেই গুণ ব্যক্ত করেন, যাহা অনুপযোগী তাহ! ব্যক্ত করেন না। “গুণ” যথা 
‘ধীরোদাত্’__শ্রীকৃষ্ণ গোব্দান-ধারণ হইতে ইন্দ্র-সম্ভাষ| পর্যান্ত ব্যক্ত করিয়াছেন। “বীর ললিত’--গ্রীত্রজদেণীগণের 
সহিত লীলায় সুন্দর ব্যক্ত হুইয়াছে। “ধীরশাস্ত”_যুধিষ্ঠিরাদির সন্নিধানে তাহাদের লালন-লীলায় সম্পূর্ণরূপে 
প্রকাটিত হইয়াছিল। ‘ধীরোদ্ধত'--দুষ্টের দমন-হেতু এ সকল গুণ তাদৃশ স্বভাবসম্পন্ন অন্তুরগণের সান্িধ্য-বশতঃ 
কখন কখন শ্রীকৃষ্ণ উদিত হয়। 
গুণ, জাতি, ক্রিয়া, দ্রব্য ও কাঁলভেদে উদ্দীপন পঞ্চবিধ। গুণের কথা বলা হইল। এক্ষণে "জাতি"__দ্বিবিধা। 
শরীফের জাতি ও শ্রীকৃষ্ণের সম্পকিতগণের জাতি। “শ্রীরুষের জাতি”__গোপত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব প্রভৃতি এবং 
শ্যামত্ব, কিশৌরত্ব প্রভৃতি। অন্থাত্র তাহার উপম! বুদ্ধিজনক উদ্দীপন। শ্রীক্বষ্ণের সম্পঞ্ধিতগণ জাতিতে! 
গোঁ, গোপ প্রভৃতি । টু 
ক্রিয়া__-তাহার লীলা। মায়িক ও শ্রীবিগ্রহ-চেষ্টা-ভেদে দ্বিবিধ ৷ ভগবৎ-সানিধ্য মাত্রে গায়।-ঘারা প্রদশিতা 
সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-ক্রিয়। মায়িক লীলা। শষ্যাদি জগদ্যপাঁর মায়াশক্তির কাঁধ্য হইলেও মায়া "স্বয়ং তাহা প্রকাশ 
করিতে পারে না। শ্রীভগবানের মহাবিষ্ণুনীমক পুরুষাবতারের সান্নিধ্যপ্রাধচ হইয়া তত্তৎকার্য্য সম্পন্ন করেন। মহাবিষু 
তাহাতে লিপ্ত নহেন, কেবল দৃষ্টিপাত দার! মায়াতে ্ষ্ট্যাদি শক্তি সঞ্চার করেন, এইরূপে ভগবৎ-মান্নিধ্য-বশত! 
জগন্যাপার নিম্পন্ন হয়। সে সকল তাহার মায়াবলঘনে নিষ্পন্ন হয় বলিয়া মায়িকী-লীল|। (২). তাহার “্রীবিগ্রহ 
চেষ্টা”__ভগবান্‌ নিজ মুভিতে হাস্য, বিলাস, খেলা, নৃত্য ও যুদ্ধাদি যে-সকল চেষ্টা প্রকাশ করেন, সে সকল তাহার 
্বরূপ-শক্তি-দঘারা নিষ্পন্ন হয়-বলিয়া সেই সেই চেষ্ট। স্বরূপশক্কি-ময়ী। লীলা করাই ভগবানের স্বভাব হেতু, থে 
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থে জাতিতে অবতীর্ণ হয়েন তত্তৎ জাত্যুচিত লীলায় তাহার অভিনিবেশ শুনা যাঁয়। যথা--মৎস্ত-কুর্শ্বাদি অবতারে 
বহু শস্থুরকে বধ করেন। নান! অবতারের শ্রীবিগ্রহ চেষ্টা দ্বিবিধা (১) এশবর্য্যময়ী, (২) মাধুর্ধযময়ী। 

মাণুর্যযমরী লীল। :-প্রিয়জনে প্রেমময়ী চেষ্টা--এই অন্ত তাহাই বিহারাধিকোর হেতু। শ্রকষ্ণের স্বগণ 
বঙ্গধাঁসী অলৌকিক হইলেও শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বিশেষে আবিষ্ট হইয়া লৌকিকের মত ব্যবহার করেন। শ্রীকষ্ণও 
উহাদের প্রেমে মুগ্ধ হইক্সা তদস্থরূপ ব্যবহার করেন। ইহা! তাহার স্বমায়!-স্বগণে কপাঁ। তাহাদের সহিত যাহাতে 
ডাহার এখব্য-গ্রাচূর্যা পরিলক্ষিত হুর, এমন ক্রীড়া তিনি করেন না। নরলীলারত প্রীকুষে সেই সময় সেই লীলায় 
যাঁহা কিছু অল কি ছিল তাঁহাও কেবল সেই রি লীলারসে আসক্ত তাহার স্বভাবসিদ্ধ এশ্বর্ধারূপে লীলাখা- 
ক্িই যথা-_এমুত্তক্ষণে যোগমায়া শ্রীরষ্ণবাক্য “আমি মাটি 









রাইলেন। সকাল! যহদে পতিত সখাগথণের মোহ নাশ ও গোকুলরক্ষার জন্য দাবানল পান, 
[হার প্রতিকার লীলাশক্তি করিয়াছিলেন। এইরূপ রাঁসে বন্যুদ্ধি প্রকটন। ব্রদ্ধানন্বীগণেরও 
রাঁদলীলায় আত্মারাম প্রীরুষ্ের অন্যের সহিত রমন অসম্ভব হইলেও ব্রজদেবীগণের প্রেম-প্রভাবে 
তাহ! সম্ভব হুইয়াছিল। যুগলগীতে ইন্দ্র, রুদ্র, ব্ৰহ্মাদি দেবেশ্বরগণ শ্রীকৃষ্ণের বেগুধ্বনি শ্রবণ করিয়া মোহপ্রাথ 
উয়াছিলেন ( ১০৷৩৫৷১৫ )। ইত্যাদিতে পরমমধুর মাধর্য্য-লীলার পরমৌতরুষ্টত্ব বণিত হইয়াছে । 

এঁখর্য্যসনী লীল।-্ররুষ্ণের লোকমর্য্যাদাময়ী ধর্খাহুষ্ঠীন লীলা, ষথা-__গৃহস্থাশ্রমোচিত ধর্মসকল পালন, 
সমাগত ত্রাছণাদদির পরিচর্যা, অদ্ভূত বীরত্ব ও কর্শ্ম আদি ও নানা এশবর্য্য-প্রকটন লীলায় একাস্তিক ভক্তের রুচি 








না থাকিলেও উহা গুণবিশেষ, তাঁহ। উদ্দীপন বিভাব। ধৰ্শ্মবীরগণ এই গুণের উদ্দীপনা হইতে বীররস আস্বাদন 
করেন। ধর্দবীরাঁদি ভক্তগণের আস্বাদনীয়রূপে যেমন শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মাঙ্ুষ্ঠান লীলা বণিত হইয়াছে, তেমন কণিষ্ঠ 
জ্ঞানি-ভক্তগণেরই উপাদেয়রপে প্রকাঁশমানা গার্হস্থ্য ধর্মের উদাসীন বৈরাগ্যলীল1ও উদ্ধব বর্ণন করিয়াছেন । 


দ্রব্য রা অস্ত্র, বাদিত্র, স্থান, চিহ্ন, পরিবার, ভক্ত, তুলসী, নিশ্মাল্য-গ্রভৃতি। তন্মধ্যে “পরিষ্কার” 
(ভূষণ) বস্ত্র, অলঙ্কার, পুষ্পাদি, বস্ত্রাল্কারাদি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপতৃত অপ্রাকৃত। শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্ধ সৌন্দর্য তাহ] 
পরিন্ধার-রপে বণিত গীতবন্ত্র বনমাঁলাপ বিশেষ শোভাকর। কালিয়, বরুণ এবং গোবিন্দরূপে অভিষেক সময়ে 
ইক্জাদি শ্রীরুষ্ণকে বহু বন্মাঁদি উপহার গ্রদ্ধান করিয়াছিলেন। রজকবধ-_বক্ার্দির অভাব জন্য নহে। নরক-বধে 
যে প্রকার স্বরপশক্তি-প্রকটিত যোঁড়খ-সহজ্র কন্যা? আঁহরণ_-েই প্রকার শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্কির অভিব্যক্তি- 
বিশেষরূপে রজকবধে শ্রীকুষ্ণের স্বরূপভূত বস্থাদি গ্রহণ বুঝিতে হইবে । উদ্দীপন দ্রব্য “পরিষ্কার” এই পর্য্যন্ত | 

অস্ত্র :-_বৃন্দীবনীয় লীলায় গোচারনার্থ “যষ্টি”। দ্বারকা-লীলায় অন্থ্রসংহারার্থ “চক্র । 

বাছিত্র £-_বাগষন্ত্রব_বুন্দাবনে “বেহ্'। দ্বারকান্স “শঙ্খ” প্রভৃতি । স্থান_ বৃন্দাবন মথুরা গ্রভৃতি। 

চিহ্ত ৪--পদচিহ প্রভৃতি। পর্রবার_গোঁপ প্রভৃতি। নির্ম্মাল্য_গোপীচন্দন প্রভৃতি। এইসকল 
যথাযোগ্য । বিভিন্ন রসোদ্দীপক ৷ 

কালরূপ উদ্দীপন £_-গ্ররষ্ণেরে জন্মাষ্টমী প্রভৃতি । শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণাদি যেমন রসের উদ্দীপন করে, 
তেমন ভক্তের নিজ যোগ্যতা ও রসের উদ্দীপন বিভাব হইতে দেখা যায়, যথা__“কুজ। রূপ গুণ ও ওদার্ধ্য সম্পন্না 
হওয়ায় কাঁমবেগগ্রস্তা হইয়া মৃদু হাস্য সহকারে শ্রীকৃষ্ণের উত্তরীয়াকর্ষণ করিলেন। ( ভাঃ ১০।৪২।৯) 

অঙ্গ ঃ__শ্রীভগবানের গুণাদির মত বিশেষ বিশেষ রসে তাঁহার অঙ্গবিশেষও উদ্দীপন-বৈশিষ্টয প্রাপ্ত হয়। 
যথা- শ্রীকৃষ্ণের বক্ষস্থল দর্শনে প্রেয়সীগণের মধুর রতির উদ্দীপনা হয়। কৃষ্ণের সৌনদরধ্যামৃতপূর্ণ মুখ নয়ন সমূহ 
দর্শন করিলে তীয় প্রিয়-বর্গের যিনি যে রতির আশ্রয়, তাঁহার সেই রতির উদ্দীপনা হয়। আত্রিতগণের রক্ষণে 





৬২ ভজন সম্র্ভ 


পরম সমর্থ অনভ্তবলপুর্ণ বাহ দর্শন করিলে পাল্যগণের দাঁসারতির উদ্দীপনা হয়! “সারঙ্গ”-শব্দে ভ্রমর ও ভক্ত; 
প্রীক্-চরণকমল মধুপ|নে দাঁসভক্তগণের দাস্তরতির উদ্দীপন হয়--উহা আশ্রয়। বিরোধীগণও প্রতিকূলতা দ্ধ 
রসের উদ্দীপন বিভাঁব হুইয়া থাকে, যথা__বিরুদ্ধ রাঁজগণের প্রতিকুলতায় শীবলদেবের বাৎসল্য উন 
হইয়াছে। শ্রীরুষেঃর ধূলি-কর্দমাদিতে ক্রীড়াহেতু মালিগ্তাদি বাত্সল্যাদি রসে উদ্দীপন হইয়া থাকে। বৃদ্ধা 
প্রাতিকুল্যাদি কাস্তাভাবাদিতে উদ্দীপন হয়। মালিন্য ও গ্রাতিকুন্যাদি, ভয়ানকাঁদি গৌণ সথরস শাস্তাদি পঞ্চ | 
মুখ্য-ভক্তিরসের পোযকতাই করে। প্রায়ই ব্যভিচারিত। ধারণ করে। দাদশ রসের দ্বাদশটা স্থায়িভাঃ 
যখন কোন মৃধ্যরগের সহিত মিলিত হয়, তখন গৌণরমটা স্থায়িভাব বিশিষ্ট হইলেও মুখ্যগসের ব্যভিচাঁরভী বস ূ 
পরিণত হয়। ব্যভিচার ভাব সকল স্থায়িভাবরূপ অমৃত সাগরে মগ্ন হইয়া তরলের ন্যায় স্থায়ী 'ভাঁবকে বন্ধিত করি 
গতি সঞ্চার করে, এই জন্য ব্যভিচার ভাঁব সকল স্বায়ীভাবন্ধূপতাঁও প্রাপ্ত হয়। যথা--কাঁলিয় হুদ কালিয়-ক্ু। 
, বেষ্টিত শ্রীকুষকে দেখিয়। ব্রজরাজদম্পতির করুণরসের উদ্রেক হওয়ায় উহ! বাৎসল্য রসকে বুদ্ধি ও উচ্ছলিত করিয়াছি, 
উদ্দীপন বিভাব সকলের মধ্য শ্রীবৃন্দীবন-সন্বদ্ধীয় উদ্দীপন সমূহই উত্তম। উহাতে সকলেরই একমাত্র পর 
প্ীত্যাপপ? শ্রীরুষেরও নিরতিশয় গ্রীতি শুনা যায় । প্রীরুষের প্ীবন্দাবনন্থ প্রকাশ ও লীলাসমূহ পরমঞ্রেঠ। জীবৃন্নাবমী 
লীলায় শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলাবলির উক্তি হইয়াছে। অষ্টবর্ষ পর্যন্ত শিশু, যোড়শবর্ষ-পর্য্যন্ত বাঁল্য-পৌগণ্ড বরে 
্ীবন্দাবনীয় প্রকাশ ও লীলার (১) এ্বধ্যগত প্ৰকাশ লীলার উৎকর্ষ । (২) কাঁরুণ্যগত প্রকাশ লীলার উৎকর্ষ - (যথা-. 
পৃতনার মাতৃগতি ) (৩) মাঁধুর্যাগত প্রকাশ ও লীলার উৎকর্ষ বিত আঁছে। ইত্যাদি বিবিধ লীলায় বাক্ত হইয়াছে 
অন্মুভাব £_যে সকল চিহ্ন দ্বারা রতির আবির্ভাব জানা যায় সে সকলের নাম অন্ভাঁব। শ্রীকৃষ্ণ স্ব 
বস্তু সমূহে মন: সংযোগ ঘটিলে অম্ভাব সমুহ ব্যক্ত হয়। উহা দুই প্রকার--উত্তাত্বর ও সাত্বিক । রতির আবির্জ 
তস্তোতক যে নৃত্যাদি উদ্ভাসিত হয় অর্থাৎ প্রবলাঁকারে প্রকাশিত হয়, সে সকলকে উদ্ভাস্বর বলে।. উত্ভাত্বর নামঃ 
'অস্ুভাব সকল ভাবসভূত হইলেও বহিশ্টেষ্টা প্রায় সাধ্য_নৃত্য, বিলুঠন, গান, ক্রোঁখন, তন্থমোটন, ভুঙ্কা। 
জ্ভন, দীর্ঘশ্বাস, লৌকাপেক্ষা-ত্যাগ, লালাল্রাব, অট্রহাঁস, ঘূর্ণা, হিন্কা প্রভৃতি। ইহার] সাধম--অভ্যাস নয 
অর্থাৎ নৃত্যাদি শিক্ষা করিয়া কেহ নৃত্যাদি করিলে তাহা! অস্থুভাঁব নহে । ভগবং-গ্রীতির আঁবিঙাঁবে উক্ত কার: 
ভক্তের দেহে যে নৃত্যাদি চেষ্টা প্রকাশ পায় তাহাকেই অঙ্কভাঁব বলে। আঁর কেবল অন্তবিকাঁর হইতে যে সব 
সাঁত্বিক ভাব সমূহ উৎপন্ন হয় তাহাকে সাত্বিক অম্নভাব বলে।- উহ্া-্তস, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভদ্দ, কল্প, বৈবর্ণা, 
অশ্রু ও প্রলয় এই আট প্রকার। উহারা সত্ব হইতে উৎপন্ন বলিয়া! সা্বিক। প্রীকুফ-সঙ্গদি ভাব সমুহ দ্বারা, 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অথবা কিঞ্চিত-ব্যবধান-আক্রান্ত-চিত্তকে সত্ব বলে। উভয়বিধ অস্থভাবই সত্ব হইতে উৎপন্ন হয়। 
উদতন্বর দৃত্যাদি বুদ্ধিপূর্কাক ও স্তভাদি সাত্বিক অনুভাব সকল আপনা হইতেই আবিভূর্ত হয়, ইহাই প্ৰভেদ ৷ 
প্রলয় £_চেষ্টালোপ-_ভগবৎগ্রীতি-হেতুক প্রলয়ে বাহ্চেষ্টা লোগ পাঁয়। কিন্তু অন্তরে ভগবৎ-স্কৃত্তি লুপ হা 
না। যেমন উদ্ধব-বিছুর সংবাদে ভাঃ ৩২৪ শ্লোকে-“উদ্ধব মুহূর্তকাল মৌনাঁধলষন করিয়াছিলেন। তাহার সর্বাধে। 
পুলক উদগত হইল ইত্যাঁদি। ধীরে ধীরে তিনি ভগবল্লোক হইতে প্রীুষ্ণকথা শরবণেচছু জীবিদুরের প্রেমীকর্ষণ। 
নরলে!কে পুমরায় আগমন করিলেন। তাহার প্রেম সমাধি ভঙ্গ হইয়া বাহ শ্মতি উপস্থিত হইল ।* গরুড় পুরাণে! 
" প্রলয় নামক সাতবিককে স্বযুপ্তি” বলিয়াছেন।. জ্ঞানিগণের ব্রহ্ষমাধি প্রলয় নামক সাত্বিকের অনুরূপ হইলেও 
তাহাতে উপাস্ত উপাসকের ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হয়, বহির্ত্তি ও অস্তবূ্ত্ি উভয়ই লোপ পায় ; আর ভর্তের | 
‘প্রলয়ে’ মনোবৃত্তির বিলোপ না ঘটায় প্রীতির বিষয় ও আঙরয়রপে তগবান্‌ ও ভক্ত উভয়ের ভেদ স্কুরিত থাকে। 
ব্যভিচারী £_দঞ্চারীভাব_ যাহা ভাবের গতিকে সঞ্চারণ করে আঁর বিশেষভাবে সর্বপ্রধানরপে স্থায়িভাথে, 
বিচরণ করে এই অর্থে ব্যভিচারী বলে। উহা তেত্রিশ প্রকার । ভগবৎ-গ্রীতিতে অধিষ্ঠান হেতু ব্যভিচারী 





শল ভীবগোস্থামি প্রভুর প্রয়োজনতত্ব (প্রীতিসন্দর্ভ ) ৬৩ 


পমৃহ লৌকিক গুণময় ভাবের মৃত হইলেও বাস্তবিক পক্ষে নে সকল গুণাতীত। শ্রীমন্তাগবতে এ সকল সংবলাত্মক 
ভগবৎ্-গ্রীতিময় রমও ব্যঞ্চিত হইয়াছে । ভাঁঃ ১১।৩1৩২-৩৩ ক্লোকাক্ত-_“হরি-_( আশ্রয়) আলম্বন বিভাব। স্মরণ 
করা-উদ্দীপন বিভাব। স্মরণ করাইয়া দেওয়া _উদ্ভান্থর নামক অন্থভাব। পুলক-_সাব্বিক। চিন্তাদি-সঞ্চারী ভাঁব। 
সপ্াতা গ্রেমতক্তি_গ্থায়িভাব। পরমবস্থ প্রাঞ্চ হইয়া আনন্দে মৌনীবলগন করেন” ইহাতে বিভাদির সংবলন 
(সন্মিলন ) বণিত হইয়াছে । পরমবদ্ত--পরম রসাত্বক বস্তু । 
পঞ্চবিধ রসের স্থায়িভাব মমৃহ অন্তভাবের আশ্রয় এবং নিয়তই আধারকূপে থাকে বলিয়া এ সকল মূখ্য । 
সেই হেতু শে সকল স্থায়িভাব-সঞ্চাত শান্তাদি রসও মুখ । আর যে অদ্ভুতাদি রসের বিম্ময়াদি স্বায়িভাব 
সে সকল ভগবৎ-গ্রীতি গধ্বদ্ধেই ভাগবত রদের অস্তভূক্ত হয় এবং কদাচিৎ উপস্থিত হয়, নিয়ত আধার 
নহে এ জন্য এ দকলের গৌধত্ব। অদ্ভুতাদি গৌণরসে স্থায়ি বিশ্ময়াদি স্বরপতঃ স্থায়ী লাভের যোগ্য নহে ; বিভাব 
কৃষ্ণভক্ত ও কৃষ্চগৃদ্বন্ধি বস্তশিচয়ের চমংকারিত! দ্বার! স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হয়। তাহা স্বতস্রভাবে নহে। 
ভগবৎ-প্রীতি বিশ্বয়াদির অন্ততূক্তি হইলে সে সকলের স্থায়িত্ব নম্তব হয়। 





ত 


ভগবৎ-প্রীতিময় “অদ্ভূত রস”--যাহাতে আলম্বন_-অলৌকিক ক্রিয়াদি দ্বারা বিয়ের বিষয় শ্রীকৃষ্ণ, বিন্ময়ের 


আধার শ্রীরুষ-প্রিয়জন। “উদ্দীপন”-__গ্ররুষ্ের বিস্ময়কর চেষ্টা; “অনু ভাব”--নেত্র বিস্তারাদি। “বাভিচারি”_ 
আবেগ, হর্ষ, জাড্যাদি, “স্থায়ী” _-প্রীরুষণ প্রীতিময় বিস্মত্ন। যথা-_ছবারকাঁর শ্রকুষ্ণ এক দেহদারা এক সময়ে পৃথক্‌ 


পৃথক যোড়খ সহত্র স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন । সৌভার খবির হায় কাঁয়বাহ রচনা করেন নাই । 

হাস্তরপ £--আলম্বন-_চেষ্টা, বা দবাগগা ভগবত-প্রীতিময় হাস্তের বিষয় শ্রী, 
হাস্তের আধার প্রীকুফের প্রিয়জন । কখনও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ও অপ্রিয় উভয়েই হাস্কের বিযয় হয়। তখনও 
হাস্তের কারণের-_প্রীতির বিষয় সেই শ্রীুষ্ণই মৃূলাবলম্বন। “উদ্দীপন”__হাশ্তজনক প্রীরুফণ বা তাহার প্রিয়াপ্রিয় 
জনের চেষ্টা, বাক্য, বেষাদির বিকৃতি । “অঙ্ভাব”-_নাা, ওষ্ঠ ও গণ্ডের বিশেষরূপে ম্পন্দনাদি “ব্যভিচারী»”__হ্্য, 
আলস্ত, অবহিথাঁদি স্থায়ী শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিমর হান ৷ সেই হাস--স্বব্যিয়াস্তমোদনাত্মক কিবা উৎপ্রাসাত্মক চিত্তবিকাঁশ। 
সেই হেতু চিত্তবিকাশাত্মকরূপে হান্তের বিষয়ও আছে। যথা__গোলীগণ ব্রজেশ্বরীর,নিকট, "কফ অন্যায় করিলে 
বলিলে হস্ত করেন’ এই অভিযোগ করিলেও ব্রংজঙ্বরী শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করিবার ইচ্ছা করেন নাই, তাহাতে 
তীয় চাপল্যের অস্থমোদনাত্বক হাস্তরতি হইল। "্বস্্হরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বৃক্ষারোহণ করিলে সথাগণ হাস্ত 
করিলে তিনি তাহাদের সহিত উচ্চহস্ত সহকারে পরিহাস করিয়া বলিলেন |” ইহা উৎংপ্রাসাত্মক হাস্ত। 


অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণের অপ্রিয় জনের বেষ বিরৃতি-জন্য হান্তা, যথা__পৌগুক আপনাকে বাস্থদেব বলিয়া প্রতিপন্ন 
করিবাঁর জন্য কৃত্রিম চতুকু'্জাদি ধারণ করিয়াছিলেন, ইহ! শুনিয়া উগ্রসেনাদি হাসন্ত করিলেন। 


বীররস *ধর্শ, দয়া, দান ও যুন্ধাত্মক চারিপ্রকার। “ধর্মবীর রস”_ ধর্ধবীররসে বিষয়ালম্বন গ্রীরফের 
পক্ষে প্রচুর ধর্্মামুষ্ঠান-বাঞ্ছারপ যর্শ্মোৎসাঁহের কোন বিষয় ন! থাকায় গ্রীরুষ্ণ প্রীতিময়রূপেই ধর্শবীরের বিষয় 
হয়েন। আধার--ভক্তগণ! উদ্দীপন’-সচ্ছাস্র অবণাদি। “অন্ভাব"_বিনয়-শ্রদ্ধানি। ব্যভিচারী'__মতি, 
্বতি প্রভৃতি ; “ছায়ী'_-ভগবত-গ্রীতিময় ধর্শ্মোৎসাহ । যথা-শ্রীযুধিঠিরের রাঁজকুয় যকতর! রুষণার্নের প্রার্থনা । 

দয়াবীর £_ভগবং-প্রীতি-সমুংসম্না সর্বভূত-বিযফসিণী ষে দয়া ছার! সকলকে তীয় বলিয়া অবগত হওয়া যায় 
সেই দয়ার বশবর্তী হইয়া আত্মোতসর্গ করিয়াও যাহার তৃপ্তি সাধন করিবার ইচ্ছা হয়, এমন দীনবেশাচ্ছঙ্ 
নিজরণ শ্রীকষঃ দয়াবীর রসের বিষয়। তাদৃশ দয়ার আধার-_ভক্ত। পিত্রার্দির তাদৃশী দয়া বাৎসল্যাদি কিম্বা 
কাকণ্যই পোষণ করে। “উদ্দীপন”-_দৈন্তাত্তি ব্যঞ্রনাদি। “অঙ্ভাব"__আশ্বীস-বাক্যাদি। ব্যিভিচারী”-_উৎস্থক্য, 
মতি, হ্যাদি। “হ্থায়িভাব”_-ভগবত-প্রীতিময়-দয়োৎসাহ | যখা-_রস্তিদেব ও অযুরধ্বজ রাজা । 





৬৪ ভজন সন্দর্ত 


দ্ানদীর | দুই প্রকারে সম্পন্ন হয় (১) বছপ্রদরূপে, (২) সমূপন্থিত ছুন্নভ বস্তুর ত্যাগ দবারা। বগা 
প্রকার (ক) অন্যসমপ্রদানক, (খ) তৎসংপ্রদানক। (ক) শরীক্বফের কল্যানার্থ ( তদীয় সন্ভোষের জন্য ) জি 
তাঙ্গণদিগকে হঠাৎ সর্ববন্ব দান করেন-_তাহাকে অগ্যসপ্প্রদানক বলে। (থে) ভ্রীছরির মাহাত্ম্য অবগত হইয়া £ 
অহস্তান্পদ মমতান্পদ সকলই ্রীহরিকে সংগ্রদান করেন; ইহা তৎমন্পরণানক দানের অব্য ঘারা শীষের উদ্দেরে 
পর্ধযবসিত হয় বলিয়া এবং তংসং্প্রদানিক দানের উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে শীষ সম্বন্ধে থাকে বলিয়া উভযব্র অত 
দানেচ্ছারূপ দানোৎসাহের বিষয় গ্রীরষ্ণই হয়েন। আধার-্রীরুষ্জজন। “অন্াসপ্রদাঁনে” শ্বীরফোর উদ্দেষ্ে হই 
ব্রাহ্মণাদিকে দান করা যায় বলিয়া উহা! বহিরঙ্গ, তাহা বাহিক চেষ্টামাত্র। “উদ্দীপন”-_স্ভাদানশ্দরশনা! 
“অন্ভীব”-_বাঞ্ীর অতিরিক্ত দান, স্মিত প্রভৃতি। “ব্যভিচারী”__বিতর্ক, উৎস, হর্যাদি। “স্থায়িভাব॥ 
কুষ্ণগ্লীতিময় দানোৎসাহ। যধা--প্রুরুষ্ণাবিাবে গ্রীনন্দ মহারাজের দান। “তৎসতদানক৮--বালিমহারা॥ 
দান।  সমুপস্থিত ছুল্পভবগ্তত্যাগরূপ দানবীর রমের ব্ষয়-্রীকুষঃ। আধার--তাহার ভক্ত। “উদ্দীপন 
কুষ্ণালাপ, স্মিত প্রভৃতি । “অন্্ভাঁব”__ত্যাগের উৎকর্ষ বর্ণন, দৃঢ়তা গ্রভৃতি। “নথরী”-প্রচুর ধা 
“স্থায়িভাব”--ভগবৎ-প্রীতিময় ত্যাগোৎসাহ । ষথা--চতুবিবিধ মুক্তিকে তুচ্ছ করিয়াও ভভগণের সেবা প্রার্থনা। 
যুদ্ধবীররস-_যাহাতে যোদ্ধা শ্রীভগবাঁনের প্রিয়তম । সখাগণসহ যুদ্ধ ক্রীড়াঁতে মিত্রগণ । বাস্তবযুদ্ধে প্রতিপক্ষ! 
্রীরুষণ যুদ্ধ করিলে ভক্তের গরীক্কফপ্রীতিময় প্রবল যুদ্ধেচ্ছা্নপ উৎসাহের বিষয়দ্ূপে শ্ীকৃষণেরই আলধনত্ব অর্ধ 
ভাবে সিদ্ধ হইতেছে। শক্র-ব্যক্তি কেবল যোদ্ধার বহিরদ্গ আলদ্বন। ক্রীড়া-যুদ্ধে যোদ্ধা ও প্রতিযোদ্ধারূণ মিঃ 
আশুম্ন ও বিষয়ালঘন হয়েন। “উদ্দীগন”_-প্রতিযৌদ্ধার স্মিত ইত্যাদি । ব্যভিচাঁরী”--গর্ধ, আবেগা' 
*স্থায়িভাব”__কুৃষ্ণপ্রীতিময় যুদ্ধোংনাহ । শ্রীরুষ্ণ, কৃষ্ণপ্রিয়তম ও কষ্ঃপ্রতিপক্ষ-ভেদে ভ্রিবিধ প্রতিযোদ্ধা। পরী 
' প্রতিযোদ্ধা, যথা_বলরামের সহিত বিবিধ প্রকার যুদ্ধ। হরিবংশে-_কুস্তির সন্মুখে ক্রীড়াধুদ্ধে কষ অঞ্জুনকে 
করিলেন। কৃষ্ণপ্রিয়তম প্রতিযোদ্ধা__রাম-কুষ্ণাদি গোপগণ মৃত্যগীত ও বাহ্যুদ্ধ করিয়! ক্রীড়! করিতেছিনে। 
শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে অন্য গোপগণও তাহার সন্ভোষের নিমিত্ত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কৃষ্ঃগ্রতিপক্ষ__জরাঁসদ্ধ বধের উগ 
প্রীকষ্ণ ভীমকে বুক্ষশীথ! চিরিয়া সঙ্কেত জাঁনাইলেন। (ভা: ১০।৭২৪১) 

রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস, করুণরস ভক্তিরসাঁমৃতসিন্ধুতে দরষ্টব্য। রসাঁভীঁসাদি ভঃ রঃ লিঃ উঃ ৯ ও বিবৃতি দ্র! 

মৃখ্যরস ভঃ রঃ সিঃ পশ্চিম বিভাগ জ্টব্য। মধুররস উজ্জলনীলমণিতে বণিত হুইয়াছে। 
রসাভাসাদি :£_-মকল রসের আভাসতা প্রাধ্যাদি জানিবার নিমিত্ত আগ্রয়-নিয়ম ও পরস্পর ব্য 
অন্ুমন্ধীন কর! যাইতেছে । তন্মধ্যে “আতঅয়-নিয়ম” শ্রীকৃষ্ণের স্ন্ধান্ুকূপ, ঘথা_.পিত্রাদিতে প্রাকৃত বাৎসঢে 
নিয়ত আতয়ত্বের মত ব্রজরাজাদিতে অগ্রাকৃত বাংসল্যের নিয়ত আশ্রয়ত্ব। অন্যান্ত রলেও সেই প্রকার! 
পঞ্চরসের পরম্পর ব্যবহার, সেই সেই রসের আশ্রক্-জনগণের অনুরপ। ‘কুলীন ব্যক্তিগণের কুলী 
সহিত মিলনের অসঙ্কোচ ও অকুলীনের সহিত মিলনের সঙ্কোচ হ্যায় মনে করিতে হুইবে। যা 
ভগব্প্রেয়সী প্রভৃতির ভগবৎ-বৎ্সলাদির মিলনে সক্ষোচাদি। গৌণ-সপ্তরসে ও মৃখ্য-পঞ্চরমের যথাঃ 
বৈর, উদ্দাসীনতা ও অন্গামীতা আছে। যথা_হান্যের বিয়োগাত্মক ভক্তিময়াদি চারি রসে ! 
শান্তে উদাসীনতা, অন্যত্র অনুগামিতা ইত্যাদি। গৌণ রসের সহিত গৌণ রসের বৈর, মধ্যস্থতা ও! 
বুঝিতে হইবে। যথা-হাশ্তরঘের করুণ ও ভয়ানক বৈরী, বীরাদি মধ্যস্থ এবং অদ্ভুত মিত্র ইত্যাদি ; ইহা ত 
রসাম্ৃতপিন্ধুতে বর্ণিত হইয়াছে। রস সমূহের এই প্রকার সন্দ্ধ স্থির হওয়ায় শ্রীক্কষ্ণ-সষন্ধীয় কাব্যসমূহে € 
রসের সহিত অযোগ্য অন্তরসের সন্মিলনে আস্বাদের যে ব্যাঘাত ঘটে, তাহাই রসাভাস ) আঁর যে স্থানে অগা! 
সঙ্গতি, ভঙ্গীবিশেষ-দ্বারা ষোগ্য স্থায়ীর (যে স্থায়ীভাব অবলম্বনে কাব্য রচিত তাহার ) উৎকর্ষের হেতু হা! 
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স্থলে রগের উল্লাসই হইয়া থাকে। কোন কারণে অযোগ্য স্থায়ীর উৎকর্ষ ঘটলে রসাভাসেরই উল্লাম ঘটিয়! 
থাকে। যথা--শকষ্ের দারক! গমন কালে যধিষ্ঠিরের পুর-মহিলাগণ বলিয়াছেন “এই শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই সেই পুরাণ- 
পুরুষ, একমাত্র যিনি আত্মীয় অবিশেষেরূপে অবস্থিত ছিলেন = * * ইনি ধাহাদের পাণিগ্রহণ করিয়াছেন তাহারা 
জন্বান্তরে নিশ্চয়ই ব্রত, আন, হোমাদি-দ্বার! ঈশ্বরের অঙ্চনা করিয়াছেন,_যেহেতু ত্রজস্থন্দমীগণ যে কৃষ্ণের 
অধরামৃত স্মগণ করিয়া মোহপ্রাপ্ত হন, ইহারা তাহা মূহু্মুহ পান করিতেছেন।” (ভাঃ ১১৭২৮)। জ্ঞান- 
বিবেকাদি' প্রকাশন-হেতু শাস্তরনে উপক্রম করা হইয়াছিল, কিন্তু মধুর রসে উপসংহার করা হইয়াছে। 
শাস্তরসের সহিত মধুর রসের মিলনে শান্তরুসের মঙ্কোচর্প অষোগ্য-সঙ্গতি-দ্বারা রসাভাস হইয়াছে। কিন্ত 
শ্রীম্ভাগবতে রসাঁভাঘ থাকিতে পারে মা । তাহার সমাধান যথাইহ পুরপ্তীগণের উক্তি নহে, শাস্তরসযোগা 
বর্ণনা এক পুরুষে উক্তি ও পরে উজ্জল-রসোপযোগী বর্ণন অন্য রমশীগণের, ও “এবছিধ| বদস্তীনাং * * ** ভাঃ 
১/১০1৩১) প্রী্ঘতের উক্তি তাহা সকলের আনন্দ-ব্যগ্রক। অন্ত দৃষ্টান্কে পৃথ্মহারাঁজের উক্তিতে--“আমি লক্ষ্মীর 
ন্যায় উৎসুক হই] আপনাকে ভজন করিব, এক পতির জন্য দুইজন অভিলাসী হওয়ায় আমাদের ত’ কলহ 
ভাবের মন্মেলনে রসীভাস দেখা যাঁয়। তাহার 





হইবে না?” পুথ্মহারাজের দান ভাবের স্তব, তাহাতে মধু 
সমাধান, যথা_বিষুর পরম রুপা পুষ্ট বারাখ্য দাসভাবপুষ্ট পৃথুমহারাজের লক্ষ্মীর সহিত প্রতিযোগিত! নহে-- 
লক্ষ্মীর ভক্াংশই দৃষটান্তরূপে লওয়া হইয়াছে। পরবর্তী গ্রোকে “দীন্বৎ্ঘল আপনি দীনের প্রতি দয়! করিয়া 
তাহাদের তুচ্ছ কার্্যকেও বহুমাণন করেন” ইত্যাদি উক্তিতে পৃথুমহারাজ নিজেকে তুচ্ছ বলিয়া মনে করেন, 
লক্ষ্মীর মহিত প্রতিযোগিতা তিনি করিতে পারেন ন1। be রূপ শ্রীবামনদেব বলিমহারাজের মস্তকে চরণ 
অর্পণ করিলে প্রহলাদ মহারাজের উক্তি-“এই প্রসাদ লক্ষ্মী ও ব্রক্মাও পান নাই” (ভাঃ ৮২৩৬ )। শ্রনৃসিংহদেব 
যখন তাহাকে কৃপ! করেন তখন তিনি বলিয়াছিলেন_“ত্রহ্মা, শিব ও লক্ষ্মীর মন্তকে যে হস্ত অপিত হয় নাই, 
এই অন্থকম্পায় তাঁহা আমার মন্তকে অপিত হইল” (ভাঃ ৭৯২৫) তখন ্রঙ্মাদি উপস্থিত থাঁকা সত্বেও 
তখনকার ভগবানের কপার কথা বর্ণনা করিলেন, 


চা 


রহ 
নুডা 
৩ 


হন 


আমাকে রুপাপূর্ধবক শ্রীচরণ ও হস্ত অর্পণ করিলেন। ইহ! 
অন্ত সময়ের বা লক্ষ্মী-আঁঢিকে করেন না এ প্রকার নহে। 

রুক্সিধীদেবী শ্রীক্ককে বলিলেন,“ আত্মারাম মুনিগণ আপনার মাহাত্ম্য বর্ণন করেন, আপনি ত্রিজগতের 
আত্মা ও আত্ম ।* (ভাঃ ১০৬০৩৯)। ুত্সিশীদেবীর মধুর রতিতে শাস্ত রতির কথা-__মধুর সহিত শাস্তরতির 
সন্মিলনে রসাভীঁসের ন্যায় মনে হয়; তাহার সমাধা ১ শীদেবী লক্মমী-স্বরূপা। তাঁহার ভক্তি দাসত্বাভিমানময়ী 
বধ ও স্বরপঞ্ঞানমিত্র কাস্তাভীব। দেই কারণে তাদৃশ ভক্তির পৌষক-হেতু তাঁহার উক্তি স্গতই হইয়াছে। 

প্রীবলদেবের নানীরস থাকিলেও শঙ্খচূড় বধের পূর্বে টি লীলায় ( প্রেয়সীগণের সহিত শ্রীক্ষষ্ণের বিহার 
নীলায় ) প্রীকুষেরে সহিত যুগলিত হইয়া বলদেবের গানাদি ও ছারক1 হইতে ব্রঙজদেবীগণের সংবাদ লওয়া প্রভৃতি 
জ্যেঠ ভ্রাতা বলদেধের অন্ত বিধায় রসাভাঁমের মত মনে হয়। তাহার সমাধান-_শীকৃষ্ণ যেমন তাহার 
ভক্তগণের জুথব্যঞ্ক নানা লীলার নিমিত্ত পরস্পর বিরুদ্ধ বহুগুণ ও ভাব ধারণ করেন, তিনি অচিস্ত্যশক্তিশালী 
বলিয়া তাঁহাতে কোন বিরোধ ঘটে না_-তেমনি তাহার লীলাধিকারী পরিকরগণও বহু বিরুদ্ধ গুণ ধারণ 
করিয়া থাকেন) তাদৃশ গুণ ধারণ করিবার যোগ্যতা তাহাদের আছে। এ কারণে বলদেবের উক্ত কাধ্য অসঙ্গত 
নহে। শ্রীমদ্‌ উদ্ধব সম্বন্ধেও এইপ্রকার । 

বঙ্থদদেব দেঁবকীর পুত্রকে জগদীশ্বর জ্ঞান__বাঁৎসল্যের বিরোধীরপ রপাভাদের সমাধান উক্ত প্রকার 
জানিতে হইবে। 

গৌণরসের সহিত অযোগ্য বিজ মিলনে রসাঁভাব ও তাহার সমাধান-_ত্রজবাশীগণের ক্রন্দন ও 


ভজন (৬ষ্ট বেন্ত )--৯ 


৬৬ ভজন সনর্ভ 


মুষ্থাতে করুণ-রসের উদয়ে বলদেবেরও ক্রুণ-রসের উদয় না হইয়া তিনি করুণরসের বিরোধী হাস্ত করায় রাত 
হইল ) তাঁহার নমাধান,-ব্লরাম রুষের পরমগ্রিয়, মৰ্ম্মবেত্তা, গ্রভাবজ্ঞ ) বিশেষতঃ কালিয়-হু্দ-পতনোগ্ভত ব্রঙ্ছবামী, 
গণকে সান্তম! দান ও রক্ষা কা তখন তাঁহার প্রয়োজন ছিল। পরে ্রীক্ৃ্চকে আলিদন করিয়া হাত্য করিয়াছিলেন 
তাছ! কুষের প্রতি তিরক্ষার ব্যপরক। বলদেবের প্রীরুষের প্রতি প্রচুর সেহ ছিল, তাহ! রুনিণী-হরণ-কালে--কু 
একাকী যাওয়ায় নিজে গ্রভাবজ্ঞ হইয়াও স্সেহের বশবর্তা হইয়া সসৈন্যে নিজেও গমন কগিয়াছিলেন। ইহা 
তাহার স্লেহ-ব্যগরক। শ্রীকষ্ের অভীষ্ট-লীলার অনুরূপ করিয়! ব্লদেবের হাস্য বৈরূপ্য প্রাপ্ত না হইয়। যোগাট 
হইয়াছে । 
অযোগ্য সঞ্চারি সংযোগে রসাভাজের দৃষ্টান্ত £-বিদেহ্রাজজ শ্রীকফ্চকে বলিয়াছিলেন_-“আমার একা 
ভক্ত হইতে বন্ধু অনস্ত, লক্ষ্মী ভাৰ্য্যা, এবং পুত্র ব্রহ্মা; আমার প্রিয় অধিক নহে” এই বাক্য সত্য করিবার জন্য আপনি 
আমাদের নয়নগেচর হইলেন (ভাঁঃ ১০।৮৬।৩২)। ইহাতে বিদ্রেহরাঁজের গর্ব-নাঁমক সঞ্চারিভাব, শ্বায়িভাবনধগ| ভক্তি 
অনন্তা্দি-হেলনন্বপ আভাসত। গ্রার্চ হইয়াছে । তাহার সমাধান, ( যথার্থ ব্যাখ্যা) “অনন্ত ( বাধস্থান )) লক্ষী 
(পত্নী) এবং ব্রহ্মা (পুত্র) বলিয়| একান্ত ভক্ত হইতে (গ্রীক্কষ্ণের) প্রিয় নহেন, কিন্তু তাঁহারাও একান্ত 
ভক্তশ্েষ্ঠ বলিয়া আমার অত্যন্তপ্রিয়” এই বাক্য সত্য করিবার জন্য, আমর! একাস্ত-ভক্তভেষ্ঠ দেই অনস্ত প্রভৃতির 
অন্গামী--এই অংশেই আপনি আমাদিগকে কূপ করিয়াছেন। 
ভগবান্‌ প্ীুষে। সেই নন্দ-যশোদার এই প্রকার পরমান্গুরাগ দর্শন করিয়া আনন্দে উদ্ধব মন্দকে বলিলেন। 
(ভাঃ ১০।৪৬।২৯)। ইহাতে ব্রঙ্জরাঁজদম্পতির শ্রীকুষ্ণবিচ্ছো-ছুঃখান্তুভাবময়ী উদ্ধবের ভক্তি, তাছার (ভক্কির) 
অযোগ্য হ্র্ষ-মন্মিলনে হর্য-সঞ্চারি রসাভাস হইয়াছে। ইহার সমাধান-_-বলদেবের ( কালিয়-হদে পতিত শ্রীকৃষ্ণের 
দুঃখে ত্রজবাদীর )ন্যায়। ব্রজরাঁজদম্পতির সান্বনার জন্য উদ্ধব আসিয়াছেন, তাঁহাদের সম্মুখে দুঃখ প্রকাশ করিলে 
তাহাদের ছুংখ-সমুক্র উথলিয়া উঠিবে এই হেতু তাহাদের অন্গরাগ-মহিমা দর্শনে বিশ্ময়জনিত হর্ষ প্রকাশ করাই 
উদ্ধবের উপযুক্তই হইয়াছে । 
কুজার :_ শ্রীকৃষ্ণের ব্লদেবাদির সহিত থাকাকালে “তোমাকে দেখিয়া আমার-চিত্ত উল্লসিত হইয়াছে" 
ইত্যাদি সর্বজন সমক্ষে চাঁপল্য নায়িকার পক্ষে নিতান্ত অসঙ্গত। ইহার সমাধান-__কুজ। সাঁধারণী নায়িকা 
বলিয়| সেই চাপল্য মধুররসের দোষ নহে । (ভাঃ ১০৪২৮) 
ভাঃ ১০/৩৫।১৪ শ্লেকে ব্রজেশ্বণী-সভায় “তব স্থতঃ সতি” গ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীত শ্রবণে ইন্দ্রাদি দেবতার 
মোহ বর্ণনায় গুরুজন সমক্ষে নিজেদের মোহ বর্ণন করেন নাই বলিয়া ব্রজদেবীগণের চাপল্য-দোষ প্রকাশ পায় 
নাই। (যুগল গীত= দুইটি করিয়া শ্লোকে লীলা ও তৎপোষ্যঙ্গনের পূর্বাপরীভাবে বর্ণনা আছে বলিয়া যুগল-গীত 
নামে প্রসিদ্ধ )। 
ভাঃ ১০।৩৫।১৭ শ্লোকে “ব্রজতি তেন” শ্রীরুষ্ণের বেণুগান শ্রবণে ব্রজদেবীগণ নিজেদের কন্দর্পপীড়া এবং 
কবরী-বসন-শৈথিল্য বর্ণনী করিয়া অত্যন্ত মোহের কথা কীর্তন করিয়াছেন। ইহাতে ব্রজদেবীগণের নিজভাঁব 
বর্ণন করিয়াছেন ও “ব্যোমজান বণিতা” ইত্যাদি ক্লোকে বেণুগান অবণে দেবীগণের কামগীড়া, কোটি 
বসন-স্খলন ও মোহ বণিত হইয়াছে । ইহা ত্রঙ্জদেবীগণের সজাতীয় ভাঁব। এ মকল অন্তরঙ্গ গোঠীতে বর্নিত 
হওয়ায় দোষের বিষয় হয় নাই। শ্রীশুকদেবগোর্বামিগ্রভু বিভিন্ন সভায় বণিত কথা একত্র সংগ্রহ করিয়! বর্ণন 
করিয়াছেন। K 
ভাঃ ১০।৩৫।২০-_“কুম্দ-দাম-কৃত” ইত্যাদি শ্লোকে সখাগণের সহিত্‌ যমুনা বিহার, অপরাহ্ে গৃহাগমন ও 
তৎকালে গন্ধব্বাদির স্তব বণিত হইয়াছে__ইহ! ভ্রজেশ্বরীর সভায় দৌষাবহ নহে। 


শ্রীল জীবগোস্বাসিপ্রভুর প্রয়োজনতব (প্রীতিসন্দর্ড ) ৬৭ 


অযোগ্য অনুভব সম্মিলনে রসাভাস-_বলি শুক্রাচাধ্যকে বলিলেন-_-“আমি নিরপরাধ, যদিও (জ্রীবামনদেব) 
ইনি অধৰ্ম্ম করিয়া আমাকে বন্ধন করিলেন তথাপি আমি ত্রহ্মণর্নপী ভীত এই রিপুকে হিংসা করিব ন1।” শ্ীবামনর্দেব 
সথন্ধে বলির অধশ্মা্দি শব্দ প্রয়োগ করাতে ভক্তিময় (দীস্তরম) আভামতা প্রাপ্ত হইয়াছে ( ভাঃ ৮২০১০ )। 
ইহার মমাধান--এই উক্তি শুক্রাচাধ্যকে বঞ্চনার্থে প্রযুক্ত এবং তৎকালে বলি মহারাজের সাক্ষাৎ সমন্ধে ভক্তি জন্মে 
নাই, তথন দানরূপ-কর্শ্মমিশ্রা-ভক্তির অনুষ্ঠানে ব্রতী ছিলেন। শ্রবামনদেবের পাদপদ্ম-স্পর্শ ও গ্রহলাদ মহারাজের কপা 
লাভে পর তাহার গাক্ষাৎ ভক্তি জন্মিয়াছিল, এজন্য এহ্লে রাসাভাম দোষ ধরা যাইতে পাদে না। 
ভাঃ ১৭১১০ গ্লোকে উদ্ধব বূলিলেন-_-“হে কৃষ্ণ! জরামন্ধ বধ বহু প্রয়োজন সিদ্ধির হেতু হুইবে” 
শ্রকষের সম্মুখেই তাহার নাম ধরিয়া সম্বোধন কর! দ্বারা দান্ত-তক্তির রসাঁভান ঘটে । ইহার সমাধান- শ্রকষ্ণের নামই 
তাহার পরম যশঃ-ব্বক্প। শুরুষের নাম কীর্তনে তাহার যশঃ-কীত্তন করা হইয়াছে, অবজ্ঞা কর] হয় মাই। 
ভক্তগণ সে কারণে তাহার নাম উচ্চারণ ফরেন, উহাতে রসাভাম ঘটে নাই। 
ভাঃ ১৭।৭৫।৫ প্লোকে বণিত--“ষুধিষিগ রাজস্থয় যজ্ঞে টড পদ-প্রক্ষীলনে নিযুক্ত 9৮ hy যধিষ্টির-কর্তৃক 


ত 
ব্বেচ্ছাবশেই শ্রীকৃষ্ণ উক্তকার্য্ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই প্রকার ব্যবহার শীকবষ্ণ ফি নারদাদির পাদ-প্রক্ষালনেও 
দেখা যায়। এজন্য রাসাভান হয় নাই। 

কষ্চ-সখাগণকতৃকি শ্রীরুষ-বলরামকে ভয়দঙ্কুল তালবনে গমনে নিযুক্ত করায় সথ্যময় রামীভাম হইয়াছে । কিন্ত 
বাস্তবিক পক্ষে সমান চেষ্টাধীল বলিয়া তাহারা প্ররুষ-বলরামের বীধ্য অবগত থাকায় অযোগ্য হয় নাই, 
প্রত্যুত শ্রীক্কষ্চের মত বীর-স্বভাব সেই গোপকুমারগণের তাহা বখ/ম্ত-প্রীতি-পোষণের হেতুই হইয়াছিল । 

ভাঁঃ ১০।৯০।২২ দ্বারকায় জলবিহারে মহিষীগণ-_-“ন চলপি * * * ব্নুদেব্নন্দনাজ্বিং” বলাতে শ্বশুরের নাম 
গ্রহণ_-অযোগ্য অনুভব সম্মিলন স্বকীয় মহিষীগণের কাস্তভাবে রসাভাম দোষ স্পর্শ করিতেছে । তাহার সমীধান_- 
বাস্তবিক পক্ষে, দেব-_-পরমাধ্য শ্বশুরের মুখ্যপুত্র আমাদের পতি, তাহার চরণ বন্থ__পরমধন-ন্বরূপ ইহ! মহিষীগণের 
মনে হইয়াছিল, দৈবাৎ প্রেমোন্মততাবস্থায় বলাতে দোষ হয় নাই । 

ভাঃ ১১১।৩২- এ্রীকুষ্চ হস্তিনা হইতে দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিলে মহিষীগণ আগত পতিকে দর্শনের পূর্বে 
মনোদারা, দৃষ্টিগোচর হইলে দৃষট্টিঘারা এবং নিকটবস্তী হইলে পুত্রথারা আলিঙ্গন করিলেন, তাহাদের উদ্ভট ভাব, 
অশ্র-নিরোধ করিলেও তাহা ক্ষরিত হইয়াছিল।” পুক্রদ্বারা আলিঙ্গন হেতু কান্তভাঁব আভাসতা প্রাপ্ত হইয়াছে। 
কারণ পুক্র-থারা পতি-মভ্তোগ অযোগ্য। কিন্তু “মহিযীগণের পুত্রগণ তাহাদের পতি শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গন প্রাপ্ত 
হইলেন,” ইহা! দেখিয়। তাহাদের প্রীতি পুষ্ট হইয়াছিল। সাধারণ প্রীতি-পোষণের জন্য, কাস্তাভাব-পোষণের জন্ত 
মহে বলিয়া রসীভাঁস হয় নাই। 

অযোগ্য উ্ীপনের সন্মিলনে রপাভাস-_অক্ুর বৃন্দাবনে আদিবার সময়-__“যাহা৷ গোঁপীগণের কুচকুম্ুমাদ্কিত 
আমি শ্রীকুষেন সেই চরণ কমল দর্শন করিব।” “গোপীগণের কুচকুক্কুমান্ধিত”-পদে যে রহস্ত-লীলা-চিহ্ন বণিত 
হইয়াছে তাহার সন্ধান দাস-ভক্তগণের অন্চিত। তাহাতে দাস্তভাব-ময় রসাভাস ঘটিয়াছে। তাহার সমাধান_- 
শ্রীকষ্ণের চরণের প্রেমমাত্র স্থলভত্ব চিন্তমই অক্রুরের অভিপ্রেত ছিল, স্থতরাং অনুপন্ধান না করিয়াই কেবল ভক্তির 
উল্লীসকরূপে সেই বিশেষণ ( কুচকুস্থুমাঞ্কিত ) নির্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া কোন দোষ ঘটে নাই। 
আশ্রয় জালম্বন অোগ্যতীয় রসাভীস-__ভাঃ ১০।২৩।১৮ শোকে “শরত্বাচ্যুতম্” ইত্যাদি শ্লোকে যজ্ঞপত্বীগণের 

প্রীতি বণিত আছে। শ্রকফ্ণের গোপকুমার অভিমান, তাহার মধুর-গ্রীতির আশ্রয় ত্রাহ্ষণী, পুজিন্দী বা হরিণী হওয়া 
উচিত নহে। কিন্ত তাহা বণিত হুইয়াছে। ব্ৰাহ্মণীগণকে শ্রীক্বষ্ণ কাস্তারূপে অঙ্গীকার করেন নাই, তাহারাও 


৬৮ ভজন সত 


প্রীকষের নিকট মধুর-রসের নায়িকার মত কোন ভাব প্রকাশ করেন নাই, তাহারা, দাস্য মাত্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন) 
স্থতরাং মধুর-রসাভাস দোষ ঘটে নাই। হুরিণীগণকে উপলক্ষ করিয়া গরজদেবীগণ নিজ রস বর্ন করিয়াছেন। 
বিশেষত: তাহাতে বৃন্দাবন সন্ধে তত্রত্য পশুজাতির মাহাত্ম্য এবং শ্রকৃষ্ণের বেখুমাধুধ্য বণিত হছইয়াছে। উভয় 
পুলিন্দী এবং হরিণীগণকে অবলম্বন করিয়! উজ্জল রম বণিত হয় নাই। নেই মেই স্থানে ব্রজদদেবীগণই বাস্তবিক 
আলম্বণ, এই জন্য রামাভাস ঘটে নাই। 
ভাঁঃ ১০২১৭ শ্লোকে "অক্ষণতাং ফলমিদং” ইত্যাদি বাক্যে শ্রবজদেবীগণ নিজেদের কৃষ্ণাজগাগ গোপন করিয়া 
কৃষণ-বলরামের যে মুখমাধুর্য্য সমস্ত ব্র্বাসী বর্ণন করিয়া থাকেন মে মাধুষ্য বর্ণনচ্ছলে প্রিয়তম অকফের মুখমাধুা 
বর্ণন করিয়াছেন; কেননা তিনি বলরাঁমের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বেস বাঁজাইয়। যাইভেছিলেন এবং স্বিথ কটাক্ষ নিক্ষেপ 
করিতেছিলেন। সুতরাং এস্থলে শ্রীব্রঞ্দেবীগণের উক্তি 'শ্ীরুষ্ মাধুষ/-বর্ণনে পর্যবসিত হওয়ায় বলঘেবের মাবুষ্য-বর্ণনপ 
উজ্জন- রসাঁভীস ঘটে নাই বরং রসোৎকষই সাধিত হইয়াছে । রণাভাস দোষ ঘটে নাই । 
ভাঃ ১০।৬৫1১৭-_"আীবলরাম ছ্বারকা হইতে বৃন্দাবনে চৈত্র বৈশাখ দুইমাস গোপীগণের রতি বহন করিয়াছিলেন» 
তাহার! এরুষ্ণপ্রেয়পী হইলে গুরুতর দৌষ হইত। এ সকল গোপী আকফ্ণপ্রেয়মী নহেন। সুভগাং রসাভাম দোষ 
ঘটে নাই। (শ্রীকুষ্ণ-ক্রীড়। সময়ে যে সমস্ত গোপী উৎপন্ন হয়েন নাই এবং যাহার! অত্যন্ত বালিকা ছিলেন) 
তাহার! শ্রীবলরাঁমের সহিত রতি বহন করিয়াছিলেন (শ্রীধরম্বামী )। 
ভাঃ ১০।১৪।৩২-নন'গোপ ব্ৰজ্বামীগণের পরমানন্দ স্বব্ধণ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ধাহাদের মিত্র।* তাহা জ্ঞান- 
ভক্ত্যাংশ-বাঁসিত মহদয়গণের চমতকারার্থ, ব্রজ্বামীগ ভাগ্য গ্রশংসা-বৈশিষ্ট্য বর্ণন-ভপিতে বদ্ধুভাবেরই উৎকর্ষ প্রকাশে 
প্রবর্তিত হওয়ায় রসের উল্লাসই হইয়াছে । “ইখং সতাং ব্রদ্ন্থথানগভূত্য7” ইত্যাদি শ্লোকেও স্খ্য-রসাস্বাদনের 
চমতকাগিতা সম্পাদন করায় রসের উল্লাস দেখ! যায়। সথ্যের সহিত দাস্তের ও শাস্তের ষঞ্সিলনে রসাভান হয় নাই। 
ভাঃ ১০1৪৯ অধ্যায়ে বধিত কুস্তীদেবীর শ্রীকুষ-বলরামকে ভগবান্‌ ঈশ্বর বলিয়া জানিলেও বাৎসৃল্য-দ্বার! 
এশবর্য্য পরাভূত হওয়ায় বাৎসল্য রসের চমৎকািতা দ্বারা রসোল্লাস হইয়াছে । 
ভাগবতে শ্রীহহ্মানের রাম-লাল| বর্ণনায় ওশবধ্য-জ্ঞানরূপ উপাসনাতে মারুর্য্যময়ী রামলীলায় রসাভাস মনে 
হয়। কিন্তু স্বরূপাদি বর্ণনায় পরিসমাধ্ি মাধুধ্যময় লীলায় ও দাস্তভাব থাকায় ব্বরপৈশ্বর্য্য-জ্ঞান-সম্পন্ন শরীহম্থমানের 
উপাসনায় মাধুর্য্যময় দাস্তভাবের উংকষ-জ্ঞাপিত হইয়াছে। 
ভাগবতে ৫1৪৯ অধ্যায়ে বণিত সীতার বিরহে শ্রীরামচন্দের শোকাকুলতা স্রেণ-পুরুষের ন্যায় নহে। নিজ 
পরিকরগণের প্রতি তাহার যে কৃপা, সেই কপার বশবর্তী হইয়াই তিনি শোকাকুল হইয়াছিলেন। আর সীতাদির 
যে দুঃখ তাহা ভগবদ্ধিরহ দুঃখ, উহ! লীলা-পরিপাটা-বিশেষ অস্তঃসাক্ষাৎকার। এরর্ামচন্দ্র সীতাকে যে ত্যাগ 
করিয়াছিলেন, তাহ! বাস্তবিক ত্যাগ নহে। আর কালপুরুষের সহিত অন্দীকারবদ্ধ হইয়া শৰীলক্ষণকে যে ত্যাগ 
তাঁহাও বাস্তবিক ত্যাগ নহে, তাহা লীলা অপ্রকট করিবার ভঙ্গী বিশেষ । অপ্রকট লীলাবসাঁনে তাঁহাদের সহিত 
মিলিত হইলেন। শ্রীহহমান্‌ তাহার সাক্ষ্য দিয়াছেন_-“এখনও আমর! সীতা ও লক্মণের সহিত শরীরামচন্দরের 
সেবা করিতেছি । কিংপুরুষ-বর্ষেও আমরা তাহা দর্শন করিতেছি। 
শ্রমপ্তাগবতে বণিত কোন কোন স্থলে ব্রজ্রদেবীগণের মধুর রসের সহিত শংস্তরসের রসাভামের ন্যায় বৰ্ণন! 
দেখা যায়, তাহাতে ঘ্যর্থবোধক পরিহাসময়ী বচন-ভঙ্গীতে মধুর-রসের নায়িকার উপযুক্ত পরিহাসোক্তি দারা উল্ভাস 
সাধিত হইয়াছে। 
রুক্সিণীদেবীরও শ্রীকৃষ্ঃ-ব্ষয়ক কাস্ত-ভাবের প্রশং 


সাস্থচক উৎকর্ষ ব্যাপনোদেশ্ে (অন্ত রাজ অপেক্ষায়) 
কাস্ত-ভাবের উল্লাস হইয়াছে। বৈরীরূপে অযোগ্য বীভৎস-রপের সম্মেলনে রসাভাঁস হয় নাই। 
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শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভুর প্রয়োজনতত্ব বিচার ( প্রীতিমন্দভ ) ৬৯ 


শ্রীকষের কালিয়-দমন-লীলায ব্রঙ্গগোপীগণের অক্ষর সাহাস্য দৃষ্টি ( উজ্জল-রসের সঙ্গতি) স্মরণ মাতে 
পর্ধযবপিত হওয়ায় করুণ-রসের স্থায়ী ডাব শোকের উৎকর্ষ-প্রাপ্ত হাওয়ায় রসের উল্লাম হইয়াছে । 

রামে শ্রীক্ষ্চ-বংশী শ্রবণ করিয়! ব্রঙ্গগোশীগণের পতি-সক্মুখে চাপল্য অস্ত হইলেও তাঁহাদের মহাতাবের 
উদগমে অগ্ান্গসন্ধাম না থাকায় রসাভাস হয় নাই। 


মুখ্য বস 

শান্তভক্তিরস :-ঘপর নাম জ্ঞান-ভক্তিরস। শ্রচতুঃসনাদি শাস্তবসের আধার । ভগবত্প্রীতিমান না 
হইলে পরত্র্ণিষ্ঠ ব্যক্তি শাম্তরদের আশ্রয্ন হইতে পারে না। আউশুকদেব আজনস জাবনিঠ নিগুণ ব্রহ্মসমাধি- 
মগ্ন ছিলেন, পে অবস্থায় তাহাতে ভগবত-প্রীত্তির সম্ভাবনা ছিল না । পরে কোনরূণে ভগ্বলীলারষ্ট হইয়। ভ্রমভাগবত 
অধ্যয়ন করেন এবং ভগবত্-প্রীতিমান হয়েন। সেই হইতে তিনি শাস্তরসের আলঙ্বন হইয়াছেন । “জ্ান-ভক্তিরূপ 
স্থায়ীভাব”--যথা (ভাঃ ৩১৫৪৯) চতুঘন শীবৈকুঠদেবকে বলিলেন ‘তুমি হয় হইয়াও দুরাত্মারিগের নিকট 
অন্তহ্বত থাক অর্থাৎ তাহার! দেখিতে পার না, কিন্তু অগ্য আমাদের নিকট হইতে অন্তহ্থত হইতে পারিলেন না) 
আমাদের নয়ন-গোচগ হইলেন। তোমা হইতে উৎপন্ন আমাদের পিতা ব্রহ্মা যখন তোমার রহস্ত উপদেশ 
করিয়াছিলেন, তখন কর্ণপথে তুমি আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিঝাহু স্থতরাং কিরূপে অন্তহ্থতি হইবে? জ্ঞান-ভক্তির 
উপযোগী বিভাবাদ্দির একত্র অন্গভব দ্বার! সমথিত হওয়ার জ্ঞানভ:ক্তময় শাস্তরস নিষ্পন্ন হইয়াছে । 
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আশ্রারভক্তিরম ৫--দাস্ত-রন সমূহের মধ্যে আশ্ররর ভক্তিরদের বিষর়াবলম্বন-_-পাঁলকরপে ক্ষৃতিয়ান শ্রীকৃষ্ণ । 
আশ্রয়ালন্বন-_তাহার লীলাস্তঃপাভী পরমপীল্য পরিকরবর্গ। অন্যত্র বৈকুণ্স্থিত-গণের নিকট চতুভূর্জ নরাকার 
বিষয়াবলম্বন। গ্রমছুদ্ধবাদির নিকট পরম মধুর-গ্রভাব শ্রীমন্নরাঁকারই বিষয়। নেই পাল্যগণ দ্বিবিধ_:(১) প্রপঞ্চ 
কাধ্যাঞ্িত অধিকারীগণ বহিরক্ভ কিন্ত ব্রহ্ম।-শিবাদ্দি জগং-কাধ্যা্িকারী হইলেও ভক্তি-বিশেষ বান থাকায় 
তাহীরাও অন্তরঙ্গ ৷ (২) শ্রীকৃষ্ণের চরণচ্ছায়াই ষাহাদের জীবাতু তাহার! অন্তরন্গ । তাহারা ত্রবিধ (ক) সাধারণ জন, 
বে) যছুপুরবাধী, গে) ত্রজপুরবামী। 
দ্বাণ্তভক্তিময় রস-_প্রভুরূপে ক্কৃত্তিমান দাশ্ত-উক্তির আশুয়_শ্রীক্চ বিষয়। মাধার-_শ্রীরষ্ণ-লীলাগত 
নিজগুণে গরীয়ান তাহার ভৃত্যবর্গ। শ্রীরুষ্ের পরমেশ্বরাকার ও নরাকার-দে দ্বিবিধ আবিভাব_-আলঙ্বন। (১) 
'অঙ্ধসেবক'__মঙ্গমর্দনকারী, তানুল অর্পণক্কারী, বস্তু অপপকারী, গন্ধ অর্পণকাপী-ভের্দে বহুবিধ । (২) পাদ! £__ 
মন্ত্রী, সারথি, সেনাধ্যক্ষ, ধশ্মাধ্যক্ষ (বিচারক), দেশাধ্যক্ষ প্রভৃতি । বিগ্যাচধ)-ছারাঁ সভার রগুক ও ভাট প্রভৃতি 
পার্ধদ। অেষত্ব নিবন্ধন পুরোছিতগণ গুরুবর্গেরই অন্তর্গত আঁংশিক-পার্দ। (৩) অশ্বারোহি সৈন্য, পদাতি, শিল্পি 
প্রভৃতি প্রেষ্য। প্রেধ্য_ প্রিয়, পাা__প্রিয়তর ও অঙ্রসেবক--প্রিয়তম। শ্রীউদ্ধব (মন্ত্রী), দারুক (সারথী) প্রভৃতি 
পার্ধদ হইলেও ইহাদের অঙ্গ-সেবাদি বৈশিষ্ট্য থাকায় ভৃত্যবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ট । তন্মধ্যে উদ্ববেরই সর্ববাধিক্য। শ্রীরুষ্ণ 
₹উদ্ধবকে ভৃত্য, সুহৃদ ও সথা বহুবার বলিয়াছেন। আশ্রয়-ভক্তিরষের উদ্দীপনই এই রসের উদ্দীপন । তন্মধ্যে অন্গ- 
মেবকগণে বিশেষ্তর গুণ_-সৌনাধ্য ও সৌকুমার্ধ্য গ্রভৃতি। ক্রিয়াঁ-শয়ন, ভোজনাদি। ভরব্য_সেবাযোগ্য বস্তু, 
উচ্ছিষ্টাদি। আর পার্যদগণে--প্রভুত্বাদি গুণ এবং প্রেষ্যগণে-_প্রতাপাদি গুণ উদ্দীপন হইয়া থাকে। অনুভাব__ 
আখয়-ভক্তিরসের অঙ্গভাবই এ রমের অন্ভাব। তত্রপ যোগাবস্থায (শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিতাবস্থায় ) দাঘগণের 
নিজ নিজ কম্মে তৎপরতাও-_অন্ুভাব। সেই তত্পরত! এমনই যে সেবাকালে কম্প-্তস্তার্দির উদ্গম হইলে, সেবার 
বিশ্নাশঙ্কায় ভৃত্যগণ অনুশোচনা করেন। অঙ্গসেবাদি কর্শ্মতৎপরতা এ রসের অসাধারণ ধর্ম, আর কম্পা্দি সর্বসাধারণ 
ধশ্ম সকল রদেরই অঙ্ণভাব, এজন্য উক্ত কর্্মতৎপরতাই বলবস্তা। অযোগেও নিজ নিজ কর্মাস্থসন্ধান কিংবা তদীয় 
শরমৃত্তিতে সেই সেই পরিচর্য্যাদ্ি কণ্মাহুষ্ান দাস্ত-ভক্তিময়-রসের অন্ভাব। আশুয়-ভক্তিরসে যোগে--হর্ষ, গর্ব, 


4৬ ভজন অন্দর 
ধৃতি এবং অযোগে--ক্লম ও ব্যাধি এই পাচ প্রকার সঞ্চারিভাব দান্ত ভক্তিরসেও সেই সকল অন্গভাব। দীত্য-ভক্তি, 
নামক প্রীতি ইহার--স্থামীভাব। তাহ| অক্রুরারদির_এঙ্বধ্য-জান-প্রধান, শ্রীঅক্তুর ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের পরম মাধুরধ্যাজভাব 
করিলেও যমুনা-হদে তাহার পরশ্বধ/-বিশেষ দর্শন করিয়া তাহাতেই চমৎকারিতা পোষণ করায় এরবধ্য-জঞানের গ্রাধা 
ব্যক্ত হইয়াছে। মাধুধ্য-গ্রধান উদ্ধবের এখর্ধ/জ্ঞান সম্পন্ন হইলেও মীধুধ্যজ্ঞানময় ব্রজবাশীর ভাগ্য প্রশংসা 
করিয়াছেন বলিয়া মাধুখা-জ্ঞানের প্রাধান্য প্রতিপন্ন হইতেছে। শ্কুষের লীগ! অপ্রকটেও শ্াউদ্ধব তাহার 
মাধুধ্য-লীলা স্মরণ করিয়া খেদ প্রকাশ ও বর্ণন করিয়াছেন (ভাঃ ৩২।২৫--৩৪ )। শ্রীত্রদস্থ ভূৃত্যগণেগ কেবল 
মাধুধ্যময়। তাহাদের মাধুর্যজ্ঞান থাকা সত্বেও ব্ররাঁজকুমার পরম গুণবান, অত্যন্ত প্রভাবশালা বুদ্ধিত আদর 
বর্তমান থাকায় শ্রীব্রগস্থ ভৃত্যগণের প্রীতির ভক্তিরম সিদ্ধ হয়। তাহাদের একমাত্র মাধুধ্য-জ্ঞানময় অত্যন্ত সেবাভিলায 
এ রগের “বিয়োগের পর ক্ষৃত্তি-গ্রীউদ্ধদ প্রীকুষ্ণ-চরণকমল-স্থধা আস্বাদন করিয়। যুহর্তকাল মৌনাবলম্বন করিয়া 
রহিলেন। তীর ভক্তিষোগে সেই সুধায় নিমগ্ন হইয়। অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। বিরহ-দুঃখ-মগ্র-অ্রজে এই রূগেই 
ব্যবহার রক্ষার্থ কাহারও কাহারও নিকট কৃপা বশতঃ শ্রীকৃষ্ণ অবিচ্ছেদে স্মৃতি পাইতেন। এই হেতু শরীউদ্ধণ বরে 
কাহারও কাহারও সুখ বর্ণনা করিয়াছেন। ব্রজে প্রীতি-হীন কেহ নাই। কিন্ত সকলেই যদি বিরহ-ব্যাবুল হইতেন 
তাহ হইলে তত্রত্য ব্যবহারিক চেষ্টা নষ্ট হইত, ব্রজের লোক-স্থিতি ধ্বংস হইত। এই জন্য শ্রীক্ণ রুপা করিয়া 
পশ-পক্ষী সাধারণ গোপ-গোপীর নিকট সর্বদা স্মৃত্তি পাইতেন। ভ্রজে ত্রিবিধ প্রেম দেখা যায় (১) বিবেকশৃন্ 
(২) বিশভ্ত-প্রধান ও (৩) উতৎ্কঠা-গ্রধান। ধাহাদের প্রেম বিবেকশুন্য__তীহার। ক্ষুত্তি-লাভেই মনে করেন-_শ্রীকৃষ্ 
আমাদের কাছেই সর্ধধ্া আছেন। সাধারণ গোণীগণ__কেহ বিবেকশূণ্ত কেহ বিঅ্রন্ত-প্রধান। খাহাদের প্রেম 
বিশ্রস্ত-প্রধান, তাহার! স্মৃত্তি-লীভে মনে করেন, শ্ররুষ্ণ যে ব্রজে আগিবেন বলিয়াছিলেন, এই তিনি আসিয়াছেন-. 
আমার কাঁছে উপস্থিত আছেন) নখাগণের প্রেম__বিশ্রস্ত-প্রধান। মাতা-পিতা ও গ্রেরসীগণের প্রেম উৎকঠা-গ্রধান। 
তাহাদের স্মৃত্তিতে তৃপ্তি দূরের কথা যখন কৃষ্ণ ব্রজে ছিলেন তখন অনেক সময় তিনি সম্মুখে থাকিলেও তাহারা 
ভাঁবিতেন “আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি!” এইরূপ তাহার! সাক্ষাৎকারকেও স্কৃত্তি মনে করিতেন । স্থতরাং বিচ্ছো- 
কালে ক্ষুত্তি তাহাদের সাত্বনা কি প্রকারে করিবে। তাহাদের সাত্বনার জন্য শুক উদ্ধবকে ব্রজে পাঠাইয়াছিলেন। 
উদ্ধব কৃষ্ণ-কথা-দ্বার! তাহাদের মনস্তাপ দূর করিতেন, কৃষ্ণ-কথায় তাহাদের দিন ক্ষণকালের মত অতিবাহিত হুইত। 


নদী, বন ইত্যাদি ব্রজবাসীগণকে কৃষ্ণের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেন ( ভাঃ ১০।৪৭।৫৪-৫৭ )। মহাভাগবতবর উদ্ধব 


(ব্দরিকাঙমে ) শ্রীকৃষ্ণকে অন্তর্ধদয়ে সন্নিবেশিত করিয়া তপঃ অনুষ্ঠান পুর্ববক জগতের একমাত্র বন্ধু (প্রীরুষ্ণকে) 
যাহার কথা বলিয়াছিলেন, হরির সেই বিশাল গতি প্রাপ্ত হইলেন। (ভা: ১১।২৯৪৬)। ( তুষ্টিক্লপ ভগবৎ-সাক্ষাৎ- 
কার)। (ভ্রীরুষ্ণ উদ্ধবকে দ্বারকা-বৈভব দর্শন ও চতুঃক্লোকী উপদেশ বুঝাইয়াছিলেন, ইহ! তাহার অভীষ্ট-সম্পাদন 
[উপযোগ ] ইষ্টসিদ্ধিকর ব্যাপার )। নিজ বিষয়ক জ্ঞান প্রচারের জন্য শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে পৃথিবীতে রাঁবিয়াছিলেন। 
শীশুকদদেব-কর্তৃক শ্রীমস্তাগবত প্রচারের পর শ্রীকৃষ্ণের সেই সেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়! তখন উদ্ধবকে পৃথিবীতে 
রাখিবার প্রয়োজন থাকিত ন!। বিয়োগান্তর শ্রাউদ্ধব এইরূপে শ্রীকষ্ণকে প্রাঞ্থ হইলেও কিন্ত কায়বুহ-দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণ 


তাহাকে ব্ৰজে পাঠাইয়াছিলেম। যেহেতু “আমামহে! চরণ-রেণুজযা” ইত্যাদি গ্লোকে ব্রজে কৃষ্ণপ্রাপ্তি বিষয়ে তাহার 


দৃঢ় সঙ্গ ব্যক্ত হইয়াছে, সে সঙ্কল্প কখনও ব্যর্থ হইতে পারে না । ১১।২৯ শ্রীশুক ॥ 


প্রশ্রয়-ভক্তিরস :__বিষয়ালঘন শ্রীকৃষ্ণ লালকরপে স্ৃত্তি পাইয়া প্রশয়-ভক্তির বিষয় হয়েন। ইহাতেও তাহার 


আবির্ভাব পরমেশ্বরাকার ও নরাকার দ্বিবিধ। আখুয়ালঘবন-রূপে লাল্যবর্গ ভ্রিবিধ। ব্রক্মাদির আশ্রয় পরমেশ্বরাকার 


শ্রীমন্দশাক্ষর মন্ত্রধ্যানে ষেসকল গোপবালক দেখা যায় তাহাদের আশ্রয় নরাকার এবং দ্বারকা-জাত লাল্যগণের আশ্রয় fh 


উভয়বিধরূপ। যে সকল লাল্য যথাযোগ্য পুত্র, অঙ্ুজ ও ভ্রাতুম্পুত্রাদি। তন্মধ্যে কেহ কেহ গুণে, কেহ কেহ 


শ্রীল জীবগোস্থামিপ্রভুর প্রয়োজনতত্ব ( গ্রীতিসন্দর্ত ) ৭১ 


আকারে কেহ কেহ উভয় প্রকারে কষে সদৃশ । শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণের প্রত্যেকের দশটি করিয়া পুত্র হইয়াছিল, 
তাহার! নিখিল আত্মনস্পদে (গুণে ) পিতার তুল্য হইয়াছিলেন। জাম্বতীর এই পুত্র সান্থাদি পিতৃদন্মত হইয়াছিলেন 
(ভাঃ ১০1৬১/৭-১৮)। শ্রীকুষেরমধ্যাদা দর্শক সেই সেই লীলা প্রদর্শন করিবার জন্য সাম্ব স্বীবেশে সজ্জিত হইয়া 
ত্রাহ্মণগণের নিকট গমন করিয়াছিলেন । প্রদান প্রভৃতি রুক্মিণীর পুত্রগণ পিতার তুল্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
তাহারা জান্ববতীর পুত্রণণ অপেক্ষ। শ্রে্ট। রুক্মিণীর পুত্রগণ মধ্যে শীপ্রদুাম্ন সর্বজ্ে্,_আকুতি, অবয়ব, গতি, স্বর ও 
অবলোকনাদি সর্ববিষয়ে শ্রীরুঞ্ণের সাদূশ প্রাঞ্থ হইয়াছিলেন। (ভীঃ ১০৫।৩৩)। প্রদাত্মকে দেখিয়! তাহার 
জননীগণ লক্জানিবদ্ধন পলায়ন করিলেন (ভাঃ ১০।৫৫।২৭_-২৮)। প্রদানের পিতৃ-সদৃশ নিজেশ ভাব ছিল। 
প্রদ্যুয়ের আরুতি অবিকল শ্রীরষের মত। জননীগণ তাহাকে দেখিরা আকুতি সাদৃশ্য নিবন্ধন কৃষ্ণ-সন্দেহে মাতা 
গণ টস হার নত 095, বন! উপস্থিত হইত না। ইহ] ভাহাদিগের ভাবের প্রভাব । কৃষ্ণ-স্বর্নপ ব্যতীত 

পতি বুদ্ধি হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ ও প্রদ্যুয়ের আকৃতিতে একা 
থাকিলেও স্বরূপে দারা আছে । মাতৃগণ ব্যতীত অন্য রমশীগণের গছুকে দেখিয়! চিত্ত বিক্ষু্ হইত । উদ্দীপন$-- 
গুণ, জাতি, ক্রিয়। ও দ্রব্য-প্রধান উদ্দীপন । গুণ 2--ভক্তের নিজ-বিষয়ে কৃষ্ণের বাৎ্সলা, ম্মিত-দৃষ্টি প্রভৃতি এবং 
তাহার কাীত্তি, বুদ্ধি, বলাঁদির পরম মহত্ব । জাতি-ক্রিযাদি £-ষ্খাঁযোগ্য “অনভীবা__বাল্যকীলে-মুছ্বাক্যে শ্রীকষ্ঃকে 
ইচ্ছামত নাঁন। প্রশ্ন করা, তাঁহার নিকট ক্রীড়নকাদি প্রর্থন! করা, তাহার অঙ্গুলি, বাছ প্রভৃতি অবলম্বনে অবস্থিতি ) 
ক্রোড়ে উপবেশন এবং চব্বিত তাশ্ুলাদি গ্রহণ । ‘কৈশোরে ও যৌবনে" শ্রীরুষ্ণের আজ্ঞা-পাঁলন, তদীয় চেষ্টার 
অন্থনরণ,-স্বাতন্ত্য-ত্যাগ প্রভৃতি, বাল্য ও অন্ত সময়ে তাঁহার আনুগত্য । সাত্বিক ৫ শুভ্তাদি সমুদয়। ব্যভিচারী £ 
হর্ষ-গর্বাদি। জ্থারী 2--প্রশ্রয়ভক্তি নামক দ্বাস্ত-রতি। “বাল্য,__লালা অভিমানময়ত্ব নিবন্ধন তাহাদের মধ্যে 
গ্র-বীজ দৈন্যাংশে বর্তমান আছে বলির! তাহাদের স্থাক্িভীব প্রশ্রয়-ভক্তি নামে অভিহিত । 


বৎসজ প্ুস 


আলম্বন £__লাল্যরূপে স্ষুত্তিমান বাংলল্যের বিষয়-_্রকুষ্ণ তাহার আবার পিতৃত্বাদিরূপ গুরুবগঁ, তাহাতে নরাঁকীর 
প্রীরু্ই___বিষয়ালঘ্ন। গুরুবর্গের্ শীবহুদেব, দেবকী, কুস্তি প্রভৃতির ভক্তযাদি__মিশ্রবৎপল আর শ্রীযশোদা, নন্দ এবং 
তাঁহাদের সমবয়স্বা, আত্মীয়! প্রভৃতি গোপ-গোশী-শুন্ব-বৎসল। ইহাদের “স্বাভাবিক বাংসল্যোপযোগী বৈদগ্ধী'__ 
“পূতনা-বধান্তে গোপীগণ নিজ অঙ্গে, করে ও শরীকৃষ্ণ-অঙ্গে বীজ-ন্তান করিলেন। গুণ £_একৃষ্ণের লীল্য-ভাবোৌচিত 
গুণ। ‘শৈশব-চাপল্য’_“ত্ৰজেশ্বরীর সমবয়স্কা আতীয়া ও কৃষ্ণের প্রৌঢ়! ভ্রাতৃবধৃগণ শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-চাপল্যের কথা 
যশোদাঁর নিকট বলিলেন ।” “কৌমার কাল ছাড়! অন্য সময়ে*__বিনয়, লজ্জা, প্রিয়ঘদত্র, সারল্য, দতৃত্বাদি গুণ 
্ররষ্চন্দরে শোভা পায়। কান্তি, অবয়ব সমূহের সৌন্দর্য, সর্ধ-সন্পক্ষণত, পূর্ণ কৈশোর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি ইত্যাদি গুণও সদা 
বৰ্তমান আছে। জাতি £_গোপত্বাদি | ক্রিয়া £- জন্ম, বাল্যক্রীড়াদি। ‘পৌগণ্ডাদি বয়সে__মান্ত জনের সম্মানাদি। 
দ্রব্যরূপ উদ্দীপন ?__ডাহার ক্র'ড়া-ভাণ্ড, বসনাদি। *কাল-_তীহার জন্ম-দিনাদি। অন্পুভাব-_“উদ্তান্বর”-লালন, 
শিরোস্রাণ, আশীর্বাদ, ছিতোপদেশ-দান, তঙ্জনাদি। ছুঃখেও কৃষ্ণকে ভুলাইবার জন্য মিথ্যা-হাস্তাদিও বাৎসল্যের 
অস্থৃভাব। দুষ্ট-জীবাদি হইতে অনিষ্টাশঙ্কাও বাৎসল্যের অঙ্থভাব। শ্রীকৃষ্ণের কল্যাণার্থে দেবাদি-পুজাও বাৎসল্যের 
অনুভাঁব। শ্রীকৃষ্ণের কোন অলৌকিক কাধ্য দেখিয়া তাহার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে নির্ণয় করিতে না পারিলেই মাঁতা- 
পিতা ছাড়! অন্ত বংসলগণের পক্ষে সেই কার্যের অন্তরূপ কারণ উপস্থিত হইতে পারে-ইহাও অস্থভাব। কার্ধ্ে 
শুষে প্রভাব সম্পূর্ণরূপে নিণাত হইলেও তাহার মাতা-পিতা সেই কাঁধ্যের অন্থরূপ কারণ মনে করাও__অস্ভাব। 





৭২ ভজন সন্দর্ভ 


শুদ্ধ ব্রঙ্জের মাধ্্যময়ী বাৎসল্য স্বর্ূপশক্তি শ্রক্কষ্যর পরমেশ্বররূণ আবির্ভাব অসমোর্দ এখর্্য প্রকটন কি 
বাংমল্য-গীতি-গমুদ্ের বিগত করিতে পারে না বা এ মাধুধযকে বিকৃত করিতে পারে না, তখন পরাজয় স্বীক। 
করিয়। এখধ্যজ্ঞানজপ বিক্ষোভ খুটাইয়। থাকেন। 
তত্তজ্ঞান ৫-_প্রীকষ্বরূপ এখ্র্য্য ও মাধুধ্পূর্ণ তব-বিশেষয়তভগণান্‌ ছইলেও তিনি যশোদানন্দন। অসমে 
ধা গ্রকটন করিলেও তিনি যশোদা-নন্দনই থাকেন এ মাধুর্যকে আবরণ করিতে এন্বর্ধ্য অ্ষমণ_ইহাই প্রুফ 
ইহাতে ব্রজেশ্বপীর পুত্র ভাবের শৈশ্চন্য ও তত্ব-জ্ঞানের বান্তবার্থ প্রথশিত হইতেছে। কুরুক্ষেত্রে কষঃত ত্ববিদ্‌ মহামুদি 
গোষ্ঠীর স্তব ও বহুদেবের পুত্র বলিয়া প্রপিদ্ধির কথা শুনিয়াও নন্দ-যশোার শ্রীকুষে পুজভীব অগনোদিত হয় মাই 
উদ্ধব শ্রীকষঃকে নারায়ণ বলিয়! নির্দেশ কগিলেও নন্দ মহারাজের কৃষ্চের প্রতি ঈশ্বর বুদ্ধি জন্ম নাই, পুত্র-ভাষ 
অবিচলিত ছিল। তবে উদ্ধব প্রতি নন্দবাঁক্যে--“যেন পরমেশ্বর কষে রতি হয়” ও অন্যত্র ‘পাদপদ্ন’ ইত্যাদি পাঞ্জ 
যায় তাহার সমাধান-উদ্ধব! তোমার কথামত কৃষ্ণ যদি পরমেশ্বর হন হউন, তাহান প্রতি রতি হউক” এ 
উদ্দেশ্যে এবং বিরহে টৈন্ভ-বখতঃ বলিয্াছিলেন। ইহ ধৈন্যসঞ্চীরী অন্গর।গ-ছো তক মৃহান্থরাগেএই মহান আব 
সখ্য, বাংসল্য ও মধুর-রমেই ভক্তের বিরছে অত্যন্ত দৈন্য উপস্থিত হয়। ( চিত্রকেতুরও দৈন্য দেখা যায়।) 
তাহার অভিগা়প্ীুষ্ণ পিতৃজ্ঞানে আমার প্রতি গ্রণামাদি-রূপ যে গৌরব প্রকাশ করিয়াছে তাহা হুইতে যেন আহ 
বঞ্চিত না হই। পরীক্ষণ বিয়য়ে শরীর মন ও বাক্যের যথাযোগ্য চেষ্টা প্রার্থন! করিয়াছেন। জিখর,শব্ লালমা॥ 
_ গ্রেম-গুর্ণ আদর-হুচক প্রযুক্ত হইয়াছে। এ দকল বাৎসল্যের 'উ্ভীঘর”। 
জ|ন্বিক_-নুভাদি অষ্ট-প্রকারই হইয়! থাকে। মাতার--স্তন্য-ক্ষরণরপ আর একপ্রকার অধিক (নয় প্রকার)। 
জঞ্চারি--সে সকল সাক্ষাৎ শীকৃষ্ণ-ক্বৃত, লীলাজাত, লীলাশক্তি-কৃত এবং এশ্বধ্যময়-লীলাজাত। 
প্ছায়িভাব__বাংসল্য । বিভাঁবাদি সম্মেলনে বত্দল-রস বিস্ময়কর হয়। প্রথম “অগ্রাপ্থিময় ভো”; যথা 
গোগীগণ যশোদার পুজোৎপত্তির কথা শুনিয়া আনন্দিত ও ভূষিত হইলেন। সেই অযোগের পর প্রার্থি-লক্ষণ সিদ্ধি 
রূপ যোগ । (ভাঃ ১০।৫৯_-১০) ॥ “বিয়োগ”__উদ্ধবের ত্রজাগমনে নন্দ-যশোদার ভাব। (ভাঃ ১০।৪৬.২৭-২৮) ॥ “তুষ্টি 
নামক যোগ”-_কুরুক্ষেত্রে তিন মাস ষাপন নন্দ, গোপ-গোপীগণের ক্ষণকাল বোধ হইয়া(ছিল। ভাঃ ১০।৮৪।৫৯১৬৬)। 
কুরুক্ষেত্ত্ে শ্রীকৃষ্ণ সকল গোপ-গোপীগণের নিভৃতে সকল অভিলাষ পুর্ণ করিয়াছিলেন। ব্রজে পুনরাঁগমনের অঙ্গীকার 
করিয়া মন্তষট করিয়াছিলেন। শকৃষ্ণের ব্রজ্জাগমন ব্যতীত ব্রজবাদীগণের অন্য কামন। ছিল না। কৃষ্ণ না আসা রান 
তাহারা মথুরা মণ্ডলস্থ “গোরই"-গ্রামে অবস্থান করিতেছিলেন। তথা হইতে শ্রীকষ্ণকে লইয়া তাহার! ব্রজে কৃষ্ণস 
গমন করেন, তাহার পর আগ বিচ্ছেদ ঘটে নাই। শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রকট প্রকাশে তাহার অঙ্গে ব্রজবাসীগণের 
নিত্য-বিহার বলিয়া তাহা “নিত্যতুষ্টি বল! হইয়াছে। 


মৈত্রীব্ূস 


আলম্বন। বিষয়-_মিত্রকূপে স্কৃত্তি পাইয়। শ্ীকষ্ণই মৈত্রীর বিষয় হয়েন। শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্তঃপাতী মিত্র 

বর্গ ইহার আশ্রয়। তাহারা শ্রীক্ষ্ণের জাতীয় ভাব-বিশিষ্ট এবং সেইভাঁব নিজ-গ্রভাবেই উৎকৃষ্ট সথ্য-ভাঁবে কোন কোন 

স্থলে শ্রীকৃষ্ণ চতুভূর্জরূপে আবিভূতি হইলেও নরাকাঁর বলিয়াই প্রতীত হয়েন। বিশ্বরূপ দর্শনের পর অঞ্জুন _“চতুভূর্" 

রূপ হও” এবং সেই চতুভূ্জরূপে আবিভূত হইলে “আমার চিত্ত প্রসন্ন হইল-_আঁমি সুস্থ হইলাম” । বিশ্বরূপার্ি, 
ও ভয়াদি অজ্জুনের অভীষ্ট নহে। হৃদ ও সখ।-ভেদে মিত্র দবিবিধ। (১) ধাহাদের পরস্পর নিরুপাধি উপকার, 
রসিকতা-ময়ী প্রীতি, তাহারা ‘হৃদ’ । (২) সহবিহারশালী প্রণয়ময়ী প্রীতি যাহাদের তাহারা লা 
ভীমসেন, জৌপদী প্রভৃতি সুস্ধদ। অঞ্জন, প্রদাম-বিপ্রাদি সথা। প্রীগোকুলে শ্রীদামাদি গোপবালকগণ সখা। 
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আগমে বন্থদাম, কিঙ্কিনী গ্রভৃতি মৃধার কথা কথিত আছে। ভবিষ্বাপুরাণে উত্তরখণ্ডে মল্ললীলায়_ সুভ, মওলী- 
ভদ্র, ভদ্রবর্দম, গোভট, যক্ষেন্দভট প্রভৃতি সখা বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। শ্রীমন্তাগবতে সহত্র সহত্র গোপবালক 
ছিলেন বলিয়াছেন, কিন্তু মাত্র কয়েক জনের মাত্র মাম উল্লেখ করিয়াছেন। ্ররুষ্টের সখ! তাহারই তুল্য । সমান 
গুণ, শ্বভাব। বয়স, বিলাস, বেশ-বিশিষ্ট প্রভৃতি আগমবাক্যে শ্রকষ্ণ-সামা প্র্শিত হইয়াছে। গোপ-জাতিতে 
অভিব্যক্ত দেবগণ মাহাত্ম্য-মাম্য রুঘঃঘখ। অভিহিত হইয়াছেন। গোপালরূপী রাম-কৃষ্ণকে (প্রকৃতি-বেশ-লীলা-সাম্য) 
গুণ-সাম্য বলিয়| স্তব করিয়াছেন। ভাঃ ১০২৩৮ হোঁকে গোপ-বালকগণের শাত্রজ্ঞরতার পরিচয় পাওয়া যায় । 
“বহপীড়ং-” গ্লোকে শরীকুফের আলঙ্গনত্ব বণিত হইয়াছে। উদ্দীপন সমূহের মধ্যে গুণ_-অভিব্যক্ত 
মিত্রভাবতা, সরলতা, ক্তজ্ঞতা, বুদ্ধি, পাণ্ডিতা, প্রতিভা, দক্ষতা, শৌর্ধা, বল, ক্ষমা, কারুণ্য, রক্তলোকত্ব প্রভৃতি 
এবং অবয়ব ও বয়নের পৌন্দধ্য, সর্কাসলক্ষণত্ব প্রভৃতি । সৌহন্ভময় মৈজীতে মরলত। প্রভৃতির প্রাধান্ত । আর 
সখাময় টমতীতে বৈদগ্ধ, পৌন্দর্যাদিমিএ মরলতাদির প্রাধান্য | উভয়াংশ মিশ্রিত মৈত্রীতে গুণাংশদ্বয়ের যথাযোগ্য 
মিশ্রণ বুঝিতে হুইবে। শরীরের অস্তর্ধানের পর অঙ্জুন শ্রীক্বষ্ণের ঘারথা, মৈত্রী ও সৌহস্ত শ্মরণ করিয়া বাস্প-গ্গদ 
কণ্ঠে যুধিষ্ঠিগকে বলিলেন। (ভাঃ ১১1৪/১-৭)। গোপগণ সম্বন্ধে শ্রীকষের গুণ বনভোজন কালে গোবৎস-হরণ 
লীলাঁয় বর্ণিত হুইয়াছে (ভাঃ ১০।১৩1১০-১৬)। কালিয়-হর্দে জলপাঁনে মৃত গোপ-বাঁলকগণ কৃষ্ণের কৃণাদৃষ্টিতে 
পুমচ্জাবন লাভে মৈত্রীর উদ্দীপন কারুণ্য আর হইয়াছিল। ভাঃ ১।১৫।১৬ গ্লোকে ও ‘কুন্দ-দবাম’-শ্লোকে 
“স্থাঁগণের স্থখদাতা শ্ররুষ্চ গোপ ও গোধন-বুত হইস্গা বিহার করেন।” ইত্যাদি বাক্যে মৈত্রীর উদ্দীপক গুণের 
বর্ণনা হইয়াছে । টি ধ 

জাঁতি-_ক্ষত্রিয়ত্বে সৌহন্তময় মিত্রভাবের প্রাচুর্য আর গোঁপত্বে সখাময় মিত্রভাবের প্রাচুর্য্য। 

ক্রিয়!-_শগৌহদময় গ্রীতিরসে যে সকল কাধ্যে বিক্রমাদির প্রাধান্য থাঁকে-সে সবল ক্রিয়া এবং সখ্যময় প্রীতি- 
রসে নর্শ্ম, গাঁম, নানা ভাঁষাভিদ্রতা, গবাহ্বান, বেণুবাছ্যাদি, কলানৈপুণ্য, বাল্যাদিষোগ্য ক্রীড়া প্রভৃতি । বেশ- মযুব- 
পুচ্ছ, গৈরিক রাগ ও তরুপ্ব দ্বার! মলের স্তায় বন্ধ পরিকর । “শ্যামং হিরণ্যপরিধি” নটবেশ। গোকুলে পরিধানীয় 
ও উত্তরীয় বস্তুদ্য় (ধৃতি চাদর) ধারণ করিয়া ধাস্মিক গৃহস্থের বেশে থাকেন । গোপবেশ, মল্লবেশ, নটবেশ ও রাঁজ- 
বেশ দারা গোপাছযচিত লীলা শোভা পায়। দ্বাককাঁদিতে রাজবেশেরই প্রাচুর্য | দ্রব্যরূপ উদ্দীপন $_-বসন, 
ভূষণ, শঙ্খ, চক্র, শৃঙ্দ, বেণু, যি, প্রেঈজন প্রভৃতি । কীলরূপ উদ্দীপন £_গোচারণ, বনভোজন, মল্লক্রীড়। প্রভৃতির 
উপযুক্ত কাল। বর্ধাকালোচিত ক্রীড়ায় বর্ষাকাল । জনুভাঁব £-_উদ্ভাদ্বর ৷ সৌহদময়ী মৈহীতে নিঃস্বার্থভাবে 
শ্রীকষ্ণের হিতাঙ্ুসন্ধান, সঙ্গত কি অন্ত তাহা বলা, সহীস্ত-আলাপ প্রভৃতি। সখ্যময়ী মৈত্রীতে অসঙ্কুচিত 
প্রীতিময় চেষ্টা__একত্র খেলা, সঙদ্গীতাদি, কলাভ্যাস, ভোজন, উপবেশন, শয়ন, পরিহাস, রহোলীলা শ্রবণ-কথনাদি। 

সাত্বিক :£_অশু, প্রলয় । সঞ্চারি £ -হষ। স্থায়ীভাঁব £_মৈত্রী। শ্রীদাম বিপ্রাদিয় সেই ভাব এখর্য্য-জ্ঞান- 
দ্বার! সন্গুচিত, আর প্রীমঞ্জুমাঁদির সেই ভাবছারা এখবধ্য-জ্ঞান সঙ্কুচিত । এই উভয়বিধ মৈত্রে এখর্য্য-জ্ঞানের মিশণ 
আছে। গ্রীগোপ-বাঁলকগণের সৈত্রীরূপ স্থায়িভাব শুদ্ধ। যেহেতু তাহ! কখনও বিকার প্রাপ্ত হয় না। এশর্যয- 
দর্শনে শ্রীদামবিপ্র ও অজ্জুনের মৈত্রী মঙ্কোচের কথা প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু গোপ-বালকগণের সম্বন্ধে সঙ্কোচের কথ! 
শুনা যায় না। সৌহ্বদ £_-ভীমের আলিঙ্রন। সখ্য £_ অর্জুনের কৃষ্ণ সহ একত্র বিহার শ্রীকৃষ্ণের সহিত সহতর 
সহস্র নিগ্ধ গোগ-বালক সহস্র সহজ গোবংস্ত অগ্রে করিয়া গমন। শ্রীকুষে আনক্তিরূপ ভাব। গোপ-বালকগণের 
সহিত বিহার প্রণয়ের পরিচয়। অর্জুনের প্রিয়হন্তদ রুষ্ণের বিচ্ছেদজনিত শোক-_বিয়োগাত্মক মৈত্রীরস। 
“বিয়োগের পর সংঘটিত তুষ্ট্যাত্মক যোগ” যথা :_-পাগুবগণ অন্দররূপে সর্বার্থ বশীভূত করিয়া বৈকৃণ্ঠের চরণ কমলকে ১ 
আত্যন্তিক জানিয় মনোদারা ধ্যান-প্রভাঁবে ভক্তির উদ্রেক হইয়াছিল । তঙ্ছারা বিশুদ্ধবু্ধি একাস্তমতি পাওবগণ.. 


ভজন ( ৬ষ্ট বেছ্য )_-১০ 


ভাঁঃ ১০২১৫ 














৭৪ ভক্জন সন্দৰ্ভত 


সেই পরতত্ব শ্রীকষে। গতি লাভ করিলেন। যাহ! বিষগাকুষ্ট অসাধু ব্যক্তিগণের দুল্লভি, তাহা বিধৃতকল্ময বিষ 
স্থান, বিরাজ অপ্রাকৃত আত্মাদ্বারাই সশরীরে অন্যের অসম্ভব হইলেও গাঁওবগণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জোৌপদী ডাঃ 
পতিগণের অনপেক্ষতা জানিয়া ভগবান্‌ ঝহুদেবে একাস্তমতি হইয়। তাঁহাবেই প্রাঞ্থ হইলেন (ভাঃ ১1১৫1৪৮-৫৭ 
প্রকফের সখা গোপ-ব1লকগণের তাহার দেশান্তর গমন হেতু বিয়োগাত্মক মৈতী-রমের উদাহরণ বাৎসল্য রসানসাঝে 
জানা যাঁয়। 


উত্তরা ৱস 
আলম্বম £_কান্তরূপে স্মু্িমান শ্রীকৃষ্ণ উজ্জ্লরসে বিষয়ালম্বন। আর সজাতীরভাঁব। তদীয় বল্পভাগণ, 
আত্রয়ালঘন। উজ্জলরমের আশ্রয়রূপা প্ীব্রজদেবীগণ পরমস্থীয়। হইলেও প্রকট লীলায় পাঁরকীয়ার গায় প্রতীয়মাং 
হয়েন। রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণের প্রগাঢ় অনুরাগ থাকিলেও বিধিসিছ দাম্পত্যের অপেক্ষা আছে। অপ্রব! 
লীলায় নিত্যত্ব হেতু বিবাহ-বিধি প্রবর্তমার কোন অবকাশ নাই, তথাপি তাহাতে মহিষীগণের আমর! শ্রী 
বিবাহিতা! পত্নী এই অভিমান লীলাশক্তির অচিন্ত্য-প্রভাবে বর্তমান থাকে। স্বীয়া ও স্বকীয়! এক কথা। 
শ্রীবজদেবীগণের দাম্পত্য অস্থ্রাগ-সিদ্ধ। তাহাদের পরাবধিপ্রাপ্ত অন্থুরাগের কাছে বিবাহ বিধির অগেদ 
উপস্থিত হইতে পারে না। তাহাতে উপাধি ও বিধির সংযোগ নাই। প্রকট লীলায় ্রীরুষের ইচ্ছাক্রমে পরায় 
রাগের মাধুর্য প্রকটনার্থ অঘটন-ঘটন-পটিয়পী-শক্তি যোগমায়া-দার! পারকীয় ভাবের উগম হইয়াছিল। তাহারে 
ভরকবষ্ণ-প্রেয়সীত্ব নিত্য স্বভাবসিদ্ধ। অগ্রকট লীলায় দাস, সথ।, পিতা-মাতা ও প্রেয়সীগণ লইয়া প্রকু্ণ নিত্য বিহা। 
করিতেছেন। সেই লীলায় তিনি নিত্য কিশোর । তাহাতে ডন্ম-লীলার অভিব্যক্তি নাই। জন্ম ব্যতীত বো 
কাহারও পিতা-মাতা! হইতে পারে না। সেই অপ্রহট-প্রকাশ-দীলায় গ্রীনন্দ-যশোদ। শ্রীকফের জন্মলীল! না দেখিলে€ 
তাহাতে সর্ব! পুত্রবুদ্ধি ও তদুচিত ব্যবহার করিয়া আগিতেছেন। শ্রীত্রজদেবী সম্বন্ধেও সেই প্রকার । অগ্রকাঁ 
লীলার নিত্যত্ব বিধায় বিবাহাদির আরম্ভ কাল নির্দেখাদি করিতে হয় বলিয়া তাহাতে উহ! অসম্ভব । তীহাঁর তাহার 
নিত্য-প্রেয়দী, কখন কিরূপে সিদ্ধ হইল তাহা অনুসন্ধানের অবকাশ তাহাদের নাই ; লীলাশক্তির অচিত্ত্য-গ্রভাবে 
সিদ্ধ। একারপ ব্রজদেবীগণ পরম স্বকীয়া। প্রকট লীলায় বরূপশক্তি দ্বারা পারকীয়া ভাব প্রকটিত হওয়ায় তাহাদের 
শ্রীকষ্*-সজমে লোকধর্শ, বেদধর্ম, স্বজন, বান্ধব ও লজ্জার বাধা আসিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের পরাবধি প্রা 
অহরাগের উদ্দাম প্রভাবে সে বাধা সকল উল্জ্বিত হইয়াছিল। লঙ্ঞা-ধৈরধাদি ত্যাগই তাহাদের উৎকর্ষ নহে। 
তাহাদের উৎকর্ষ__পরাবধিপ্রাপ্ত প্রবল অনুরাগ । তাহাতে নিজ-স্থখের লেশযাত্র গন্ধও নাট, কেবল কুষ্ণ-মখ-তাৎপর্ধা 
ময় এ প্রকার অঙথরাগ ব্রজদেবী ভিন্ন অন্ত কাহাতেও নাই। ইহাই তাহাদের অদমোদ্ধ প্রেম-মহিম! ৷ শ্রীউদ্ববাি 
সেই প্রেম-মহিমারই শুব করিয়াছেন। প্রাকৃত রসবিদ্গণও ভ্রজদেবীগণের পরমোৎকর্ষ স্বীকার করেন। তরে 
শধন্তাদি কতিপয় গোপকুমারী শ্রীরুষ্ণকে পতিভাবে পাইবার জন্য কাত্যায়নী-ব্রতা ্ঠান করিয়াছিলেন। শ্রী 
বরহরপ-নীলায় অঙ্গীকার করিয়া গা্রব-নীতিতে বিবাহ করেন, উহা ব্রজে অব্যক্ত থাকায় তাহারাও অসঙ্কোঠে 
শরকফ-ঙ্গম পান নাই। মহিষীগণ অপেক্ষা তাহাদের উৎকর্ষ ৷ ব্রজের উৎকর্ষ কেবল প্রেমাধিক্য-বশতঃ 
্বকীয়-পারকীয় বিচারে কুজা পরকীয়া নায়িকা মধ্যে গণ্য, সে বিচারে ব্রজদেবীগণের প্রেমোৎকর্ষ নহে ব| বাঁধাদি, 
অতিক্রম জন্য নহে, তাহাদের প্রেমোৎকর্ষ জাত্যাংশে। গোপীপ্রেম স্বভাবত:ই অসমোর্ধ, এ কারণ সেই জাত্যাংশে | 
শ্রেষ্ট। যদিও তাহাদের প্রেম জাত্যাংশে প্রবল তাহা হইলেও তাহাদের মধ্যে তারতম্য বর্তমান । তন্মধো: 
শ্রীরাধার এ্ররুষ্ণ-বশীকারিতব প্রেম-বৈশিষ্্য সর্বশ্রেষ্ঠ । সেই জাতি মধুরা-রতির ভেদ__-€১) সাধারণী__কুজাদির: 
সাধারণী রতির পরিণতি প্রেম পর্য্যন্ত । (২) সম্রমা রতি-_মহিবীগণের প্রেমের পরিণতি অনুরাগ পর্যন্ত 
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(৩) সমর্থারতি-ত্রদেবীগণের প্রেমের পরিণতি মহাভাব*পধ্স্ত, এ কারণ ইহাই সর্ধবশ্রেঠা। সমর্থারতি ব্যতীত 
অন্ত কোনও রতি নিবারমাদি যোগে মহাঁভাব পর্যাস্য পধ্যবপিত হয় না। সমর্থারতি যেরূপ নিজ-গ্রেম-বলে শ্রীকৃষ্ণ 
সঙ্গমের ঘাবতীয় বাধা-বিপ্র অতিক্রম করিতে পারে, অন্য রতি সেক্স পারে না। পরম স্বকীয়ত্ব সমর্থা-রতির সহিত 
মিলিত হওয়ায় এবং তাহাতে বিষয়ালঙ্ষন শ্রীরুষঃ হওয়ায় তাহাদের মহিমা এত শ্রেঠ। শ্রীকষ। কোন সময় 
বর্ছদেবীগণের পর-পুরুষ নছেন। ব্যবহারিক ও পরমাঁধিক দৃষ্টিতেও নহ্বে। প্রকট ও অপ্রকট উভয় লীলায়ই তাঁহার! 
শরীফের দ্বরূপ-শক্তি। তাঁহার! অগ্রকট লীলায় নিত্য প্রেয়পীগণের সহিত একীতুত হইয়াছিলেন। গ্রকট-লীঙায়ও 
প্রেয়সাগণের পতিম্মন্ত গোপগণ কৃষ্ণের প্রতি অন্বয়! করেন নাই। যোগমায়া প্রভাবে নিজ প্রেয়সীগণের পতিশ্মন্ 
গোপগণ নিজ্র-স্বীগণকে নিজ কাছে দেখিতেন। যোগমায়া-প্রভাব ত্রজদেবাগণকে সর্ক্চক্ষণ তাহাদের পতিশ্ন্যগণের 
ভোগ-বুদ্ি হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। 

ব্রজদেবীগণের দৈহিক বৈশিষ্ট্য £_ভাঁঃ ১০1২৯৪৩। গপ-বৈভব-কৃত-বৈশিষ্টা-ভাঃ. ১০।৩২৷১০ । কল], 
বৈদঞ্ধীকৃত-বৈশিষ্টয £--ভাঃ ১০।৩৩।৭-১০ শ্রে।কে বধিত হুইয়াছে। 





সাধারপী-নায়িকাগণের মধ্যে গৈরিন্ধী মুখ্যা। স্ববীগ্জা পট্টমহিষী-গণের মধ্যে রুক্মিণী ও সত্যভামা দুই জন 
মুখ্য।। যথ| হরিবংশে--রু্মণী কুটুম্বদিগের অনীশ্বরী, সত্যভামা ্রীগণের মধ্যে উত্তমা ও অতিশয় সৌভাগ্যবতী 
(শ্রীকবফ্চপ্রিয়৷ ) ছিলেন। ব্রজদেবীগণের মধ্যে রাধিকা মৃখ্য।। গোপালতাপনীতে যে গান্ধব্বিকার উল্লেখ 





আছে) এই শে্টত্ব-চিহ্নদ্বার। তিনি রাধ! বলিয়া অনুমিত হয়েন। মেইকুষ-বল্লভাগণের বহু ভেদ, তাহা ভক্তি- 
রসামৃতসিদ্ধু ও উচ্জলনীলমণ্তে বনিত হইয়াছে। 

শ্রীকষ্ণ রাজকুমারীগণের পাণিগ্রহণ করেন, তাহার কাঁরণ--সেই রাজকুমারী ও গোপকুমাবীগণ একাস্মা 
[ছিলেন তাহারা কফ-প্রাপ্তি ব্যতীত প্রাণ পরিত্যাগ সংকরে তাঁহাদের প্রীতির পরিচয়ে তাহাদিকে বিবাহ 
করিয়াছিলেন। পদ্মপুরাঁণে উক্ত হইক়্াছে_-“তাহারা কৈশোরে গোপ-কন্যা ও যৌবনে রাজকন্যা হইয়াছিলেন। 

সখীগণ £- ব্রজদেবীগণের রাসে কৃষ্ণান্বেষণে যাহারা প্রীরাধারষ্ণের বিরহ দর্শন করিয়াছেন তাহাতে 
সখীত্বারোপ এবং সেই বিহারে অনুমোদন ছার! শ্রীরাধার সবীত্ের প্রকাশ করিতেছেন। 

সুহৃদ £_গীরাধা-সম্বন্ধে “অনয়ানাধিতো” শ্লোকোক্ত প্রীরাধার ভাগ্যদ্বারা রাধার স্থহৃদ। 

তটস্থা _-“অপ্যেণপত্বী” (ভাঁঃ ১০।৩০।১১) শ্লোকে রাধার সম্বন্ধে উদাসীন জন্য ইনি তটস্থা। 

প্রতিপক্ষ £₹_ভাঃ ১০।৩০।৩০ শ্লোকোক্ত প্রীরাধার প্রতি মাৎসধ্য বলিয়া শ্রীরাঁধার প্রতিপক্ষ । রুক্মিণীর প্রতি 
সত্যভামার পারিজাতাহরণাদিতে প্রতিপক্ষ স্পষ্ট আছে। ভগবদ্ূক্তগণের পরস্পর বিরোধের কারণ কি? শ্রীকৃষ্ণ 
ব্রজদেবীগণের র্যা, মদ ও মানাদি দূর করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন (ভাঃ ১০1২৯1৪৮) ও ব্রজদেবীগণের মাঁনাদিকে 
‘দৌরাত্ম্য”-শব্ ব্যবহার করিয়াছেন (ভাঃ ১০৩০।৩৪)। তাহাতে বক্তব্য এই যে_শ্রীভগবানের সমুদয় ক্রীড়াই প্রীতি- 
পৌষণের জন্য, এই হেতু ভাঃ ১*1৩৩৩৬ গ্রোকে “সেই লীলায় ভক্তগণ আসক্ত হন।” শূঙ্গার-ক্রীড়ার স্বভাব-_বিভিন্ন 
প্রক্কৃতির প্রেক্বসীবর্গের ঈর্ষা, মদ, মানাদিরূপে ভাব-বৈচিত্রীকে পরিকর (সহায়) করিয়া রস পোষণ করেন, ইহ! 
রসপরিপাটা। শ্রীভগবান্‌ নিজ লীলায় সে সকল অঙ্গীকার করেন। আপনাকে দক্ষিণ, অনুকুল, শঠ ও ধৃষ্ট এই 
চতুব্বিধ নায়কত্ব যথাস্থানে ব্যক্ত করেন। স্থতরাং লীলাশক্তিই ভাবামূরপে উহা প্রকটন করেন। অতএব শ্ীকৃষ্ণ- 
বিরহে প্রেয়সীগণের দৈন্য-বশতঃ একজাতীয় ভাব উপস্থিত হওয়ায় সকলের সখ্য অভিব্যক্ত হয়। শ্রীর্ণ বিষয়ে 
শীবজদেবীগণের প্রবল তৃষা বৃদ্ধি করিবার জন্য বিরহ-নীলা প্রকটন করেন। ব্রজর্দেবীগণের সেই তৃষা বৃদ্ধিই নাগর- 
চূড়ামণীন্্র কৃষ্ণের অত্যন্ত রুচিকর। : ড 

উদ্দীপন! £_-অভিব্যক্তভাবত্ব :( স্বন্দ পুরাণে) গোপগণের হিতও গোপীগণের রতিত্ন নিমিত্ত স্বয়ং শ্রীকৃঞ্ণ 
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রী ভন্জন সন্দর্ভ 


তুলসী’ তোমাকে বৃন্দাবনে রোপন ও মেবা করিয়াছেন। ভাঁঃ ১1৩১২, ৮, ১২ ও ১৬ ay ব্রজদেবীগণের ভাং 
অভিধ্যক্ত বণিত হইয়াছে। সস্ভোগে £-ভাঃ ১০২৯৪২--৪৬ শ্লোকে বণিত হুইয়াছে। গুণ বিশেষের 
উদ্দীপনের বিভাবের কথা ব্যক্ত আছে। প্রেয়সীবশত্ব £_রুন্মিণী-হরণে ও ত্রদেবীগণের প্রেমবশ্যত প্রসিদ্ধ আছে। 
জাতিরূপ উদ্দীপন £-প্রকফের গোপত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ত ভেদে জাঁতি দ্বিবিধ। ক্রিয়ারূপ উদ্দীপনঃ-_ভাক, 
সমন্ধিনী ও স্বাভাবিক-বিনোদমমী। দ্রব্যরূপ উদ্দীপন 2 শীরুষের প্রেরসী 'ভরব্যরপ’। গরিকরনধপ উদ্দীপন 
ব্রজরমণীগণ উদ্ধবকে দেখিয়! ইত্যাদি । মণ্ডনরূপ উদ্দীপক £_কুঙ্গুমই উদ্দীপন-দব্য। বংশীরপ উদ্দীপন ডরব্য। 
পদান্বন্নপ উদ্দপীন দ্রবা। নখা্করূপ উদ্দীপন দ্রব্য ৷ কালরূপ উদ্দীপন £_নাঁসোহদবাদি সন্ধা কাল। শীষের গু 
সকল যেমন উদ্দীপন বিভাব, মে সকল গুণপোষক সেবোপযোগী বলিয়া তীছার প্রেয়পীগণের গুণসমূহও উদ্দীপন 
বিভাব। তন্মধ্যে কতিপয় গুণ তাহাদের নিজ সম্বন্ধীয়, কতিপয় নিজ্াভীষ্ট কৃষ্ণণ্রেয়সী-সম্বন্ধীয় ভেদে ছিবিধ | 
তানুভাব $__“কুজ।র অঙ্ভাব”_-ভাঃ ১০1৪৮।৫ কুজ্জ। নান, গন্ধাদি অনুলেপন ভ্রব্যগ্রহণ, মনোহর বস্মাদি প্রসাধ 
পূর্বক শ্রীরুফণের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন । *প্টমহিগীগণের অস্থভাব” *_্রীকৃষণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া নির্তর 
বর্ধনশীল হর্ষ-সহকারে অন্গরাগযুক হাস্-দৃষ্টিপাত, নব্সঙ্গলালমা প্রভৃতি বিভ্রমসমূহ ধারণ করিয়াছিলেন। 
(ভাঃ ১৪৷৬১৷৫ )।  গত্রজদেবীগণের অন্গভাব” :£__-অপরাছে ব্রপ্রবেশ সময়ের বিবরণ (ভাঁঃ ১০৷১৫৷৪২-৪৬ )। 
ও “আসমহেো!”-শ্লোকে স্বজন আঁধ্যপথ ত্যাগাঁদি তাহাদের প্রীতির অঙ্গভাব। প্রায় সমস্ত ত্রজমুন্দরীর অন্তুভাব- 
উত্ভাম্বর, সাত্বিক, অলঙ্কার ও বাঁচিক-ভেদে চতুব্বিধ। উদ্ভাস্মর যথা :_নীবি-উত্তরীয়-ধন্মিন্ত-ভ্রংশন. গাঁত্রমোটন, 
জমা, গাত্রের প্রফুল্লতা, নিশ্বাসাদি। সাত্বিক জমুহ £_ পাসে একৃষ্ণের বাহু চুম্বন করিলেন। 
তালাঙ্কার £_বিংশতি প্রকার £-ভাব, হাব, হেলা ( অজ ), শোভা, মাধুর্য, প্রাগল্ভ্য. ওদার্য্য, ধৈর্য্য, কান্তি 
ও দীপ্ধি এই সাঁত (যত্বজ ) ; লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, কিলকিঞ্চিত, বিভ্ৰম, বিব্বোক, ললিত, কুষ্টমিত, মোট্টায়িত 
ও বিকৃত (এই দশ স্বভাবজ)। বাঁচিক £-_আলাপ, বিলাপ, সংলাপ, প্রলাপ, অঙ্ুলাপ, অপলাপ, সন্দেশ, অভিদেশ, 
অপদেশ, উপদেশ, নির্দেশ ও ব্যপদেশ-ভেদে বাঁচিক দ্বাদশ প্রকার । 
ব্যভিচার ৫ নির্কেদ, বিষাদ, দৈন্য, মদ, গর্ব, শঙ্কা, আপ, আবেগ, উন্মাদ, অপন্মার, ব্যাধি, মোহ, মতি 
আস্ত, জাড্য, ত্রীড়া, আবহিত্বা, স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ওুংস্থক্য, উগ্রতা, অমর্য, অহ্ুয়া, চাঁপল্য, নিদ্রা, স্পধ 
(স্বপ্ন) ও বোধ। স্থারীভাব--উজ্জলরসে কাস্তভাব স্থায়ী। তাহার হেতু দ্ধিবিধ__কৃষ্ণের স্বভাব ও রমণী- 
বিশেষের শ্বভাব। এই কাস্তভাব ছুই প্রকাঁর__সাক্ষাদুপভোগাত্মক ও সাক্ষাছুপভোগ-অন্মোদনাত্মক | প্রথম 
প্রকারের নায়িকাগণের, আর শেষোক্ত তাহাদের সখীগণের। যে সকল নারিকাঁতে নায়িকাত্ব ও সখীত্ব সিশ্রণ 
থাকে, সে সকলে উভয়বিধ কাস্তভাবের মিশ্রণ থাকে। সন্তোগেচ্ছাই সাঁধারণী রতির কারণ। সপ্ত! রতিতে 
সভোগেচ্ছা কখন রতির সহিত অভিন্ন থাকে কখন পৃথকরূপে প্রতীত হয়। নিজের ও কান্তের উভয়ের স্থখ- 
সম্পাদনেচ্ছা থাকে । যথাঁ__দ্বারকার মহিষীগণ। সমর্থরতিতে সন্ভোগেচ্ছা রতির সহিত অভিন্ন থাঁকে। কেবল 
কান্তের ুখ-সম্পাঁদনেচ্ছাই থাকে। ব্রজদ্েবীগণের কাস্তভাব হইতে সম্ভোগেচ্ছ। অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণ রতি ছাড়া 
তাঁহাদের পৃথক সভবোগেচ্ছা নাই। 
্রঙ্দেবীগণের কাস্তভাবে বহু ভেদ আছে, তন্মধ্যে ্বদীয়তা ও মদীয়তা-ভেদে ছিবিধ। যথায় আদর-বিশেষ: 
বর্তমানে “আমি তোমার’ ভাব থাকায় কাস্তের প্রতি নিজেদের অবীনতা, বিনয়, স্ততি, অনুকুল ত! ত্বদীয়তাতে 
প্রচুররূপে ব্যক্ত হয়। প্রেয়সীগণের কাস্তভাবে তুমি আমার (মদীয়তা ) অভিমান থাকে। কান্ত আপনার অধীন, 
নিগুট অভিপ্রায় জ্ঞান । পরিহাস ও কৌটিল্যাভাস প্রচুর বর্তমান থাকে। মধ্য্থিতা পরমদুল্ল ভতা-ভাঁব-বিশেষ-: 
ধারিণী শ্রীরাধা। গ্রীরাধার মদীয়াভিমানময় কান্তভাবের জন্য তাহার মাহাত্ম্য সর্বাধিক । J 
| | 
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দ্বারকাঁয় শ্রীদত্য ভাষার ভাব শরীরাধার ভাবের অঙ্গগত বলিয়া নিখিল মহিষী হইতে তাহার প্রশংসা শুনা যায়। 
তাহাতে ভাব সাদৃশ্যও সর্বাপেক্ষা প্রণস্তা। সৌভাগ্যে সত্যভামা অধিক (হরিবংশে )। তাহার প্রমীণ-_অঙজণে 
পারিজাত বৃক্ষ । তরদীয়ত| ভাব শরীরাধার ভাবের বিরোধী বলিয়া তুদীয়-ভাবময়ী চক্্রীবলী প্রীরাধার প্রতিপক্ষ নায়িকা! 
শ্রীবিনমঙ্গল বগিয়াছেন--“রাঁধার মোহন-মন্দি হইতে চক্দ্রীবলীর নিকট উপস্থিত হইয়া শীকৃষ্ণ বলিলেন,_-“রাঁধে ! 
কুশল ত? তথন শ্লেষে চন্দাবলী বলিলেন (কংস ক্ষেমং) সে কুশল কি? কৃষ্ণ বলিলেন অগ্নি বিমুগ্ধে তুমি কংস 
দেখিলে কোথায়? চন্দাবলা বলিলেন এন্থলে রাধা কোথায় ? ইহা শুনিয়া শীকষ্ণ ঈষন্ধাস্তযুক্ত হইয়! লজ্জায় 
অবনত বদন হঃয়াছিলেন। রাগে শ্রীকষ্চের পুনরাবিভণব-বর্ণন প্রসঙ্গে চক্দ্রাবলী-সদৃশ ভাববতী নায়িকাছয় 
চন্দাবলার সখী শব্য| ও পদ্ধ| বলিয়া প্ৰসিদ্ধি আছে। 

শ্ীরাধার সদৃশ ভাববতীর কথা ১০।৩২।৭ম ও ৮ম শোকে বণিত। ইহারা চক্রাবলী বা তাহার সখীগণের মত 
চ্গর্ণ করিলেন মা। মদায়ত্বাভিমানে শীরুষ্ঞ স্বদুং আগ্রহের সহিত ম্পর্শ করিলেন না দেখিয়! বাঁমা হইলেন। 


“ua 


ইহার! প্রায় শ্রী্রাধার সমান হেতু মদীয়াভিমানময় কান্তভাববতী প্ররাধার অঙ্গত! “শরীবিশাখ। ( ধ্যান নি্চঠিকা )” ও 
“রাধা অন্গরাঁধ। ললিতা” ভবিষ্য-পুরাণের উত্তরথণ্ডে বণিতি। 

তদীয় ও মদীয় উভয় ভাবেরই সন্মিলনে (ভাঃ ১০৩২৪ শ্লোকের শেষ5রণ ) ‘কাচিন্দধার” শ্লে।কে-শ্রীকফঃ-বাছ 
নিজ স্বন্ধে ধারণ দ্বারা তদীয়ব্ব চন্দ্রাবলীর ভাব দাক্ষিণ্যাংশে ও শেষোক্ত শ্রীরাধার মদীয়াংশের সাম্য হেতু ভাব- 
সান্বধধ্যাদি জানা যায়। ইহার মদীয়াংশের প্রবাল্য হেতু শ্রীরাধাতে ইহার সৌহাদ্দা আছে-_ইনি শ্যামলা বলিয়া কথিত 
হুইয়৷ থাকেন। বিষ্ণুপুরাণে বণিত কোন গোঁপী গোবিন্দকে আসিতে দেখিয়া কেবল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন। 
আর কিছু ন। বলার ভাব সুষ্পষ্ট নয় বলিয়া ইনি “তটস্থ-পক্ষ__ভ্ঞা'। ্রকুষঃকে দেখিয়া সমস্ত গোপী নিজ নিজ 
ভাবের পরমীনন্দরূপতা৷ প্রদর্শন করিয়াছেন। 

“অনুমোদনীআক”_রুজিধীর বিবাহে নাগরিকাগণের উক্তি_“ভ্রীকষ্ণ যেন রুক্মিণীর পাণি-গ্রহণ করেন।” 
প্রেমের (কান্ত ভাবের ) কলা ( কিছুমাত্র লেশ ) ভদ্দারা বদ্ধ ( সেই সুখে আকুল) গ্রেমকলাবদ্ধ নাঁনা-বাঁসনাবিশিষ্ট 
নাগরিকের হৃদয়ে দাম্পত্য স্থিতিন্নপ কান্ত-ভীবের সামান্য অংশেরই ‘অনুমোদন’ উৎপন্ন হইয়াছিল। কলা-দ্বারা 
বিষম ভাঁববিশিষ্ট হইলেও সমস্থ নাগরিকের চিত্তবৃন্দ সর্ধ প্রকারভাব অতিক্রম-পুর্বক সকলকে এক মত করিয়া উন্লাসিত 
সে ভাব উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই কান্ত-ভাববূণ পুর্ণশশধর স্বয়ং যাহাদের চিত্তে উদিত হয় তাহাদের চিত্তে সেই 
ভাবের নিরতিশয় উল্লাস হইয়া থাকে । 

এইরূপে আলম্বানাদি এবং স্থায়ীভাবের চরমসীমায় ( মহীভাবের ) সম্মিলন-চমৎকারিত! বহন করিয়া উজ্জল- 
নামক রস নিপ্ন্ন হ্য়। উজ্নল-রসে সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ত নামক দুইটি ভেদ আছে। বিপ্রলত্ত ব্যতীত সম্ভোগের 
পুষ্টি হয় না। “যেমন রঞ্জিত বস্তু পুনরায় রঞ্জিত হইলে তাহার রাগ (রং) অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়” তদ্রপ। সেই 
বিপ্রলন্তের পূর্ববরাগ, মান, প্রেম-বৈচিত্তয ও প্রবাদ এই চতুর্ধিধ ভেদ আছে। ব্রজগোপীগণের পূর্ববরাগ কোন স্থলে 
বাল্যেও সম্ভোগ বণিত হইয়াছে, তাহারা স্বাভাবিক ভাববতী, তাহাদের মধ্যে কাহারও নিমিত্ত কদাচিত সেই 
ভাবাবিতীব-গ্রভাবে কৈশৌরাঁবিভণীব হেতু মৃত হয়। যথ! ভবিষ্পুরাণে কাত্তিক প্রসঙ্গে _“ভগবান্‌ কৃষ্ণ বাল্যেও 
কৈশোর ভাব আশ্রয় করিয়া” অন্ত সময়ে সেই ভাব আচ্ছদিত হইলে কৈশোরাদিও আচ্ছাদিত হইয়া অবস্থান করে। 
সেই হেতু ভাবাঁদির অবিচ্ছিন্টতার অভাব ঘটে বলিয়া বাল্যের সভোগ অত্যন্ত রলধায়ক নহে। মহাতেজস্বিতা 
প্রভাবে ষষ্ঠ বর্ষ হইতে অবিচ্ছেদে কৈশোরাবিভাব ঘটিলে শ্রীব্রঙ্গদেবীগণের পুনর্বার পুর্বরাগ উৎপন্ন হয়। 
প্রঃ ভাঃ ১০।২১১-১৩ ও ১৯ শ্লোকে ব্ৰজদেবীগণের পুর্বরাগ বনিত হইয়াছে। তৃতীয় শ্লোকে নিভভাব গোপন করিয়া! 


অপরোক্ষ-ভাবেবেখুগীতের কথা বনিত হইয়াছে। ওর্থ শ্লোকে ক্দপবেগে তাঁহাদের চিত বিক্ষিগড হওয়ায় 


| 


সর্ট 
৭৮ ভজন সন্দর্ভ 


অপরোক্ষ বর্ণনেও অসমর্থা হইয়াছিলেন। ৫ম শ্লোকে অধর-মধার গ্রাচূর্ধযান্থভবে মোহ। ৬ শ্লোকে পরম 
আলিঙগনের দ্বারা প্রেমোন্মাদ অবস্থ। বগিত হইয়াছে । ভাব প্রাবল্যে 1ম প্লোকে ভাঁব-গোপন হয়, ভাব-গারব 
অগমর্থতা হয়। ৮ম ওম গ্লোকে জ্ঞানতঃ ভাবাভিব্যক্তি-দঘবারা ভাৰ-পারবধ্য ; এই প্রকারে পরোক্ষাবধামা% 
অগ্রবর্তা শৌপীগণ বেগুগীত শ্রবণ করিয়া ১৩শ প্লোকাঁদিতে বিজাতীয়,ভাঁব বর্ণন করিয়াছেন। এবদিধ পূর্বরাগ বরণে 
উপমংহাবে বনচারী ভগবানের ক্রীড়! বর্ণন করিতে গোপীগণ তথায়তা প্রাথ হইলেন।  ১০1২১।২০ ক্লোকে তনয় 
শ্রীকে পরমাবেশ সুচিত হইয়াছে। কুমারীগণের পূর্ববরাগ £--ভাঃ ১৭২২ অধ্যায়ে বন্মহরণ-গ্রসঙ্ষে বি 
হইয়াছে । এই অবস্থায় কাম-লেখাদি প্রেরণ সাধিত হয়। 
সন্ভোগ 8 অনস্তর পূর্ধরাগান্তর সংঘটিত মঙ্ভোগ বণিত হইতেছে। সেই সম্তোগে সাধারণতঃ সনখ্ 
সংজল্ল। সংস্পর্শ ও সম্প্রয়োগ-রূপ চতুব্বিধ ভেদ দৃষ্ট হয়। সম্যক দর্শন যাহাতে দেই ভাব সন্দশন। শ্রীরুন্সিণীদেবী 
ূর্ববরীগান্তর %৪|ত সন্দর্শন ও সংস্পর্শন নামক সম্ভোগ ভাঃ ১০।৫৩।৫৪-৫৫ শ্লোকে বণিত হইয়াছে! ব্রজকুমারীগণে 
সন্দর্শন ও সংদল্প ভাঃ ১০।২২।৯ শ্লোকে বণিত হইয়াছে (বক্্রহরণ লালায় )। বনিতার ( অন্ছগাগবতী রমণীর, 
অন্রাগান্ানে রদজ্গণের যেমন বাঞ্ছ। হয় তাহার স্পর্শাদিতে তেমন বাঞ্চ! হয় না। বন্ররণ-লীলায় লজ্জা চ্ছে, 
নামক পূর্ববানগরাগ ব্যগ্তক দশা-বিশেষ আছে। রসশান্মে উল্লেখ আছে--নয়নপ্রীতি, প্রথম সম্ভোগ, সংজল, নিজাচ্ছে। 
বিষয় নিবৃত্তি, লজ্জা চ্ছেদ, উন্মাদ, মুচ্ছ1 ও মৃত্যু এই দশবিধ ক্মরণদশা। অঙ্থরাগ-ব্যগ্রক দশ দশ! মধ্যেকুলকুমারীগণে 
লঙ্জাচ্ছেদেই অন্কুরীগের পরাকাষ্ঠ। বাক্ত হয়। তাহার। দশমী দশ! মৃত্যু পর্য্যন্ত অদ্দীকাঁর করেন, তথাপি লঞ্জাত্যা॥ 
সম্মত! হয়েন না। স্থতরাং ব্রজকুমাগীগণের প্রচুরতম অনুরাগ আস্বাদম করিবার জন্যই শ্রীকুষ্ণ সেই প্রকার পরিহাঁঃ 
করিয়াছিলেন। ভাঁঃ ১৭২২১১ প্লোকে যে সকল সধার কথা বলী হইয়াছে, তাহার! শরীরের সর্ব! সদ্ী 
অন্তঃকরণন্বরূপ, অন্রনিব্বিশেষ, সখ্য ভিন্ন অন্যভীব স্পর্শ করেন ন।। গৌতমীয় তন্ত্রে তাহাদের পুজা-বিধি আছে। 
দাম, দাম, বন্ুদাম ও কিছ্ধিণী। স্থতরাং সথাগণ সমক্ষে প্রকাশ করিলেও বন্ত্রহরণ-লীল| গুচভাবেই নিপা 
হইয়াছে । এ কারণ সথা সমক্ষে তাদৃশ রাগানুস্বাদনরূপ কৌতুক নির্ধাহার্থ শ্রীরুঞ্ণ পরিহাস পরিপাটীময় বাঁকা 
প্রয়োগে রলের ব্যাঘাত ঘটে নাই, উল্লাদই হইয়াছে। 'শুদ্ধভাবে প্রসারিত ভগবান্‌ তাহাদিগকে আহত! দেখিয়া প্রীত 
হইয়া? ( ভ৷ঃ ১০।২২।১৮)। আহতা, শ্রী-স্বভাব লঙ্জাংশ অবশিষ্ট ছিল বলিয়। নত্রতা হেতু তাহাদের সেই ঈযন্তগ দেখা, 
গিয়াছিল। তাহাদের সেই লজ্জাংশ ধ্বংস দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে “ব্রত ধারণ করিয়া বিবস্ত্র জলে প্রবেশ করিয়া 
কেন” এই প্রকার কৌতুক-বাক্য শুনিয়া উহা৷ আপনাদের ব্রত-ভঙ্গের কারণ মনে করিয়া সেই ব্রত-পুত্তি-কামনায 
মেই ব্রত ও অন্ান্ত অশেষ কর্মের সাক্ষাৎ ফলস্বরূপ প্রীকুষ্ণকে প্রণাম করিলেন। “বিবস্ত্র হইয়!”, বাক্যে বঞ্চনা, 
“এস্থানে আগিয়া নিজ নিজ র্ত্র লইয়! যাও” বাক্যে ‘লজ্জা দিয়া! উপেক্ষ',. “সত্য বলিতেছি পরিহাম নহে” বাঁকে] 
থাকে উপহাস, বিবস্ত্র স্নানের প্রায়শ্চিত্তরপে “বদ্ধাঞ্জলি হইয়া আইস” ইত্যাদি বাক্যে ক্রীড়া-পুত্তলিকার মত করায় 
_শীকৃষ্ণেরই দোষ ব্রজদেবীগণের বঞ্চনাযোগ্য কৌন দোষ ছিল না। তথাপি তাহার! শ্রীুষ্ণকে দোষারোগ 
না করিয়া পরমপ্রিয় শ্রীরুষের সঙ্গলাভে পরমানন্দিত হইয়াছিলেন। ভাঃ ১০1২২।২২ | 
যজ্ঞগত্বীগণ ব্ৰাহ্মণী বলিয়া! শরীকৃষ্ণপ্রেয্নসী হইবার অযোগ্য বিধায় পূর্বরাঁগ উদ্দিত হয় নাই । পূর্করাগের মত থে. 
ভাব এবং তদনস্তর সন্দর্শন ও মংজন্রূপ সম্ভোগের মত প্রতীয়মান সভোগাভাম। ভাঁঃ ১০২৩।২০-৩০। ইহাতে, 
গ্রীষ্মকালে যজ্ঞপত্রীগণ শীষের অপ্রাপ্তি জনিত তাপ হইতে মুক্ত হইলেন। তন্মধ্যে কোন যজ্ঞপত্বীর অযোগ্যতা; 
(ব্রহ্ষণীদেহে কৃষণ প্রেয়সীত্ব লাভে) নাশ পূর্বক পূর্বরাগাস্তরজাত সেই সংস্পর্শনাগ্াত্বক সম্ভোগ নিপর 
হইয়াছিল।.ভা: ১২৩৩৫ লোকে পতি-কতৃক অবরুদ্ধ কোন যজ্ঞ পত্বী, তিনি যেমন শুনিয়া ছিলেন, তগবান্‌কে তদ্রণ ৷ 
ধারন করিয়া কর্মা্বন্ধন (পুর্বজন্মের কর্মফল লব্ধ) দেহ বিশেষরূপে ত্যাগ করিলেন ( অস্তঃকাঁলে চিন্তাহ্রণ | 






শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভুর প্রয়োজনত'্ব (প্রীতিসন্দ্ত ) ৭৯ 


দেহান্তে প্রাণি )। তাৃশী প্রাধথি প্রতিপন্ন হয়। তাহাদের বল্পড-ক্লপে কৃফপ্রাণ্জি গোপীরূপ প্রাণির পরই সম্জব। 
ৰহ্মণীরূপে নহে) ইহাও সুচিত হইল। ‘লীলানরবপু ভাঃ ১০।২5৩৭ শ্লোকে গো, গোপ, গোপীগণকে ক্রীড়া 
করাইবাগ নিমিত্ত স্বয়ং ক্রীড়া করেন। গ্রকট লীলা য় কষ্ঃপ্রাঞ্ধির অমৃভাবনায় দশমী দশায় (দেহত্যাগে ) কষ্টের 
সহিত অবিচ্ছেদে ( কৃষ্ণপ্রাধির ) রুষ্ণা শমদ্ধান বর্তমান থাকায় উতৎকঠা পুষ্টি লাভ করিয়াছিল, তাহাতে রসোতকর্ষ 
প্রতিপন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্মণপত্বীগণের গোপীদেহ-প্রাপির পর শ্রীকষ্ণ প্রাপ্তি সঙ্গত হয়। 

বন্হরণ লালায় কুমারীগণ কুষণকে যে ভাবে পাইয়াছিলন, তাহাতে তাহার! কৃতার্থ হন নাই। এ জন্য এই 
প্রাপিতে পূর্বারাগাংশ অতিক্রান্ত হয় নাই। পূর্ণ।'পুলিন্দ?, যিরহ্যাধূজাক্ষ' স্নোকে কোন কোন গোপীর রাসের পূর্বে 
ক্বষ্ণ'শর্শ লাভের কথা শুম! যায়, তাহা উহাদের বেণুগীত শ্রবণ মূরছাদির প্রশমনের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছিল; 
সপ্ডোগ-গাঁতিতে মেই স্পর্শ সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। রাসেই প্রথম মিলন তাহা অভিপার ও রাসারত্তে 
প্রত্যাথ্যানাদিতে, প্রার্থনাদিতে জানা যায়। (ভাঃ ১০/২৯,৪)। 

মান। সম্ভোগের মধ্যে মানরূপ বিপ্রজন্ভ হয়। তাহা সহেতু ও নিরহেতু-ভেদে মান দ্বিবিধ। মানময় বিলাস 
কৃষ্ণের পরম-হখদ। যথা-্রীকুষ্ণ রুল্সিণীকে বলিয়াছেন_হে সুন্দরী ! তুমি আমাকে কি বলিবে তাহা শুনিবাঁর 
নিমিত্ত পরিহার করিয়া আমি এইরূপ আচরণ করিয়াছি। আমার আরও ইচ্ছ! ছিল প্রণয়কোপে কম্পিত অধর-বিশিষ্ট 
তোমার মুখ দর্শন করি ।” রুলিধীদেবীর অবিক্ষেপিত্ব মান কান্ত-ভাবাধ্য প্রীতির পোষক । রাসে প্রথম সঙ্গ বলিয়া 
ব্রজদেবীগণের বিপক্ষের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনাদি জনিত ঈর্ধার উদ্তে পারে নাই। সুতরাং রামে তাহাদের মান 
পরিত্যাগ-জনিত ঈর্ধা-হেতুকই বুঝা যায় । স্তবাঁদি-ছাঁরা তা মান প্রশমিত হয়। ইহা কেবল প্রণয়ের বিলাম- 
বিশেষ হেতুর অভাব প্রতীত হয় বলিয়া নির্হেহুমান বলা যায়। উহা! নায়কেরও হয়। ত্রজসন্দরীগণের মৌভাগ্যমদ 
ও মান, প্রণয়-মান। প্রীরাঁধার প্রণয়-মান (ভাঃ ১০৩০/৩৫-৩৭)। ইহার পর শ্রীকষ্ণেরও প্রণয়-মান উপস্থিত 
হইয়াছিল (ভাঃ ১০৩০।৩৮)। এন্থলে ব্রজদেবীগণের অহেতু ও শ্রকুষ্ণের হেত্যাভাসজ-মান। ব্রজদেবীগণের 
প্রণয় নিজপ্রবাহোদ্রেক-দারাঁ ন্বরসাবর্ভরূপ কৌটল্যম্পর্শে মান-নামক শ্রীতি-বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হয়। তাহাদেরই শুদ্ধ 
মানাখ্য বিপ্রলস্ত উৎপন্ন হয়। তাহাতে অন্য কৃষ্ণপ্রেয়শীগণের আবার হেতু সত্বেও বিষাদময় চিন্তাপ্রধান মান 
উপস্থিত হয়। যথা__ভাঃ ১০1৬৭ অধ্যায়ে রুকি লুশীর প্রতি কৃষ্ণের প্রণয়-পরিহাসমক় বচন সমূহ আছে, তাহাতে 
শ্রীকষ্ণের সবৌতুক অভিপ্রীন্ন_-রুকিণী সরল প্রেমবতী এবং গাভীধ্যবতী। সেই হেতু আমি যে প্রিয়ার সকোপ- 
বিলাপ কিনব! প্রেম-নির্বন্ধ-গ্রফাশক সবিকাঁর (অভ্র-পুলকাদি) কঠোকি-বিশেষ শ্রংণের ইচ্ছা! করি, তাহ! এই রুন্সিণীতে 
স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইবে না। ন্থৃতরাং কোপ-বিলাস অথবা ভাদৃশোক্িতে উহা। হইতে যাহা প্রকাশ পায় যথেষ্ট 
পরিহাস দ্বারা আমি সেই-চেষ্টা করিব। যেহেতু ভ্রাতৃবৈকূপটাদি-দ্বারাঁও ইহার কোপোদ্রেক হয় নাই । মিলন-মখই 
উহার সর্বস্ব, স্থতরাং মিলন-হ্থধের প্রতি তুচ্ছতা প্রকাশ করিলে কোপ উপস্থিত হইবে। যদি কোপ না৷ জন্মে 
আমার বিরহ-ভরে গ্রেম-নির্বন্ধ প্রকাশ করিবেন। ভাঃ ১০৬০ অধ্যায়ে বণিত শ্লোক সমূহে গ্রকুত্সিণীদেবীর 
প্রণয়ে স্বরসীবর্তরপ কৌটিল্যাভাবে মাঁনাষোগ্/ত্ব প্রদখিত হুইয়াছে। উহা! ব্রজদেবীগণ ভিন্ন অন্য কাহারও 
হয় না। 

মানাস্তর স্তাত সম্ভোগ :-_-এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের মনোহর বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার কর-চরণাদি অঙ্গনমূহ 
দ্বারা কল্যাণ সমৃদ্ধ হইয়া (গ্রহণ আলিষনাদি ছারা পূর্ণমনোরথ হইয়। ) ত্রজদেবীগণ বিরহ-দুঃখ বিসর্জন-করিলেন। 
ভাঃ ১০।৩৩।১। রি 

প্রেমবৈচিত্ত্য --ভাঃ ১০৯০।১৩-২৪ ব্ণিত। মহিষীগণের বুদ্ধি অপহৃত! হুইয়াছিল। একমাত্র মুকুন্দেই 
চিত্তবৃত্তি নিবদ্ধ থাকায় তাহারা সমাধিস্থের শ্যায় ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন। পুনর্ববার অস্থরাগ-বিশেষ- 
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বশে উন্নাদিনীর মত হইলেন। প্রীরুষণ তাহাদের সহিত মে সময় বিহার করিলেও AE eo অবস্থিতের॥ 
ভাঁবিয়! জড়-বিচারশুন্ত হইয়া! উক্ত বচন সমূহ ব্যক্ত করেন। অতঃপর NU তাদৃশ রর বিপ্রলন্তের ॥ 
সণ্াত নিতাই সর্বাত্মক সম্তোগ বণিত ইইতেছে--যোনেশর কৃষ্ণের প্রতিক্রিয়মান এইগ্রক!র ভাব ছার] মাধবী; 
(মধুবংশোডুত কুফের নিত্য প্রেয়সী) বৈষবীগতি (শ্রীকৃষ্ণের সথথদ্ধিণী-গতি_নিত্য-সংযোগ ) লাভ করিলে 
( ভাঃ ১০।৯০,২৫)। ) 
প্রবাস £_ইহা। নানা 'প্রকার। উজপনীলমণি গ্রন্থে বণিত হুইয়াছে। এই প্রবাদ কিয়দর গমনময় প্র 
ভিবিধ-_-এক লীলাগত ও লীলাপরম্পরাঁগত। এক লীলাগত যথা ঞীভগথান্‌ aidan অন্তহ ত হই 
্র্হন্দরীগণ তাহাকে না দেখিয়া সম্ভথ| হইলেন। ভাঃ ১৭৩০।১। প্রথমে প্রলাপাখা দশ] ( শরাধার ) শর 
অন্তর্ধামের পর গ্রীরাধার প্রলাপ-হা। নাথ | হা রমন! হা প্রেষ্ট ইত্যাদি ( ভাঃ ১০।৩০৩৯)। সমুদয় বরজদেবীগ 
গ্রপাপ ভাঃ ১০।৩১১-১৯ পর্য্যন্ত বণিত হইয়াছে। (ইহা! অঙ্গরাগের পরমোত্বর্ষ)। 
সম্ভোগ £_-গোগীগণ কেশবের ঈষদর্শনে পর্মানন্দ লাভ করিলেন, তাহাদের বিরহ সন্তাপ দুর্ীভূত হই 
ভাঃ ১০৩২৯ “লীলাপরম্পরাঁগত কিঞিন্দর প্রবাম” ২-্রীরুষ্ণ বনগমন করিলে যাঁহাদেব মন অগ্গমন করিয়াছি 
সেই গোপীগণ তদীয় লীলাগান-পূর্ববক অতিকষ্টে দিবস অতিবাহিত করিলেন। ( ভাঃ ১০।৩৫।১। 
দূর প্রবাস £--বর্তমান, ভবিষ্যৎ ও অতীত-ভৈদে তিন প্রকাঁর। ভাবী প্রবাস £--ভাঃ ১০1৩৯।১৩-৩) 
বর্তমান দূর প্রবাঁস :--ভাঃ ১০।৩৯।৩৪-৩৭। ভূতঢূর প্রবাগ £_ভাঁঃ ১০।৪৬।৪ শ্লোক সমূহে বণিত হইয়াছে 
উদ্ধব ও বলদেবের দ্বার! সংবাদ প্রেরণে দেখ যাঁয়। উদ্ববের দৌত্য ভাঃ ১০৪৭ ও বলরাঁমের দৌত্য ভাঃ:১৭৪ 
অধ্যায়ে বণিত হইয়াছে। শ্রীমদুদ্ধবের নিকট ব্রজদেবীগণ যেমন উন্মাদ বচন, সেইপ্রকীর বলদেবের নিকট গ্রো 
জনিত ঈর্ধাবশে হস্ত বচন বণিত হইয়াছে। ব্র্দেবীগণ উদ্ধবকে আত্মা, অধোক্ষজ জানিয়! পুজা ও নন্দমহারাঙজ 
উদ্ধবকে বানুদেব বুদ্ধিতে পুঞ্জা তাহা বাহ্দেব ও কৃষ্ণ অভিন্ন জানিয়া পূজা, স্বতন্ত্র বুদ্ধিতে নহে। উত্ 
শ্রকষ্ণা(উন্ন জ্ঞানে আতিথ্যোচিত পুজ। করিয়াছিলেন । 
দুর গ্রবাঁসাস্তর জাত সন্বর্শনাদিময় সম্ভোগ কুরুক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি আছে। ভাঃ ১০।৮২।৩৯ হইতে ৪৬ শ্লোক পর্যা 
বর্ণনা আছে। ৪৫ ও ৪৬ শ্লোকে গোপীগণের বৃন্দাবনেই প্রকাশভেদে সর্বব্রজের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিত্যবিহা 
'প্রদশিত হইয়াছে। শ্রীকুষ্ণ সন্দ$)। ব্রজদেবীগণের সেই প্রকার নিত্যবিহার অঙন্ণুভব উপস্থিত হইয়াছিল । ৪৭ শ্লোহে 
অধ্যাত্ম-শিক্ষামুরূপে উক্ত অনুভব ব্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং তাদৃশ অধ্যাত্ম-শিক্ষায় ও ব্রজদেবীগণ অগ্রকট লীলা 
নিত্য বিহারশীগ শ্রীকৃষ্ণকেই অবগত হইয়াছিশেন, ব্র্মকে নহে। তথাপি তাহাদের প্রাঞ্ [যখকঠ| বণিত হুইয়া 
ভাঃ ১০/৮২/৩৯ লোকে । . এইরূপে স্র্শন, সংস্পর্শন ও সংজল্লত্মক সম্ভোগ এস্থলে বঙ্গিত হুইল। 
মাসত্রয় সম্বাসাত্মক (সম্যকরূপে একত্র অবস্থানন্বপ) সস্তোগের অন্ত বৈশিষ্ট্য এস্থলে উহা আছে। 
ভবিষ্যতে ষে পুমব্বিচ্ছেদ ও সম্ভোগ উপস্থিত হইবে তাহা! এস্থলে স্থচিত হুইয়াছে। যথা গোপীগণের গুরু ও গি 
ভগবান্‌ সেইপ্রকার অনুগ্রহ (৪৮ শ্লোকে বধিত অভীষ্ট সিদ্ধি্প ) করিলেন। কেননা, তিনি তাহাদের গতি- 
নিত্য প্রাধব্য। শীকবষ্ণদন্রর্ভে পদ্মোত্তরখণ্ডানুসারে নিত্যপ্রাপ্তি এইপ্রকার প্রদগিত হইয়াছে --“শ্রক্বষ্ণ দত্তব্জ 
বধের পর দ্বারকা হইতে বৃন্দাবনে পুমরাগমন করেন, তখন প্রাপঞ্চিক লোকের নিকট প্রকট থাকিয়া দুইমা 
ব্রজদেবীগণের সহিত বিহার করেন। তৎপর প্রাপঞ্চিক লোকের নিকট অপ্রকটভাবে ্ীব্রজনথন্দরীগণকে নির্ড 
সংযোগদান করেন।” শ্রীমন্ভাগবতে ১১/১২।৯-১০ শগ্লোকদয়ে প্রীক্ণ ব্রজদেবীগপের অতীত বিরহের ক 
বলিয়াছেন। দ্বারকায় প্রকট-বিহার-কালে কথিত তখন প্রকটব্রজে প্রীুষের উপস্থিতি না থাকায়, মে সময় অতীত 
বিরহের বর্ণন করায়, তৎকালে প্রকাশাস্তরে_-অপ্রকট ব্র্নীলায় তাহাদিগের সহিত কৃষ্ণের বিহার সুচি 
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কুরুক্ষে৫ 
আবার পরে! 





প্রয়োজন পদ্ধতি (গ্রীল দাসগোস্থামী ) ৮১ 


হুইতেছে। সুতরাং তৎকালে ব্রজদেবীগণের বিরহ ছিল না--ইহা জ্ঞাপিত হইয়।ছে। তারপর শরীর স্বয়ং তাঁহাদের 
্প্রার্ধিহখোলাস বৰ্ণন করিয়াছেন। “পমাধিকালে মুনিগণ যেমন নামরূপ জানেন না, তদ্রপ মদীয় অনুযঙ্গ-বন্ধ-বুদ্ধি 
গোপীগণ স্ব, আত্মা, উহা, ইহা! জানেন'ন! ; সমুদ্র সলিলে নদী যেমন প্রবেশ করে; তদ্রশ তাহারা নাম-রূপে শ্রায়- 
প্রবিষ্টা। ভাঃ ১১৷১২৷১১। ( অগ্যদ্র-বন্ধ-বৃদ্ধি -অস্থ_মহাবিরহের পর ষে শ্রকষ্ণ, আমার সঙ্গ, তাহাতে ধাহাদের 
ৃদ্ধিবৃত্তির নিশ্চলভাবে অস্থিতি ) সেই গোপীগণ তৎকালে পরমানন্দাবেশে কিছুই জানিতে পারেন নাই, হষ ও মোহ 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সে অবস্থায় তাহাদের জ্ঞানের একতানতার ৃষ্টান্ত--সমুদ্র সহিলে যেমন নদী প্রবেশ করে। 

ত্রজদেবীগণ রুষকে যেরপে প্রাপ্ হইয়াছেন, তাহা ভাঃ ১১/১২।১২ শ্লোকে বণিত হইয়।ছে--“আমার (কৃষ্ণের) 
ব্বরূপ-জ্ঞানবতী সংকামা অবলাগণ জার-জপে প্রতীত (তাহার! আমার নিতাপ্রেয়সী-লক্ষণ নিজ্-স্বরূপ না জানিয়! পুর্বে 
আমাকে জাররূপে প্রতীতপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তথাপি সংকামা আমাতে কাঁম_-রমণ (পতি) ভাবে অভিলাষ ধাহাদের, 
তাহাদের মত হইয়া পশ্চাৎ রমণ-রূপে ) রমণ--পরবরহ্গ আমাকে প্রার্থ হইয়াছেন। তাহাদের সঙ্গ-প্রভাবে অন্ত 
সহশ্র-দহঅ-দন প্রা্থ হইয়াছেন। ভাঃ ১১১২১২ ব্রঙছদেবীগণেতে পারকীয় ভাব তাহ! কিছুকাল ব্যাপী। 
অস্মাঙ্ছপজীব্য শ্রীমদ্রপগোম্থামিপাঁদের উজ্জলনীলমণি গ্রন্থের উপক্রমে “নষ্টা ষদদ্দিনিরসে” ইত্যাদি শ্লোকে “উপপত্য, 
এই প্রকার অভিগ্রারই প্রকাশ কর! হইক়াছে। অবতার সময়েই পারকীয়ার মৃত ব্যবহারের কথা অবগত হওয়া ষাঁয়। 
আর দেই গ্রন্থের উপসংহারে--ললিত মাধবের “দগ্ধং হস্ত দধানয়! বপুং” ইত্যাদি শ্লোকে গুপপত্য-ভ্রম নিবৃত্ির 
পরবত্তিনী-লীলায় সর্ধবকলন্বরূপ সমুদ্ধিমান নামক সম্ভোগ দখিত হইয়াছে । 

এই প্রকার বিপ্রলস্ত চতুষ্টয়-পুষ্ট দর্শশাদি ভেদত্রয়াত্মক সস্তোগের অন্য ভেদও জানা যাঁয়। যথা--লীলাচৌধ্য, 
সঙ্গান, রান, জলক্রীড়া, বৃন্দাবন-বিহার ইত্যাদি। লালাচোর্ধ্য_ভাঃ ১০।২২।৬। অঙ্গান__ভাঃ১০।৩৩।৯। 
ভাঃ ১০,৩৪।২০-২২ ভবিষ্বপুরাণের উত্তরথণ্ডে বলরামের ও কৃষ্ণের একত্র বিহরের কথা উক্ত হইয়াছে । অদ্যাপি 
আধ্যবর্ভীয় প্রজ্জাগণের তাদৃশ আচরণ দেখা যায়। হোরিকা। উৎসব-হেতু সখ্যোলাস ধারী প্রবলরামেরও সম্মিলিত 
বিহার সঙ্গত হুয়। রান _ভাঃ১০।৩৩ অধ্যায়ে। জলক্রীড়া__ভাঃ ১০৩৩২৩ । বৃন্দীবন-বিহার--১০1৩৩।২৪ 
বণিত হইয়াছে । জন্প্রয়োগ__ভাঃ ১০,৩৩।২৫। আীরাধার সৌভাগ্য £_ভাঃ ১০।৩০1২৭) ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, 
৩৩ প্রভৃতি শ্নোকে বণিত হুইয়াছে। ইতি “প্রীতিনন্দতে” প্রয়োজন-তত্ব ব্যাখ্যাত হইল। 


চতুর্থ দ্যুতি 
শ্রীল্প ৰঘুনাথ দাস গোস্বাসিপ্রভু-প্রকাশিত প্রয়োজন পরাকাষ্ঠা 
পদ্ধতি (মনঃশিক্ষা ) 
যিনি সমন্ত পাঁখিব বদ্ধন-ছেদ্দনের লীল!-প্রকাশপূর্বক শ্রীমন্মা প্রস্থর একান্ত শরণাপত্ি লাভ করিয়াছিলেন 
এবং ধাহাকে প্রমন্মমহাপ্রতূর আদেশ ক্রমে শ্রপ্নীলন্বরূপ দামোদর গোস্বামী প্রভু সমস্ত (ভজন-) রহস্ত শিক্ষা 
দিয়াছিলেন, সেই সব্বজগন্মান্ত জীল রথুনাথ দাস গোস্বামী কৃত মনঃশিক্ষাতে ভজন-পদ্ধতি শিক্ষা দিয়াছেন। বহু 
ভাগ্যক্রমে যে সময় জীবের শ্রীকফ-বিষয়িণী শ্্ধার উদয় হয়, তখন তাহার যাহা যাহা নিতান্ত কৰ্তব্য, সমস্ত 


স্বীয় মনকে লক্ষ্য করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। এই দশটা শ্রোক গৌড়ীয়-বৈফবদ্দিগের প্রাণধন। 
১। হেস্থাস্ত হে ভ্রাত মন! তোমার চরণ ধরিয়া কাকুতি বাক্যে আমি তোমার নিকট এই প্রার্থনা 


করি যে,__তুমি গ্রপ্ুরু, প্রীরজধাম, শীব্রজবাসিগণ, হুজন, ভৃহরগণ,সথমন্ শ্রহরিনাঁম ও প্রীব্রজযুব্ন্থের শরণাঁপত্তিতে 
দম্ভ পরিত্যাগ পূর্কাক অত্যত্ত অপু্ববরতি বিধান কর। 
ভজন (৬ষ্ঠ বেস্ত)_-১১ 


৮২ ভজন সন্দভ 


২। শ্রতিগণমিরুক্ত ধর্ম ও অধর্ম কিছুই করিও না। শ্রুতিগণ যাহ। সর্বোপরি সর্ব্বোগাদেয় বলিয়া, 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সেই প্ররাধারফেঃর প্রচুর পরিচর্যা কর। শ্রীশচীনন্দমকে গ্রীনন্দনন্দন ও শ্রীপ্তরদেবকে মু 
গে বলিয়| সর্ব! স্মরণ কর। 

৩| যঢি রাগ|ত্মিকা ভক্তির সহিত ত্রঙ্গবাম-লালমা কর এবং শ্রশ্রীরাধারুফের সাক্ষাৎ পরিচর্ধ্য। আশা ॥ 
তবে হে মন! তুমি জন্মে জন্মে শরীদ্দরূপ গোস্বামী, শী্প গোস্বামী ও শ্রীদমনাতন গোস্বামী প্রভৃতি শরী্ীহা্ 
কুপাগাত্ৰদিগকে নিত্য স্মরণ ও প্রণাম কর। 

৪। হে মন! মতিসর্ধন্হহরণী অসদার্ভারূপা বেশ্যা! ও সর্ধজমনিগলনী মুক্তিব্যাঘীর কথা নিশ্চয়-রূপে পরি 
কর। আরও বলি, পরব্যোম-গতিদায়িনী-রপা লক্মীগতির সম্বন্ধে রতি ত্যাগ-পুর্ববক ব্ররতিদ শ্রীশীরাধারুফকে ও 
ভজনা কর। 

৫। হেমন! কামাদি স্পষ্ট বাঁটপাঁড় সমূহ কর্তৃক অদচ্েষ্টারূপ কষ্টগ্রদ বিকট পাখশ্রেণী দ্বার! আঃ 
গলদেশ বদ্ধ হওয়ায় ‘আমি হত হইয়াছি”_-এই বলিয়! তুমি কাতরম্থরে বকারি শরীরের গথরক্ষকগণকে অ 
বৈষবগণকে প্রচুরভাঁবে উচ্চ চীৎকার করিয়া ডাকিতে থাক; তাহাতে তাহারা অব্য তোমাকে এনা অবস্থ| হই 
রক্ষা করিবেন। 

৬। কাম-ক্রোধাদির দমন হইলেও কপটতারূপ মহাঁশক্রকে জয় করিবার উপদেশ, হে চেততঃ! ডু 
সাধনের পথ অবলম্বন করিয় স্পষ্ট (উদীয়মান) কপট-কুটিনাটা-সমৃহ-রূপ গর্ভের ক্ষরণগীল মূত্রে স্নান করি 
আপনাকে পবিত্র মনে করিতেছ; কিন্ত, তদ্বারা তুমি আপনাকে দহন করিতেছ এবং এ সলে ্ষুদ্রজীব যে আ 
আমাকেও দহন করিতেছে । তাহ! ন। করিয়া কেবল গান্ধর্ব|-গিরিধর-পদ্রপ্রেমে বিলাসমান সুধাসমুদে ঘব 
করত আপনাকে ও আমাকে নিরস্তর স্থখ প্রদান কর। 

এ] ছে মন! নিলজ্জা শ্পচরমণী প্রতিষ্ঠাশ। আমার হৃদয়ে নৃত্য করিতেছে, তখন নির্শস সাধু প্রেম সে হা 
কেন স্পর্শ করিবে? তুমি প্রভু-দ্রয়িত অতুল সামন্তকে সর্বদা সেবা কর। তিনি অভি শীঘ্রই সেই চণ্ডালিনী 
দূর করত নির্মল সাধু প্রেমকে তোমার হৃদয়ে সন্নিবেশ করাইবেন। 

৮) হেমন! তুমি ত্ৰগ্মণ্ডলে টৈগ্ঘ-কাকুতির সহিত শ্রাগিরিধরকে পেইরূল ভঙজনা কর, যাহাতে তি 
কৃপা করিয়! শঠ যে আমি, আমার দুষ্টতা দূর করেন, উজ্জল প্রেমামৃতও আমাকে দেন এবং শরীগান্ধর্বার ভজনলাে 
জন্য আমাকে প্রেরণা দান করেন। 

৯। ছেমন! তুমি ব্রজবিপিন-চন্্রকে আমার অধীশ্বরী শ্ীদীধিকাঁর প্রাণনাথ বলিয়া, ব্রজেশ্বরী শ্রীরাধিকা 
মদীয় অধীশ্বী বলিল্না, গ্রীল ল ত! সথীকে ব্রজবনেশ্বরীর অতুলনীয়। সখী বলিয়া, শ্রীমতী বিশাখাকে শিক্ষাপুরু বলি! 
এবং ভরীরাধারুও ও শরীগোবর্দণকে ্রীপীরাধারষের দর্শনও প্রেমক্রীড়ায় রতিঘায়ক বলিয়া নিরস্তর স্মরণ কর। 

১০। হে মন! তুমি একমাত্র শ্রীমতী রাধিকারই ভজন কর) যেহেতু তিনি রতি, গৌরী ও লীলাকে সী 
সৌন্দর্য্যের দ্বার! সন্তাপিত করিয়াছেন) শচী, লক্ষ্মী ও সত্যভামাকে সৌভাগ্যচালনার দ্বার পরাভূত করিয়াছে, 

এবং চন্ত্রাবলী প্রভৃতি নবীন ব্রজনতীদ্দিগকে কৃষ্ণবশীক।র-শক্তি ছার দূরে ক্ষেপন করিয়াছেন। তিনি প্রকে 
অত্যন্ত প্রিয়তমা সহচরী। 

১১) গুঁভজনের সাধনাঙ্গ সকল বলিতেছেন,হে মন! তুমি ব্রজে স্থগণ-সহিত স্মরণ-বিলাস-গরাঠ 

্রপ্ররাধাকুফেন সাক্ষাৎ-সেবা লাভকরণীর্ঘ শ্রীরপের সহিত সগণ গ্রনন্দনন্দনের অৰ্চ্চম-কীর্ত্ন-ধ্যান-অরবণ-প্রণামরা। 
গঞ্চাম্বৃত যথানীতি পান করিতে করিতে শরী:গোব্দ্ধমকে ভজন। কর । | 


2২। যিনি সধুধ শ্রী়্পের অঙ্গ হইয়া, গোকুনবনে অতিষ্ঠ এই ‘মনঃশিক্ষাদ-সামক একাদশ গো 


ক, 


শীল রঘুনাথদাস গোস্থাসিপ্রতর প্রয়োজনতত্বভাব ৮৩ 
মধুর বাকো, উচ্চৈঃস্বরে অর্থ-সমূঢ 


হর সম্যগ. জ্ঞান-সহকারে গাম করেন, তিনি শ্রীশ্ীরাধাকৃষের অতুল ভজনরত্ব লাভ 
করেন। (ফলক্রুতি )। 


স্বনিযঘুম (ইহাতে ভাবের কথা প্রকাশিত করিয়াছেন) 


১) শীপ্তরদেবে, তৎগদত মন্ত্রে, নাম বিষয়ে, প্রীগৌরাঙ্গের পাঃপন্দে, খীহ্বরূপ গোস্বামীতে, গ্রীণ গোস্বামিতে 


শ্রসনাতন গোদ্বামিতে, পর্বতরাজ গোবদ্রনে, ভ্রীবধাকৃত গ্রে, মথ্রা-পুরীতে, বৃন্দাবনে, গোঁ, ভক্তে এবং 
ত্রজব।পিগণের প্রতি মামার পরমানুরাগ নিত্য অবস্থান করুক । 


be: Sie মুধ-ক্ষর্নিত রস সপ্রেে আস্বারন-পূর্বক ভীকৃষ্ণবিগ্রহ-যুক্ত হইলেও অন্থস্থানে ক্ষণকালও বাম 


পূব না কত , ভি st পরি ১ হি 
করিব মা, কিন্তু এই ঈ-ভূ(মতে গ্রাম্য অর্থাৎ ইতর-ঙ্ছনের তও গ্রাম্যালাশ করিতে করিতে জনো জন্মে 


বাঁস করিব। 
৩। শ্রীকৃষ্ণ যদি স্বয়ং অনুমতিও 
ব্রজধাম ত্যাগ করিয়া আঁমি বহুকাল যাঁবৎ 


না 


মিরাধুকষেঃর লীলা-স্থামে সুশোভিত, সেই 
হইদেও লিড বি যদুপতিকে দর্শন করিবার 


লি সর্বদা যাহা 





৪। “উন্মাদ বশতঃ শ্রীবাঁধিক। দ্বাৱকায় গে শ্ৰকৃষ্ণ-কতৃক [eR হইয়া সৰ্ববজ্জন সমক্ষে শোভা 
পাইতেছেন 3” এই কথা যদি আমার শ্রুতি-তটের গোচর হয়, তবেই মনোধিক দ্রুতগামী খগেন্্রাজ গরুড় হইতেও 
সবেগে ব্রজপুর হইতে উড্ডীয়মাঁন হইয়া উদ্ধত মনে শ্রীকৃষ্ণ সমীপে গমন করিব । 

৫। আদি-রহিত কিন্ব|। আদির-সহিত বর্তমান, অত্তি-মৃতু এবং গ্রতিক্ষণে প্রবাশমান ফারুণ্যশালী অথবা 
বিবিধ গুণযুক্ত করুণ'শুন্ধই হউন্‌ পরব্যোমেশ্বর শ্রীনারায়ণ হইতেও শ্রেষ্ঠ সেই নরবপী ব্র্জরাঁজনন্দন শ্রীকৃষ্ণই এই 
ব্রজধামে জন্মে জন্মে মামার প্রভুবর হউন্‌। 

৬। বী'ণাবাদক নারদাদি সুনিগণ বেদে বাহাকে গান করিয়াছেন, সেই প্রবীণ। গান্ধর্বব! কৃষ্ণপ্রিয়তমা 
শ্রীরাধিকাঁকে ঘাণ্ডিকতাবশতঃ অনাঁদর-পূর্ববক ষে কপটী কেবল গৌবিন্দের ভঙ্গনা করে তাহার অপবিত্র সমীপদেশে 
আমি ক্ষণকাঁল মাত্রও গমন করি না, ইহ বুক মার স্থির ব্রত । 


৭। এই ব্ৰহ্মাণ্ড মধ্যে যাহার “রাধা” এই স্ডুতিযুক্ত নাম অবণে নিথিল মহ্দ্য প্রেমরসে অভিযিক্ত হয়, এই 
শীরাধার সহিত এ্রক্কষ্ণকে যে ব্যক্তি প্রেমনমিত হইয়া উপাসনা! করেন, অহে তাঁকিক সকল! আমি তাহার চরণঘয় 
ছি 


প্রন্মালন-পুর্বক পবিভ্রজল সহর্ষে পান করিয়া নিরস্বর মস্তকে প্রতিদিন ধারণ করি। 

৮। আমি স্বীয় প্রিয়তম বন্ধুগণ-কতৃকি পরিত্যক্ত হইয়া হিতাহিত জানশুন্ত হইয়াছি, স্থতরাং নিরতিশয় 
দুঃখার্ণবে মগ্ন হওত প্রাণ ধারণে সচেষ্ট হইয়া দন্তে তৃণ ধারণ পুর্বক নিরন্তর ক!কুতি-ছারা প্রার্থনা করিতেছি যে, 
অন্ধ স্বয়ং গাদ্ব্বী শীরাঁধ। আমাকে স্বীয় পাদপদ্ম সমীপে আনয়ন করুন, তাহ? হইলে শ্রীকুষণ প্রাপ্তি অনায়াসেই হইবে। 

৯। আমি অহঙ্কারশূ্তা হইয়া ব্রজোৎপন্ন ক্ষ ক্ষীরাদি ভৌজনীয় দ্রব্য ও পরিধেয় বন্বাদি ছারা আহার ব্যবহারাঁদি 
নির্বাহ করত, নিয়ম-পূর্বক পর্বতরাজ গোবর্্ধনের সন্নিহিত রাধা-কুণ্ড-তীরেই বাম করিব এবং মরণ সময়ে আীজীব 
গোস্বামী প্রভৃতির সম্মুখে প্রিয়তম আ্রীরাধাকুণ্ডের তীরেই প্রাণ ত্যাগ কগিব। 

১০। যাহার স্থশোভিত অঙ্গলাবণ্য, দেদীপ্যমান শোভারও ভয়শীল অনেক শোভাকেও জয় করিয়াছে সেই 

শ্রীরাধিকার এবং সৌন্যগুণে নিখিল কন্দর্প-বিজেতা গোবর্নধারি আীকুফকেও আমি নিকুঞ্জ প্রস্তৃতি নির্জন স্থান, 


শ্ীপ গোস্বামিরূপ-প্রিয়তমের পশ্চাদ্গামী হইয়া সহর্ষে পুজাদি বিবিধ কাৰ্য্য করিব। 


৮৪ ভজন সন্দর্ভ 


১১। কোন ক্ষুদ্রতম ব্যক্তি-কত্ব “ক বিরচিত এট স্বীয় নিয়ম-স্থচক স্তোত্রকে বিশ্বস্ত মনে যে ব্যক্তি পাঠ কয়ে 
সেই ব্যক্তি অত্যন্ত হাঃ হইয়া! বরঙ্গ-ভবনে বসতি-ন্থখ লাভ করিয়া এবং শ্ীরাধারুফের যুগলরূপে চিত্তার্পণ করত গে 
ব্যক্তি শ্রীক্ধপের সহিত সহ্র্ষে শীরাঁধারুকে ভজন করেন। 


£বিজাপ কুস্ুমাঞ্জাকি”-তে সেবাৱ ব্যবস্থ। 

১। হেসবি! রূপমগ্চর। তুমি এই ব্রঙ্গমণ্ডলীতে সতী বলিয়| বিখ্যাত, কখন পর-পুরুষের মুখও সম 
কর না, ভবে ভর্তার অন্গপস্থিত-কালে তোমার যে বিদ্বাধরে ক্ষত ইছা! কি কোন শুকপন্দী বিধান করিয়াছে? 

২। হে স্থলকমলিনি! তুমি এই কাঁননে গব্বিতাঁ হইয়া পুপগুচ্ছের বিষাশচ্ছলে যে অতিশয় হাঃ 
করিতেছ, তাহা! অতি যুক্তি-সগত, যে হেতু সেই কষ্ণভৃদ্দ নিখিল স্থগদ্দিযুক্ত লতামমৃহকে পরিত্যাগ করি 

তোমার পথই অন্বেষণ করিতেছেন। 

৩। হে রতিমঞ্জরি! বিবিধ গোপপত্রী-সঙ্গল নম্দরাজের বসতি-স্থল এই বৃন্দাবনে তুমিই একমাত্র গর 
পুণ্যশালিনী, থে হেতু কন্দ্প-ক্রীড়ার অতিশষ্য বশতঃ বিশ্বত প্রিয়তম মেখলার অধ্বেষণার্থ অন্য নিজের বহ 
রাধিকা কর্তৃক প্রাঁখিত হইয়া বন্দরে গমন করিতেছ। 

৪1 যেএই যদুমন্দন শ্রীরুষ্ের প্রিয়পাত্র, উৎকৃষ্ট প্রভাব সম্পন্ন এবং প্রভু হইয়াও আমাকে নিরুপম কায 
দ্বার৷ অভিষেক করিয়াছেন, সেই গুরুকে আমি আশ্রয় করি। 

৫। যিনি অশেষ রেশকর ও দুস্তর গৃহরূপ নির্জল মহাকুপ হইতে সগ্ভঃ কৃপা রজ্ঞ-ছার] উদ্ধার পুর্ব্বক নিয়ে 
পদ্ম-নিন্দিত চরণ প্রান্ত লাভ করাইয়া! স্বয়ং শরীদামোদরফে অর্পণ করিয়াছেন এবং যিনি স্বভাবতই প্রগাঢ় দ্য 
অধ স্বরূপ ও স্বতস্স সেই ভীচৈতন্যচন্রকে আঁমি ভজন করি । 

৬। যিনি সর্বদা, পরদৃঃখে দুঃখী ও দয়ায় সাগর, অভিলাষ ন! থাকিলেও অতি যত্বসহকাঁরে অজ্ঞান! 
আমাকে বৈরাগ্য যুক্ত ভক্তিরস লাভ করাইয়াছেন, সেই শিক্ষাণ্ডরু গ্রীদনাতনকে আমি আশ্রয় করি । 

৭। হে স্বামিনি! শ্রীরাধিকে ! আমি আপনার দাসী, কিন্তু অতিশয় উৎকট বিরছাঁনল আমার হায়! 
সাঁতিশয় দগ্ধ করিতেছে এবং আমি অত্যন্ত রোদন বশতঃ কাঁতর হইয়াছি, স্থতরাং ব্যাপার-শৃন্ ছ্‌ইয়! কৰতি" 
পদ্যোর দ্বারা গৌবর্ধানের একাদেশে বিলাপ করিতেছি। 

৮। ছে ক্রীড়াক্কারিণি! শ্রীরাধিকে! আমি নিখিল দুঃখ সাগরে অতিশয় উত্তপ্ত এবং অত্যন্ত দুর্দশা 
হইয়াছি অতএব তুমি আমাকে স্বীয় কুপাঁরূপ প্রবল মৌকা-দ্বার! অপূর্ব নিজ পাঁদপদ্থঙ্গ লাভ করাও । 

৯। হে দেবি! তোমার আদর্শন-র্ূপ কীলসর্পের দংশনে এই জন মৃতপ্রায় হইয়াছে, অতএব তো 
পাদপন্ে সম্মীলিত রসন্নপ মহৌষধি দ্বারা জীবিত কর। 

১*। হে দেবি! আমি তোমার চরণ-পদ্নের কু দাসী, কিন্তু বিয়োগ-রূপ দাবানলে আমার তুর! 
সাতিশয় দগ্ধ হইতেছে, সুতরাং ক্ষণকাল অমৃত-স্বরূপ দৃষ্টি দানে আমাকে জীবিত কর। 

১১। আহা! হে সুমুখি! দ্বপ্নেও কি তোমার চরণামুজ্জাত পরাগরূপ পটবাঁন অর্থ।ৎ ফন্তু প্রভৃতি 
চু, যাহা ভূষণ স্বরূপ, তদ্ব'রা পরম শোভা ধারণ করিয়া আমার মন্তক্ক কবে সার্থক করিবে? 

১২। হা কল্যাণি! অ্রীাধিকে ! অমৃত-দাঁগরের রস-স্বরপ তোমার নৃপুর-ধ্বনি কবে আমার বি 
দুর করিবে? | 

১৩। হে দেবি! জ্যোৎস্নাভিসারে ভীতি বশত: দিক্‌-বিদিকে উদব্ণিত কটাক্ষ নিক্ষেপ দ্বারা বা 
সমূহকে নীলপদ্ন সদৃশ করিতেছ, সেই নেত্রভৃদদয় দ্বারা এই অধম জনকে কি একবার দেখিবে না? 


শীল রঘুনাথদাঁস গোস্বামিপ্রতুর প্রয়োঃনতন্ব (সেবা) ৮৫. 


১৪। হে বুন্দাহনেশ্বরি ! যে অবধি এই বৃন্দাবনে কোন অনির্ক্চনীয়! শ্রক্নপসঞ্জরী তোমার পরিচর্ধ্যাদির 


প্রকার শিক্ষার জন্য আমার প্রতি নেত্র প্রকাশ করিয়াছেন, সেই অবধি তোমার চরণঘয়ের অল্ক্তক-দর্শনে আমার 
অভিলাষ হইয়াছে। 


১৫। ছে বিকপিত-পন্ক্ষি! যদবধি তোমার সরোবর (শ্রীরাধাকুণড) “দ্বায়মান ভ্রমর-সমূহ-কর্তৃক উল্লসিত 
পদ্ম-মিচয়ের দ্বারা অত্যন্ত সুশোভিত এবং স্বমধুর জলে পরিপূর্ণ হইয়া আমার নেত্রদয়ের সাক্ষ'তে বিকাশমান 
হইয়|ছেন, সেই অবধি তোমারই দাস্য বলে আমার লালন! জন্মিঘ্াছে । 


১৬। হে দেবি! তোমার পাদপন্সের দান্ত ব্যতিরেকে আমি কোন কালে অন্য সখীত্বাদি প্রার্থনা করি না, 


অতএব ভোঁমাঁর নখীত্বের প্রতি শামার নিতা নমস্কার থাকক, নমস্কার থাকুক এবং আমি শপথ করিয়! বলিতেছি 
তোমার দাশ্টের প্রতি আমার অনুরাগ হউক, অনুরাগ হউক । 

১৭। হে রাধে। তুমি নখদলিত গর্বিত হরিদ্রার ন্লায় গৌরাঙ্গী, আমি অতিশয় সস্তোযের সহিত তোমার 
চরণস্থ অতি সুললিত অলক্তঙ্গ পঙক্তিতে সংযুক্ত দৌভাগ্য সুচক যবাদি চিহ্ন-সযূহ-দ্বার! বাছস্ধরকে চিহ্নিত 
করিয়া! অবস্থিত থাঁকিলে আমার অভিলাধিত অতিপ্রিয় ত্বদীয় চরণকমলের সেব| কবে আমাকে দাম করিবে? 


আমি সধিযাদে ইহাই প্রার্থনা করিতেছি 


১৮। হে দেবি! আঁমি অনেক স্বমধুর জল-স্থার। প্রণালী গ্রক্ষালন করিয়া এবং এ প্রণাদীকে আমার 
বিস্তৃত কেশ-কলাপ-দারা প্রিয়-জ্ঞানে সম্মার্জ্জিড করিয়া কবে প্রতিদিন তোমার উংকুষ্ট বাহ ভবন ধুপ-নিবাহের দ্বার! 
সুবাসিত করিব? 

১৯। হে সুন্দরী! গৃহ মধ্যে প্রাতঃকালে কপূর বাঁসিত মৃত্বিকা ও স্ববাসিত হল তোমার চরণছয়ে প্রদান 
করিয়া! জলপাঁরায় পুনঃ প্রক্ষালন-পূর্ববক পরিচরণ-যোগ্য স্থান কবে কেশ-দ্বার! মাজ্জিত করিব ? 

২০। ভে! রাঁধিকে! তুমি পাদ প্রক্ষালন ও দস্ত-সয়'র্জ্জন করিয়া আানার্থ অন্য ভবনে উপবেশন করিয়া 
থাঁকিলে এই দাদী কবে তোমার গাত্র, স্গদ্ধি তৈল সকলের দ্বারা মাজ্জিত (উদ্বত্তিত ) করিবে? 

২১। হে রাঁধিকে ! তুমি আপনার মুখপন্প দ্বারা শ্রীকুষ্ণকে বশীভূত করিয়াছ, তোমার প্রতি যে প্রীতি তাহাই 
ললিত অর্থাৎ কঠীভরণ-বিশেষ, তদ্ব'র! কোন সখী প্রথমতঃ গন্ধ কপূর ও পুষ্প-ছ'রা বাসিত জলের কলস সমূহ 
আমাকে অর্পণ করিবেন, তৎপরে আঁমি ও সকল কলসের ধাঁরা দ্বার! কবে তোমার উত্তম অভিষেক বিধান করিব? 

২২। হে শ্বশিমুধি! আঁমি অতিহর্ষে পুলকিতা্গ হইফা তোমার স্বানান্তে রমণীয় মৃদু অঙ্গ হইতে সুন্ম্ম বসন 
দ্বারা জল অপমাঁরণ করিব, তাহাতে তুমি আনন্দিত হইয়া ইতস্ততঃ নেত্ররূণ মীনকে বিচলিত করিবে, তদনস্তর 
নিতদ্বদেশে রক্তবন্্র ও তৎপরে নিরুপম মনোহর নীলা্বর মন্তকাগ্র হইতে সর্বানে যোজিত করিব? 

২৩। হে নন্দনন্দনপ্রেয়নি? আমি যথাক্রমে পাঁদপ্রক্ষালন করিয়া নর্শ্বদা নানী কোন মাঁলাকাঁর কন্ঠ! 
কর্তৃক গ্রথিত হুস্ম মাঁল্যের দ্বার তোমার কেশকলাপে কবে সাতিশয় প্রণয় পুরঃসর বেশী বিধান করিব? ইহাই 
সবিষাঁদে প্রার্থনা করিতেছি । J 

২৪। হে দেবি! আমি কি তোমার ললাটে স্থন্দর মৃগমদের দারা পুর্ণচন্W্রেয় ন্যায় সানন্দে তিলক রচনা 
পূর্বক অতি চিক্কণ কুঙ্ধুমাভরণ গাঁত্রে অর্পণ করিয়া শুন যুগলকে গন্ধ দ্রব্য দ্বার! চিহ্নিত করিব 7 

২৫। হে দেবি! তোমার সীমস্তে রতবপলাকা ছারা আমি যে সিন্দুর রেখ! লিখিব এ রেখা কি ত্ব্দীয় অলক 

4 ভিত করিবে 
নি রঃ রা রি অতিশয় হর্ষ সহকারে তোমার এই তিলকের চতুদ্দিকে অরুণবর্ণ স্থগন্ধি-রস দ্বারা ধীর 
হস্তে কি সেই প্রকার বিন্দু সকল রচনা করিব? যে সকল বিন শ্রীকুষ্ণের মত্বতা কারক শ্রেষ্ট মহৌষধির ন্যায় হইবে। 





৮৬ ভঙ্গন সন্দর্ভ ূ 

২৭। হে বরোরু! রাঁধিকে | ব্রজ্েন্ননন পরকষণ-স্বরণ মত্ত গজরাঁজের বন্ধন নিমিত্ত যে তোমার কর্ণ: 
কদর্পের বন্ধন রজ্জর ঘাঁয় হইয়াছে, সেই কর্ণদ্বয়কে কি আমি অত্যন্ত হুথানুভ ব-পুর্ধধক অবতং ন (বৰ্ণভূষণ) | 
দ্বারা ভূষিত করি ? | 

২৮। হে সুন্দরি ! শ্রীকৃষ্ণ অবলোকন ন' করুম এই অভিপ্রায়ে তাহা হইতে আঁবরণ করিবার নিমিত্ত আমি য়ে 
তোমার শুনোপরি কঞ্চুলি অর্পণ করিয়াছিলাম, তাঁহা যে কেবল মিথ্যা ইহা বিবেচনা! করিও না, কিন্তু হে স্বামিনি! ৷ 
রাধিকে! শরীকষ্ণঃ সহসা সেই বঞ্চুলেতা প্রা্চ হইয়া ঘেহেতু, নিজের রত্বঘুগল বোধে প্রাণাপেক্ষাও অধিক 

বিবেচনাতেই সঙ্গোপন করিতেছেন। 

২৯। হে হেমগৌরী! আস্তি হেতু অলসান্বিত শ্রীরবষণ-স্বরূপ-শয্য!তে যে তোমার সুন্দর বক্ষস্থল, তাহাতে 
এই তোমার দামী কি নানাৰিধ মণি-সমূহের গ্রশ্থন জন্য স্থশোভিত মুক্তীমালা পরিকল্লিত করিবে? অথাৎ আমি 
কি তোমার হাঁর পরিধান করাইব? 

৩০। হে ইন্দীবরাক্ষি! অর্থাৎ হে কষ্ণভূঙ্গাকর্মক নীলোংপল নয়নে ! মণিযুক্ত নীলচুড়াবলী অর্থাৎ 
চুড়িকা বিশেষ ছার! তোমার হরিদয়িত ভূজযুগলকে এবং উৎকৃষ্ট অন্ুরীয়ক ছারা তোমার অদ্ুলীচয়কে কি ভূষিত 
করিব? ইহাঁই আমি সখেদে প্রার্থনা করিতেছি! 

৩৯ হে স্থলোচনে! আমি তোমার চরণপন্মঘয়কে মণিময় নূপুর দার! কি অর্চনা করিব? এবং এ 
চরমপন্ম-পুষ্পের পত্ম-স্বর্নণ অঙ্গুলী-সমুহকে অত্যুতকষ্ট পদাুল-ভূষণ দার] অর্চনা করিব? তথা শ্রীকৃষ্ণের প্রেম- 
গীঠ-স্বর়প তোমার কটিদেশকে কাঁঞ্চীদাম (চন্দ্রহার ) দার] অর্চ্চিত করিব? 

৩২| হে রাধিকে! যাহা মুরারি আকুষ্ণের মত্তির্প| হংসীর অধৈর্ধযকাঁরী ও অতিশয় মনোহর মৃণাল সদৃশ 
তুজদ্ধয়ে কি আমি অগ্রে হ্যাতিশয় বশতঃ বিনস্র! হইয়! মণি-দমৃহ-রচিত কন্কনঘয় সংযুক্ত করিব? 

৩৩ হে সৌভাগ্যশালিনি! রাঁধিকে ! তোমার যে কঠদেশ এই বৃন্দাবনে রাঁপৌৎসব-কাঁলে গোকুলচন্রের 
হন্তম্পর্শ জন্য নিরতিখয় সৌাগা-যুক্ত হইয়াছিল এই পরিচর্ধ্যাকাঁজ্জী জন (আমি) কি তাঁদৃুশ কঠদেশকে 
কণ্ঠাভরণ দ্বার! পূজা করিবে? 

৩৪। হে স্থমুখি! যে সামস্তকক্কে বলরাম উদ্ধত শঙ্খচূড়ের বিমাশ বশতঃ সন্তষ্মনা হইয়া মধুমদলের হস্ত দ্বারা 
তোমাকে অর্পণ করিয়াছিলেন, যাঁহা কৃষ্ণ/লিঘনে কৌস্তভ-মণির মিত্র-স্বরণ হুইয়াছে। সেই স্যমস্তককে কি 
তোমার হার (মুক্তামালার ) মধ্যস্থ করিব? 

৩৫। হে কশোঁদরি! তোমার মধ্যদেশ অতিক্ষীণ, js ভগ্ন হয় এই আশঙ্কায় যাহার উভয়াগ্রভাগ স্থশৌো ভিত 
গুচ্ছদ্বার! দীপ্রিমান্‌ হইয়াছে, তাঁদৃশ নৃতন হ্বর্ণডোর দ্বারা এ মধ্যদেশ কবে বন্ধন করিব? 

৩৬। হে হেম-গৌরাজি ! রাঁধিকে ! তোমার তিল-পুষ্প-জয়কাঁরিণী নাসিক] আমার হস্ত হইতে কনক 
গুণযুক্ত এবং শ্রীকুষ্ণরূণ ্রমরের ক্ষোভ-জনক্ সুন্দর গোলাকার উৎকৃষ্ট মুক্ত! পুষ্পরমের ন্যায় কি গ্রহণ করিবে? 
অর্থাৎ তোমার নাসাতে কি মুক্তা পরাইব? 

৩৭। হে স্বর্ণগৌরি ! অঙ্গের সহিত তোমার বামবাহুতে পট্বস্ত্রের গুচ্ছ-দ্বার। পরিশোভিত নৃতন 
রত্ুমালা, আমি আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া কবে পরিধান করাইব? 

৩৮। হে চঞ্চলনেত্রে ! আমি যে তোমার কর্ণদয়ের উপরিভাগে চক্রযুক্ত শলাকাঁ-রূপ কর্ণীভরণ অর্পণ করিয়াছি, 
উহা সম্প্রতি চক্রের স্টায় গোপবধৃমকলের ক্ষে।ভকাঁরক-মুরাগ্িকে ভ্রমণ করাইবে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ তদ্দশনে উন্মত্ত হইবেন। 

৩৯। হে মৃগলোচনে ! শ্রীরুষ্ণের আমোদের ভবন-স্বরণ তোমার যে চিবৃকপ্রদেশ তাহাতে কবে ক্তুরী 

দ্বার! বিন্দু রচনা করিব? 


ানজলল-স-০লল০ 


্ ৃ ৃ 
শীল রঘুনাথদান গোস্বাধি প্র প্রয়োজনতন্ৰ (সেবা) ৮৭ 


৪০। হে দেবি! যেমন পদ্মরাগমণি-নিশ্মিত সুত্র 
পঙক্তিকে রক্ত বর্ণ রেখা! দ্বার! আমি কবে ভষিত করিব 9 

8৮৮০৫ হুবর্ণা্ি ৮ অভিনব কপু র-সংযুক্ত খদির উৎকৃষ্ট রাগ দ্বার! আমি যাহাকে স্থরঞিত করিয়াছি এবং 

৯৩০৯ "জা তরু নাম উনার A ই ্ রি ১ 
যাহ! উতর সনের গায় উগ্নাণক ও যাহাতে বিশ্বফলের সদৃশ শোভা বিস্তার হইতেছে, তাদুশ তোমার ওষ-রূপ 
বি্বফলে কি শ্রারুষঃজ শুকপদ্দী দংশন করিবে? 

৩7 7 ও 

৪২। হে হবার! যে নেয়ের কটাক্ষ-বিলাসের ঘন বশত! ক্ষণকাঁল মধ্যে অত্যান্নত শ্রীকুষ্ঃূপ গজ্রাজ 

খন পক্ষীকেও পরাজিত করিয়াছে, এতাদুশ তোমার নেত্রযুগলকে 


দ্বার! গজমুক্ত। সুশোভিত হয়, তেমনি তোমার দশন- 


বদ্ধ হুইয়। থাকে এবং যে স্বীয় চঞ্চলতা গুণে 
আমি কবে কজ্জল দ্বার! ভূষিত করিব? 

৪৩। হে রাধিকে! তোমার মান-ভঞ্চন সময়ে ব্রজেন্্রদন্দন 
করিয়াছিলেন, তাদৃশ আগত! আমা-কত্ক ৫ 
করিবে? 

৪৪। হে কলাবতি দেবি রাধিকে! যাহাতে শরীফের প্রকট-রূপ রাসলীলা-রস্‌ সম্মেলন হইয়! থাকে এবং 
যাহাতে কন্দর্প-ক্রীড়।-বশতঃ শ্রীকুষ্ণগ উজ্জল কলানিধিক্ধপে বিখ্যাত হইয়াছেন, এতাদৃশ তোমার নত স্বন্ধদেশে 
আমি ভ্ৰমন্ত মর ঝঙ্কৃতি সেই মধূর মলীমাল। দাদীর ন্যায় অর্পণ করিব। 


শ্ীকষঃ যাহার চিহ্ন দ্বার| মস্তক রগ্রিত 
তামার পদদছয়ের নিয়ে অপিত হইয়। কবে সাঁতিশয় কাস্তি বিস্তার 


৪৫। হে সুমুখি! হে মুগ্ধার্গি রাদকে। স্ুর্ধাকান্ত মণি-খচিত বেদি মধ্যে ভক্তিভাবে সুর্ধাদ্দেবকে অর্থ 


প্রদানের নিমিত্ত তুমি যখন অত্যন্ত উৎকণ্িতা হইয়া থাকিবে এবং সবীসকল যখন তোমার চতুদ্দিকে পরিবেষ্টিত 


হইয়! থাকিবে, তাদূশ কালে এই দানী কি পূজোপহার ভ্রবা মহল তোমার নিকটে অর্পন করিবে? 


৪৬। হে বরোরু রাধিকে! নন্দরাঁজমহিষী যশোদীপেবীর অনুমতি বশতঃ তুমি নিজে বহুবিধ সুমিষ্ট 
অন্ন অর্থ।ৎ লড্ড ক, পিষ্ট, পারসাদদি অতি ধত্রনহকারে পাক করিয়! নিজ সখীবৃন্দ ললিতাদির অথবা মাদৃশ 
(রতিমঞ্তরী) প্রভৃতির হন্ত দ্বার! শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত কি যশোদার নিকট অর্পন করিবে? 

৪৭। হে মঙ্লশালিনি রাধিকে! আমি অন্নাদি ভোঙ্য-বস্বপহ ত্রক্গরাঁজরাজী যশোদার নিকট উপস্থিত 
হইলে, এ যশোদাদেবী “এ রাধার সথী” এই জ্ঞানে নিজ জননীর ন্যায় শ্েহ প্রকাশ-পূর্বক ললাটে ললাট দিয়া 
হৃষ্ট হওত আমাকে কবে আপনার কুণল জিজ্ঞাদা করিবেন? 

৪৮। হে দেবি রাধিকে! অহৃষ্ণের তুক্তাবশেষ, ধনিষ্ঠ। সখী পরমাদর-পূর্ববক আমাকে অর্পণ করিলে তাহা 
আমি কি তোমার আগে লইয়া আসিব ? 

৪৯। হে কুঙ্কুম লিপ্তাদ্দি! ললিতাদি সখীগণ কর্তৃক তুমি যখন পরিবেষ্টিত হইয়! থাকিবে তখন শ্রীকুফের 
প্রসাদ-সংঘুক্ত ও অমৃততুল্য সুম্বাছু নানাবিধ ভোজ্য ও পানীয় বস্তু সকল এই বৃন্দাবমে অত্যস্ত যত্বপহকারে আমি কি 
তোমাকে ভে:জন করাইব? 

৫*। হে চঞ্চললোচনে ! পানার্থ নবপাটলাদি দেশ-সন্ভু ত-কপু'র দ্বারা মধুর জল অর্পণ করিয়া প্রণয় 
বশতঃ কবে আচমনীয় দস্তকাটাদি তোমাকে অর্পণ কৰিব? 

৫১। হে দেবি রাধিকে! তোমার ভোজন সময়ে অতি যত্ব-সহকারে সুগন্ধি ধুপমমূহ ও তৎকালোপযোগী 
চাম্রাদি, হায়। কবে আমি স্প্রণীন করিব? | 

৫২। হে মধুরাঙ্গি! আমি হর্ষবশতঃ 5 না সি তোমার মুখপদ্ধে অতিশ্রেষ্ঠ সুযোগ্য স্থগন্ধি- 
দ্রব্য-ছ্াং তান বাদি দ্বার! সজ্জিত বীটিক1 অপণ করিব? মী 

ধা টিবি: 8 প্রেরদী, ললিতা সধী অতিশয় হষ্ট। হইয়া তোমাকে দীপাদি দ্বার! 


৮৮ ভজন সন্দত 


আরন্রিক করিবেন ও অন্যান্য সবীগণও আর্ক,দ প্রাণের সহিত অভিনব মল সুচক গান ও পু্পাদির দায়, 
আঁরক্রিক করাইবেন এবং আমিও দামীভাবে কেশ দ্বারা তোমাকে আরত্রিক করিব? | 
৫৪) হে দেবি! আমি শ্বীম হণ্ত-দ্রারা মনোহর বিলান-শষ|| রচন। করিব, তুমি এ শধ্যাকে ললিতা! 
সখীবৃন্দের সহিত অতিশয় কৌতৃক-বিপ্তার-পূর্বাক শয়ন করিয়া ভূষিত করিবে? 
৫৫। হে মনোজ্ঞহায়ে রাধিকে ! যে দিন এই বিহ্বরী (আমি) পাঁদদয় এবং 
পন্য স্াহন করিবেন, হায় ! হে ক্ষপ।মক্নি ! আমা দিগের উভয়ের সন্ধে সেই দিন কি শুভদিন বলিয়া কথিত হইবে? 
৫৬। হে ন্ুমুখি! প্রচুরতর ভাগ্যোদয়ের বলে বন্ধুগণের সহিত তোমার ত্/জ চব্বিত তাধুূল এবং পাদ 


এই রূপমঞ্চনীও তোমার হন 


প্রক্মালন-মঞ্জুত অমৃতময় ধারাবাহিক প্রেম-সহকারে আমি কি ভক্তিলতার সায় এই ্র্মণ্ডলীতে লাভ করিব? 

৫৭1 হে দেবি রাধিকে! আমি তোমার সুখ সাধনে একাস্ত-চিত্ত হইয়াছি, অতএব ভোজন শেষ হইছে 
অতি স্নেহ বশত: তুমি স্বীয় মুখপদ্ম হইতে আমাকে কি অভিলযিত ভরধ্য প্রদান করিবে? 

৫৮। হে স্বামিনি রাধিকে। প্রীকণের রদ্ধন-নিমিত্ত ননাগৃছে গমনকাঁলে তোমার রোমরাজী অত 
প্ৰফুল্লিত হয় এবং হৃদোখিত সুখবশতঃ তোমার যে গমন ইতন্ততঃ স্খলন হয়, এতাঁদূশ ভাবাপন্ন হইলে পর 
তুমি কি আমার নেত্র গোচর হইবে? 

৫৯। হে স্বামিনি! ললিতা ও বিশাধ! উভয় পার্খে এবং অন্য সখীগণ চতুদ্দিকে এবং আমি পম্চাাগে 
তোমাকে বেষ্টিত করিব কিন্তু শ্রীরূপমঞ্জরীদেবী তোমাকে সখী-বেষ্টিত করিয়া এই ব্রপথে পথ-শরাস্তিতে 
কটিদেশের ঈষৎ বক্রুত| বশতঃ স্বদ্ধাবঙ্গঘন পূর্বক কি আনয়ন করিবেন? 

৬০। থে নন্দীশ্বর বৃন্দীবন-বন্দিত শ্রেষ্ঠ গোসমূহের হম্বারবে এবং বিবিধ বন্ৰ-কল।-কুশল গোঁপগণের কোলাহলে 
নন্দনন্দন প্রীকের অতিশয় প্রিয় হইয়। শোভা পাইতেছে। 

৬১। এভাদৃশ নন্দালয় নন্দীশ্বরে তুমি প্রণয়িজনবেষ্টিত হইয়া গমনকালে ধনিষ্ঠাদেবী তোমাকে দূর হইতে 

“নিরীক্ষণ পূর্বক হৃষ্ট হইয়! প্রণয় বশত: কবে শীঘ্র আমাকে অগ্রে আনয়ন করিবেন? 

৬২। হে রূপবতি রাঁধিকে | গতি-বিশেষ-চতুরা-নিপুণ পাঁদঘয় প্রক্ষালন করিয়া যশোদাদি গুরুবর্গকে 
নমস্কার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিমিত রন্ধন ক্রিয়া সমাধান করিয়া কবে তুমি আমাকে সথথসাঁগরে মগ্ন করিবে। 

৬৩। হে দেবি রাধিকে! তুমি নতবদনে শ্রীরুষের তৃথ্থি-সাধনার্থ রোহিনীদেবীর হস্তে যথাক্রমে ভোজা- 
গেয়াদি রসাল বস্তুসমূহ অর্পণ করিবে, এ অবস্থায় কবে আমি প্রফুল্-বদদনা তোমাকে দর্শন করিব? 

৬৪। হে দেবি রাধিকে। গরুজনের সভায় ভোজনার্থ উপবেশন করিয়! প্রীকুষ্ণ নত-দৃষ্টিতে ধাহাকে কষ্টে 

দর্শন করিতেছেন এবং যাহা শ্রীকুষ্ণের সকটাক্ষ বদনপদ্ম মন্দশনে সাতিশয় হর্ষবশতঃ উৎস্থৃক হইয়াছে, হে মাধুর' 
শালিনি! তোমার সেই মুখপদ্ম কবে আমাকে ইষ্ট করিবে? 

৬৫। অগ্নি রাধিকে! যিনি গোকুলের রক্ষা বিষয়ে গৃহীতত্রত স্থতরাং সদা বিপিনে ভ্রমণশীল এবং চঞ্চল- 
চিত্তা জননী যশোদা! ধাহাকে লালন করিতেছেন, সেই ব্রজরাঁজনন্দন শ্রীকুষ্ণ-কর্তৃক তুমি অবলোঁকিত হইয়া কৰে 
তাহাকে ঈষৎ হস্তাম্বিত মাধুরধ্যময় কপোলে অবলোকন করিবে? 

৬৬। হে স্থমুখি রাধিকে ! সমূহ মাতৃতর্গের মধ্যেও স্থস্গেহবতী যশোদা তোমার গা্রম্পর্শ-পূর্বক শপথ দিয় 
ভোজনের অঙ্ুরোধ করিলে তুমি যখন লঙ্জাবনতবদ্ধনে আনন্দ-সহকারে ললিতাঁদি প্রিয়জনের সহিত ভোজন করিতে 

থাকিবে, এমতাবস্থায় তোমাকে দেখিনা আমি কি অন্য চিত্তে নিরতিশয় স্থখ লাভ করিব ? 
"৬৭ হেখঞ্জনাঙ্ষি! যশোদা যখন তোমাকে আলিঙ্গন, মন্তক-চু্ন ও অতি ন্বেহপূর্ববক নব্বধুর ন্যায় লাদ 
পালন করিবেন, তখন তোমাকে দেখিয়! আমি কি হৃদয়ে মহান্‌ উৎসব বিস্তার করিব? 


হা লালিত 


অল রধুমাথদাস গোস্বামিপ্রতুর প্রয়োজনতত্ব (সেবা) ৮৯ 


৬৮। হে সখি বূপমঞ্জরি ! তর 
! যিনি গ্রীতিংশতঃ: তোমার হস্তে হস্তলতা অর্পন করিয়াছেন এবং স্বভাবতই 


হার ঘাস জ ও শ্ীক-দশনের পূর্বেই সাহার মন প্রেমাদুথিতে মগ্ন হইয়াছে সেই পরবাধিকার অস্থগামিনী 
হুইয়া আমি কি তাহাকে হরিবিভূযিত কেলিকুঞ্জে লইয়। যাইব? 

৬৯। হে সখি দপমপরি! যিনি তোমার সহিত রাধাকুণ্ডের তীরস্থ নিকু গৃহে প্রিয়তম প্রকফকে নানাবিধ 
গুপরচিত অলগারে ভূষিত করিয়াছেন, হায়! সেই ঈশবরী ভরীরাধিকা কি আমার নেয় গোচর হইবেন? 

৭০| হে মৌভাগ্যশালিনি ! বিচক্ষণ-নামক শুককপন্ষীর প্রমুখাত ব্রজরাজ্-নন্দন শরীকবষ্ণের প্রশস্ত অডিসার- 
কাল শবণ করিয়া এই বৃন্দাবনে অত্যন্ত হষ্ট হওত অতি সুস্থ বস্তু তথা কুস্থম-রচিত কর্ণভূষ্ণ ও হারাঁদি অলঙ্কার দার! 
তোমাকে কি অলঙ্কৃত করিব? 

৭১। ছে দেবি রাধিকে! মধূপ-পঙক্তি-কর্তৃক্ত সতত সন্মীলিত নান।বিধ পুণ্পে বিরচিত মাল এবং প্রসিদ্ধ 
ঝুম দ্বারা লুখো।ভিত কামোদ্ীপক বিচিত্র রেখা ছারা যাহার দ্বারদেশ শোভমান হইতেছে, সেই মদনানন্দপ্রদ 
নামক গৃহ মধ্যে কবে আমি মলীপুষ্প-সমূহ দ্বার] শয্যা! রচন। করিব? 

৭২। হে কনকগোরি রাঁধিকে! শ্রীকপমন্তরী যাহার পাদপদ্ম সম্বাহন করিতেছেন সেই গোষেজ্র-নন্দন 
শ্রকুষ্ণের বাহুতে তুমি মস্তক স্থাপন করিয়া রহিয়াছ, হায়! তাদৃশ কালে কি আমি অল্পে অল্পে তোমার পাদপদ্ম 
সম্বাহন করিব? 

৭৩। হে রাধে! কৌতুক ক্রীড়া বিষয়ে অতি চতুর-বাজিদিগের শিরো মুকুট শ্রীরু্ণ য’ন গোবর্ধন পর্বত সমীপে 
দানচ্ছলে তোমাকে অবরোধ করিবেন এবং তুমিও যখন ভ্রহুট-বিস্ডার-পূর্বাক নেত্রধুগলকে দগিত করিবে, সেই অবস্থাতে 
আমি কি তোমাকে দর্শন করিব? 

৭৪1 হে মধুরমুখি ! ভ্রমর যেমন উৎকৃষ্ট মধুলোভে এক পুষ্প ত্যাগ করিয়] অন্য পুষ্পে গমন করে, তেমনি 
রী ত্বদীয় অদ্দ-গন্ধ-বহন ছারী বাঁদু অ'ভ্রাণ করিয়া, চক্্রাবলীর স্বহস্ত-রচিত মন্্রীপুষ্পময় শযযাও ত্যাগ করিয়া 
শ্রীরাধাকুগুতীরে আসিয়া তোমার সহিত মিলিত হইয়াছেন, এমতাবস্থায় কবে আমি তোমার গৌরব গান করিয়। দর্প 
করিব ? 

৭৫। হে শশিমুখি! যাহার চতুদ্দিকে উন্মত্ত ভরমর-কুল ঝঙ্কার করিতেছে এবং যাহাতে পদ্মদমুহ শোঁভমান 
হইতেছে এংং পক্ষিগণের শব্দে যাহার তীর-চতু আন্দোলিত হইতেছে, সেই শ্ররাধাকুণ্ড-তীরে স্বীয় সখিবৃদ্দ 
সহ প্রাণসতি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তোমার উৎকট নৃতন ক্রীড়া সমূহ আমি ববে দর্শন করিব? 

*৬। হে বরোরু রাধিকে! যাহার মধ্যভাগ ভ্রমরের গুণনে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, সেই শীরাধাকু্ডের 
দেদীগ্যমান তটবত্তি বিকলিত কুস্থম-বযাপ্ কুপ্রমধ্যে অঠিষ্টবিজয়ি গ্রীক আমায় প্রিয় সুখসমুদ্র বিস্তার পূর্বক কবে 
বিবিধ পুষ্পসমুহ-দ্বার। তোমার ভূষণ ব্যাপার সহর্ষে সম্পাদন করিবেন? 

৭৭। বিকসসিত বিবিধ কুন্থুম ও মহৎ গঞাফল এবং মধুওপিচ্ছ-সমূহকে কোন সখী অস্তঃকরণে আনন্দিত 
ও ভীত হইয়া যাহাতে তৎকালে অর্পন করিয়াছে এবং সপর্শ-হুখ অনুভব করিয়া শ্রী কম্পিত হয়া বাহার 
সাঁতিশয় শোভা বিস্তার করিতেছেন, তথা স্পর্শ-কালে প্রীকুষ্কে বেন করতঃ বাহার মনোজ্ঞ রুচি বিস্তীর্ণ হইতেছে, 
এবং স্পর্শনুখে প্রীরাধারও অঙ্গ পুলকিত হইয়াছে, স্বামিনী শ্রীরাধিকার সেই কেশপাঁশ কি আমার অসীম আনন্দ 
বিধান করিবে? 


৭৮। হে মুমুখি! কাম-জ্রীড়া সময়ে ভ্ৰান্তি বশতঃ 
করিবে, তৎকালে এই সখী (আমি ) এবং ইহার সজাতীয় অন্য সখী কি ঈষৎ হান্ত-বদনা হইবে? 


৭৯। হে স্ভগমুখি। তোমার স্থল 
ভঞ্জন (উষ্ঠ বেস্চ)_-১২ 


মত হুইয়| যংকালে লীলাপন্ন-ন্বার! শ্ীকষকে প্রহার ; 


লিভ বাহার গ্রীক, আলি্দিত হইয়া স্বীয় মনোহর বাছ তোমার 
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রি অর্পণ করায় তোমারও ক্দ্বদেশ ময় হইয়াছে, হায়! এতাঁদুশ অবস্থায় সেই শরীফের সহিত সুমধুর ক 
গান করিয়া! তুমি কবে আমাকে আনন্দ প্রদান করিবে? রা রর রে | 
৮০। হে ক্রীড়াকুখলে | প্লাধিকে! তুমি পাশা-ক্রীড়ায় শ্রীকষ্ণকে জর করিয়া তাহার নিকট হইতে বাপুৰ 

মূরলী গ্রহণ করত আমার প্রতি নিক্ষেপ করিবে, আমি কবে সেই মুরলীকে গোপন করিয়া রাখিব? 

৮১। হেন্থমুখি! কনদ্পনখপ্রদ এই মন্দির মধ্যে মালতীপুষ্প বিরচিত কেলি ক কির সহিত উল, 
গ্রতুতগ"রূপ বাক্যনী বিস্তার করিয়া! ষখন তোমার গগুসথল পুলকিত হইবে, সেই সময় আমি ব্য 
পুলকাঁদী হইয়| তোমাকে চামগাদি ব্যজন করিব? র 

৮২। হে দেবি! হে লজ্জাপু্মূর্তে ! হে উদ্যৎকমলবদনে ! নৃত্যাি চাতুর্যযসহ লীলাবখতঃ অভিসার করি 
আমিতে আসিতে গমনের আঁড়ঘ্বর হেতু তোমার পদযুগল অম-ব্যথিত হইলে, যদিচ তুমি *জ্জাঁমীল। তথাপি লঙ্জ 
পরিত্যাগ করিয়া আমার নাম গ্রহণ-পূ্বক অর্থাৎ অগ্নি রতিমঞ্জরি! আমি গথ-শ্রাপ্তা হইয়া গাগমন করিয়াছি 
আমার পাদ-মদ্ঘাহন কর এই বণিয়। আমাকে নিজম জাঁনিরা কৰে গাদ-সথাহছনে নিয়োগ করিবে? 

৮৩। হে নধ্ি, রাধিকে! তোমার সুর্যাপূজার কাল সমুণস্থিত হইয়াছে, এ স্থান হইতে গিয়া কোথা! 
বিয়া আছ? মুখর|র এরূপ রো বাক্য এই বিষয়ে মমৃতের ন্যায় অ।মাকে কি স্থখী কবিবে? | 
জী হে দেবি! ঈষৎ হান্তক কপুর্রবাপিত তোমার বাজ্যামৃতকে কি আমি নেত্র ও অনেক্জরিয় দ্বার] 
সেবন করিব? 

৮৫ হে স্তৰতে রাধকে! প্রাণনাথ প্রীরুষ্ক এং কোটিলা-পর সখীগণের সহিত "স্প১য়ন খেল| করিতে 
করিতে মিথ্যা কলহ পূর্বক ক্রোধ ভিন্ন অর্থাৎ ত্যক্ত স্বভাব! হয়া অতিশয়রপে কি আমার হর্ষ বিধান করিবে ? 

৮৬। হে সায়ে রাধিকে! নানাবিধ অপহা স্থবিস্তর বিনয় বাক্য দারা তোমার স্বামী শ্রীরু্চ তোমার 
মানভগ্চন করাইবার নিমিতি আমাকে সম্যক প্রার্থন। করিলে, আমি মাঁনভঙ্গ নিমিত্ত অতিব্যগ্র হুইয়া কবে 
শ্রীপলিতার পাঁদ সমীপে পতিত হইব ? 

৮৭। হে ধৈর্্যগ্রণশালিনি! মঙ্গল গীত ত্য ও বাণার্দি বাগ্যোৎ্মবের সহিত স্থবাঁপিত বিশুদ্ধ জলপূৰ্ণ ৷ 
ঘটের দ্বারা পৌর্ণানীদেবী স্বয়ং অতি প্রীতি-পূ্ব্ক বৃন্দাবনের মহারাজী করিবার নিমিত্ত যে তোমার অভিষেক 
করিবেন সেই মহাভিযেক কি আঁমি দর্শন করিব? ্‌ 

৮৮। ছে মনোজ্ঞবদনে! তোঁমার ভ্রাতা শ্রী রাখী-পুণিমাঁয় কূপণা জটিলাঁকে অযুত গো দান-পু্বব ৷ 
সন্ত করিয়া আলয়ে লইয়া গেলে “মাতা-পিতার দর্শনে সুখ ও শবশুরালয়ে দীর্ঘকাল বাস জন্ত শোক” এই উত্তয় ৷ 
এককালে অস্ৃভব পূর্বক রোদনাতিশয্যে তুমি যখন গলিত হইবে তৎকালে অতিবাৎসল্য বশতঃ তোমার মাত৷ 
কীত্তিদ| ও পিতা বৃষভাঙ্গ আমার অগ্রে ছে মাতঃ] রোদন করিও না, তুমি আমাদের চক্ষুঃ তোমাকে না দেখিলে 
চক্ষুর অন্ধ হয় এই বলিয়া মন্তক গাত্রাদি স্পরশন-পুর্ববক কি লালন বিধান করিবেন ? 

৮৯। হে দয়াশীলে! লজ্জাবশতঃ সথীদিগকে অগ্র হইতে আমাকে গিরিরাঁজ 
গান সাধন কাব্য এবং তাহার স্বরভে কবে শিক্ষা করাইবে ? 

৯*| হে দেবি রাধিকে! ললিতাদেবী নিশ্চই আমার নিমি 

ত্ব্বীয় পরিবার সুতরাং লজ্জাতে অবনত, ইহ! দেখিয়া সুখী হইয়। তু 
পাঠ করাইবে ? 


৯১। হে দেবি যাধিকে] যাহ। ভ্ৰমরগণের-গুগ্রনে ব্যাপ্ত হইয়াছে দেই তোমার বীর কুঞ্জের সমীপবত্তি কু 
মধ্যে কবে আমাকে তুমি বীণা শিক্ষা করাইবে ? 3 


গোবদ্ধীনের গহ্বরে লইয়া গিয়া: 
| 


ও তোমার নিকট প্রার্থনা করিবেন, আমি : 
মি কবে কুমধুর রসঘটিত বাক্য মকল আমাকে | 





উল দাস গোস্বাসিপ্রতুর ব্রজবিলাসপ্তব ৯১ 
৯২। হে দেবি রাধিকে! শরীরের সহিত কঙদরপলীলায় বিচি প্রিয়তম হার গ্রন্থন করিবার নিমিত্ত 
সনীদিগের সমীপে লজ্জাবশতঃ কবে ঈঙ্গিত দ্বারা আমা 


ক আদেশ করিবে? 
2 ব রাধিকে। তি 
॥৩। ছে দেবি রাঁধিকে! তুমি কবে যথা সময়ে চতুদ্দিকে অবলোকন পূর্বক স্েহবশতঃ নিজ মুখ হইতে 


আমার মুখে চব্বিত তাঁধুল প্রান করিবে? 
৯৪) ছে শশিমুখি! প্ৰাণনাথ শ্রীকফের সহিত 
প্রেম-দর্পে বিশ্বত হইয়াছিলে, পুনর্বধার নিহস্ব-ভূষধ সময়ে 
৯৫। হে ধৈর্যখ|লিনি দেবি রাঁধিকে ! 


নিবিড় মদন যুদ্ধে যে প্রিয় স্থাবর ক্ষ ঘণ্টিকাকে 
তাহা অন্বেষনার্থ আমাকে কি প্রেরণ করিবে? 
এই ব্রজে অতীব অল্পদোযে তুমি রাগাখিত হইয়া আমাকে সম্ভাড়ন 
করিয়াছিলে, অনন্তর ললিতাদেবী, কতৃক আমি তোমার নিকট নীত হইলে তুমি কি ঈষৎ কুপাবলোকন করিবে? 
৯৬। হে দেবি পাঁধিকে! আমি তোমারই, তোমা বিন! শণকাঁলও জীবন ধারণ করিতে পারি না, ইহা 
জাঁনিয়। আমাকে স্বীয় শ্রীরণ-প্রীন্ত নি কর্‌। 


৯৭। হে চঞ্চললোঁচমে বাঁধিকে ! রঃ 


রাধাকুণ্ড তোমার এবং তোমার প্রীণবন্নভ শ্রীকৃষ্ণ প্রেম বিলাসের 
মিন, নত এই কুগুতীরেই আমার ত্রাস ভনিতারি তি হউক। 

সহিত খেলা করেন, তুমি cr কৌ ও চত iA অতএব তুমি কুপাপুর্ববক i আমার জীবন- 
স্বরূপ শ্রীরাধিকাঁকে দর্শন করাও । 


৯২ 


৯৯। হে স্নমুখি বিশাখে | মদীশ্বরী শ্রীরাধিকা তোমার সমবয়স্ক প্রযুক্ত তুমি ইহার ঝৌতুকাস্পদ হইয়াছ; 
অতএব ইনি ক্ষণকাঁলও তোমার সঙ্গ পরিত্যাগ করেন না, আমিও বিরহ কাতরা, স্থতরাং ইহাকে দর্শন 
করাইয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর। 

১০০। হে নাথ! হে গোকুলক্ধাকর ! হে স্ুপ্রসন্ন ম্খরাবিন্দ ! হে মধুরস্মিত! হে কণার্ড শ্রীকৃষ্ণ ! 
যে স্থানে তোমার সহিত নিকট প্রণয় বিস্তার-পূর্বক প্রিয়া প্ররাধিকা বিহার করিতেছেন, আমাকেও প্রিয়-সেবার 
নিমিত্ত সেই স্থানেই লইয়া যাও । 


১:-। ছে প্রাণশ্বরি! পক্মীদেবীও যাহার পাদপন্মের নথাঞ্চলের ঘৌন্দর্য। বিন্দুমাত্রও লাভ করিতে সমর্থ 
নহেন, সেই তুমি যঢ়ি মামাকে ত্বদীয় লীলা দি দর্শন-যোগ্য চক্ষুধান না কর তবে এই দুঃখর্ূপ দাবাগ্িপ্রদ জীবনে 
ফলকি? 


১০২। হে বগোরু! সম্প্রতি আমি অমৃতদাগর-রূপ আশা সমূহে নিশ্চয় অতি ফষ্টহু:ষ্ট কাল যাপন 
করিলাম, তুমি যদি আমাকে কৃপা না কর, তবেএ প্রাণ বা ব্রজবাস, অধিক ফি শীকৃফেও আমার প্রয়োজন নাই। 

১০১। "হে রুপাময়ি! তুমি যি এই ছুঃ ন আমাকে অতিশয় কুপা না কর তবে আমার অকারণ 
বাধ্য প্রয়োগে প্রয়োজন কি? এবং ্ররাধাকুণ্ডের মধ্য-ভাগকে যে সেবা করিলাম তাহাই বা আমার কি করিবে? 

১০৪ । রি প্রণয় শালিনি! আমি প্রচুর ছুঃখ-দাবানলে দগ্ধ হইতেছি, অতএব প্রণয়-পু্ট দান্ত লাভের নিমিত 
হৃদয়ে স্থাপন করিয়া এই বিলাপ-রূপ কুস্থমাঞ্জলি তোমার পাদপন্নে অর্পণ করিলাম, এই বিলাপ-রূপ কুহ্থমাধলি তোমার 
কিছুমাত্রও তুষ্ট বিধান করুক ॥ ইতি ॥ 

ঞ্বেজবিলাস ভবে” ব্যবহার লিখিত হইয়াছে ) 


১। কাম ক্রোধাঢি ছয় রিপু, সংসার পথে নিগৃঢ়ভাবে অবস্থিত হইয়া প্রতিষ্ঠারপ রজ্জ-্ারা আমাকে বন্ধ ৪ 


টু হার করিয়া আমাকে 
করিয়াছে, অতএব শ্রীরুষণের ভ্ত-রূপ বীরগণ তাহাদের রজ্ছছেদন-পূর্বাক তাহাদিগকে সংহার ক নু কু 


রক্ষা করুন। 4 NES 


নর 





22 ভজন সন্দর্ভ 

২। আমি বাৰ্দক্যরূণ দাবানলে অতিশয় দগ্ধ হইতেছি ও ভয়ানক অধ্ধতারূপ কালমূর্প আমাকে দংখ): 
করিতেছে, পরাধীনতারপ শাণিত শরে ও ক্রোধাদিরূপ সিংহ-সমূহে আবৃত হইয়াছি, অতএব হে হরে! ছে স্বামি! | 
আমি সেই সমপ্ত উপজব পরাজয় করিয়া যাহাতে স্বস্থ চিত্তে মিরস্তর তোমাকে ভাজন! করিতে সক্ষম হই করুণ 
পূর্বক আশু তোমার সেই গ্রেমন্থ্ধারস আমাকে গান করাও। 

৩। আমি যাহাদের মাধুর্যরূণ স্থদিব্য স্থধ| সমুদ্র স্মরণ করিয়| অতিশয় হষ্টচিত্ হইতেছি, স্থতরাং কতিগঃ 
প্লোক ছার] তদীয় ব্রজধাম ও নিখিল ভ্রদবামি-দিগকে প্রণাম পূর্বক সেই নিজ ইষ্টদেব শ্ীরাধাকষকে দেখিবার 
নিমিত্ত ইচ্ছা করি। | 

৪। গ্রকটিত লীলার স্বরূপামৃত লাভে এই অনঙ্গ অঙ্গলাভ করিয়। গ্রীতিপুর্বধক শুজারাটদি রস ছার! গুম! 
পুনঃ ধাহাদের ভ্রীড়া কৌতুক পরিবর্ধন করিতেছেন, এবং নিখিল যুগল-মৃত্তির শিয়োভূষণখ্ররপ সেই আীরাধাকুফকে 
কবে আমি অমুরাগ নয়নে দর্শন করিব? 

81 যে স্থানে শত শত লক্ষী-তুল্য রুক্মিণী সত্যভামা প্রভৃতি পট্টমহিবীগণের সহিত স্বয়ং প্রভু বিহার 

করিয়াছিলেন এবং যে স্থান সহোদর বলদেব ও পুত্র প্রায় প্রভৃতি আত্মীয় গরিকরে পরিবৃত, সেই দারাবতী বৈকুঠ- 

ধাম অপেক্ষ। গেষ্ট এবং প্রেম-্ষেত্র ব্রজধাম যাঁহার অন্তর্গত ও স্বয়ং ভগবান্‌ যে স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সুতরাং 
দ্বারাবতী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ সেই মথুরাঁমগুলকে আমি নিয়ত ভজন! করি। 

৬। যে স্থানে শীকৃষ্ণ শ্রীদামাদি প্রিয়বয়স্ত ও বলদেবের সহিত মিলিত হইয়া গাঢ় অনুরাগ বশত: 
গেচারণ দ্বার! অগ্ভাপি নিয়ত ক্রীড়া করিতেছেন, যাহার অনির্ধচনীয় কোন রস-মাধুরী সহৃদয় ভক্তগণের 
হৃদয়ে জাগরুক রহিয়াছে, এবং যিনি মধুরাপুরী অপেক্ষাও জেট, শ্ীকষ্ণজের নিত্যধাম সেই অরজ-মগ্ুলকে আমি 
আশয় করি। 

৭1 যে স্থানে হান্ত-পরিহাসাদি নর্ম-চতুরা ললিতাঁদি সথীগণে পরিবৃত ও অনুরাগ পূর্বক কেলি তৎপর 
হইয়া শ্ীরাধারু প্রত্যেক তরু, কুপ্, লতা ও গিরি-গুহাঁয় নিয়ত বিহার করিতেছেন এবং এ রাঁধারুষের পাদপদ্ের 
মৌরভে যে স্থান অতি রমণীয় সেই ্রীবন্দাবন-ধাম আমি ভঙ্গনা করি। 

৮। যে স্থানে স্বয়ং লক্ষ্মী মৃত্তিমতী হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছেন, যে স্থানে অনিমাদি অষ্ট সিদ্ধি: 
নিয়ত পরিপূর্ণ রহিয়াছে, ধেসথগণের শ্রীবৃদ্ধির জন্য যাহার হুষ্টি হইয়াছে এবং ব্রজবাঁসিগণ নিয়ত যে স্থানে অবস্থিতি 
করেন, বাৎসল্য হেতু নন্দষশোদ| কর্তৃক প্রতিপালিত হইয়া ্রীরুষ্ণ পরযন্থথে যে স্থানে বিহার করিতেছেন, গোষ্ঠের: 
শীর্ষসথান-হ্বরূপ সেই নন্দাঁলয় নন্দীশ্বরকে আমি ভজনা! করি। | 

21 যিনি এই স্থানে পুত্রের কল্যাণ-কাঁমনায় সমাদর পূর্বক প্রত্যহ নানাবিধ মিষ্টান্ন ও রত্বাযি ভূষিত সুদ্বিবয 
গাভী সকল দান করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে সন্ত্ট করিয়াছিলেন, যিনি পুত্রস্সেহ বশতঃ তদগত-চিত্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ এ সকল 

ত্রাহ্ষণ-গণের নিকট নিজ পুতের মঙ্গল বার্তা জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন, সেই গোকুলেনদ প্রীন্দকে অমি ভজনা করি। 

৯০) পুজস্েহ-বশতঃ সর্বদা যাহার স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরণ হইত এবং যিনি কোন কারণ বশতঃ পুত্রের! 
অঙ্গ হইতে ঘর্শোদগম হইতেছে দেখিয়া এতই ব্যস্ত হইতেন যে, যেন অর্ক, ত-দেহ-প্রাণ ধারণ করিয়া তাহার শান্তি! 
বিধান করিতেছেন এবং যিনি ক্ষণ-কাল পুভ্রমুখ দর্শন না করিলে সন্ঃ প্রহ্থত গাভীর ন্যায় ভয় বিহ্বল ও ব্যগ্র হইয়া | 
অতিশয় বিলাপ করিতেন, সেই গোষ্ঠেশ্বরী যশোদা! আমাকে রক্ষা করুন। | 

১১। যিনি নিজ পুত্র বলদেব অপেক্ষাও শ্রীরুষণকে সেহরসে অভিষিক্ত করিতেন, যিমি আশ্চর্য্য পাকাদি কার্ধে: 


প্রবীণ এবং যিনি নিজ মখ্ভাব-দারা যশোদ! ও নলের অতিশয় গ্রীতি বর্ধন করিতেন, সেই ঈশ্বরী রোহিণীকে 
আমি ভজনা করি। 


লক 


শ্রীল দাস গোস্বামিপ্রভুর ব্র্তবিলাস্তবঃ ৬: 

১২। কোটি চন্দের দীপ অপেক্ষাও যাহার উজ্জল কান্তি, যিনি 

খর্কা করিয়াছেন এবং যিনি স্নেহ বশতঃ অরণ্য প্রদেশে নিমেষ কালের 
পার্শ্ব পরিত্যাগ করিতেন না এবং তদীয় বল 
সেই ধেম্ুকারী বলদেবকে আমি শুব করি। 
১৩। ধাহার নাম পর্ধযন্া, যিনি 'ভরকৃষ্ণ আমীর পৌন্র" এই 


দুর্বার ও অভিছুর্দাস্ত রিপুগণের মদ্ন-গর্ধব 
নিমিতও চঞ্চল বশিয়া নিজ অনুজ ভ্রীকষেঃর 
বীৰ্য্য অবগত হইয়াও যিনি তাহাকে শিক্ষা দিতে ক্রাট করিতেন মা, 


বলিয়া অন্যান্য মেঘ গণকে নিয্নত অবজ্ঞা! করিতেন 


এবং যিনি সমস্ত রহস্য বিস্তার করিয়! শরীরের শরবণেক্জরিয়ে বিহার করিতেন অর্থাৎ শ্রীরুষ্ণ যাহার কথা শুনিতে 


বড়ই ভাল বাসিতেন সেই শ্রীরুষ্ণ-পিতামহ গ্রীপধান্ককে আমি প্রণাম করি। 


১৪। 'ীক্ষ্য আমার নাতী, আমার প্রিন্ন কুফর কতই সখ সমৃদ্ধি এই বলিয়া মিনি অহঙ্কারে পৃথিবীতে গপ! 
দিতেন না, নাতী বলিয়া যিনি শ্রীরুফের সহিত সর্বদা হাশ্তা পরিহাসারি করিতেন এবং প্রীরুষ্জের পিতামহী বলিয়! 
ফাঁহার কৌতুক কথ! শুনিতে ভাল বাদিতেন, দেই বরীয়সী কুষ্ণ-পিতামহীকে আসি প্রণাম ঝরি। 

১৫। শ্বেত শ্বশ্ব-রাজিতে যাহার মুখ অতি সুন্দর, যিনি শ্রামবর্ণ ও পণ্ডিত এবং সকল মন্ত্রণীভিজ্ঞ, ষিনি 
ব্ৰঙ্গপতি নন্দের সভায় অবস্থিতি করিয়] নিয়ত পূজিত হইতেন ও যিনি ভ্ৰাতুপূত্ৰ শীকৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া প্রাণপণে 
তাহার সস্তোয বিধান করিতেন সেই শ্রীকুষ্ণ শিতৃব্য উপনন্দ নিন্নত এই গোঁঠ রক্ষা করুন| 

১৬। যিনি গৌ+বর্ণ কোমলমতি ও উদার চরিত্র, যনি নন্দের কনিষ্ঠ ও স্বেহের পাত্র শ্যামবৰ্ণ শ্মশ্র-রাজিতে 
যাহার মুখ অতি সুন্দর, নন্দের প্রতি যাহার অতিশয় ভক্তি, মিনি স্থনন্দার পিতা এবং যিনি মহিষদধি ছার! 
প্রাণপণে নীরাঁজনায় তৎপর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের হুখ-সম্ভৃতি বিস্তার করিতেছেন সেই মহিষী-পতি সনন্দ আমাদিগকে 
রক্ষা করুম । 

১৭। যিনি শ্যামবৰ্ণ ও সম্মতি, ষিনি বুধ! ও প্লিয়দৰ্শন, যিনি জ্যোতিব্বিদ পণ্ডিতগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও 
পাণ্ডিত্য বলে বৃছস্পতিকেও জয় করিয়াছেন, যিনি ব্রহ্সতি মন্দের বাঁষভাগে অবস্থিত এবং যিনি প্রিয় বদিয়! 
শ্রীক্ণকে প্রাণপণে রক্ষা ও নিয়ত উপদেশ করিতেছেন, আহি গ্রীতি পূর্বক দেই উপনন্দ পুত্র স্থভদ্রকে শুব করি । 

১৮। যিনি বাতমল্যবশতঃ হৈত্য ভয়ে জিন ব্যাকুল ও কোমলাম্গ পুত্র কের রক্ষায় সতত ব্যগ্রচিত্ব 
হইয়া উপবাপাদি বহুবিধ ব্রতাবলম্বনে জগন্মাত! ভগবতীকে মস্কোষ করিয়াছিলেন, অনস্থর তাহার অঙ্থগ্রহে মিনি 
দৈত্যঘাতী বীরপুত্র প্রদব করিয়াছিলেন, নেই প্রীরুষ্ণের ধংত্রী-মাতা। অদ্থিক আমাদিগকে রক্ষা! করুন। 

১৯। যাহার বীরত্ব সুচক শব্দে অর্থাৎ এই সমস্ত দানবগণ ইহারা কে? ইহার! ক্ষুদ্র হইতে ও ক্ষুদ্র 
জীব ইহাদ্দিগকে আমি দূরে নিক্ষেপ করিতে পারি, ইত্যাকার অহঙ্কার সুচক বাক্যে ব্রদ্ষাুকটাহ ক্ফুটিত 
হইত এবং স্েহ-পরভন্ত্র হইয়া জননী অম্বিকা রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত ধাহাকে শ্রীকষের নিকট নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন, এই ব্রজমগুলে সেই ধাত্রীপুত্র বিজয়কে আমি ভজনা করি। 

২০। যিনি এই ব্ৰজ্গধামে পুরোহিত হইয়া প্রথমে মন্ত্র পাঠ ও আশীর্ববাদ-পুর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত অঙ্গের 
শাস্তি ও স্েইবশতঃ প্রতিদিন তাঁহার মস্তক আদ্াণ করিতেন এবং সমগ্র বেদমৃত্তিমান হইয়া ধাহাকে আশ্রয় 
করিয়াছে সেই মুনীন ভাগুরির পাঁদপন্ম যুগল আমি বন্দমা করি। 

২১। যিনি শ্রীরফের অতিশয় প্রণয়ের পাত্র এবং শ্রীরুের অনান্য বয়স্ত অপেক্ষা যিনি অতি প্রবীন, 


যিমি কুষ্তবর্ণ, গুণ, বয়স, বেশ ও সৌন্দধ্যাদি দ্বারা আমি কুফর সমান এই বলিয়া যিনি সর্বদা আনন্দিত 


এবং ধিনি সথ। রুষের ক্ষণকাঁল অনর্শন হইলে প্রেহ বশতঃ অতিশয় অধীর হইতেন, দেই শ্রীরুষ্ণ সহচর শধামকে 
আমি সর্বদা প্রাপ্ত হই। 


২২। যিনি প্রগাঢ় অঙ্থ্রাঁগহেতু বিরহ্ভয়ে স্বপ্নেও শ্রীকের হস্ত পরিত্যাগ করিতেন না, করাও 





ঘৰ ভজন সন্দর্ভ 


প্রণয় প্রবাহে মিয়ত যাহার চিত্ত অভিযিক্ত এনং যাহার কলেবর গ্রেম-পরিপূর্ণ সেই রুষ-বয়ন্ত সবর 
আমি প্রণাম করি। 

২৩। যাহার! নানা স্থানস্থিত গাঁভীগণকে একত্র করিয়া শ্রীকুষ্ণের সহিত পরমানন্দে হাঁত-কাড়াকাড়ি 
ছাঁন্ত পরিহাসাদি কৌতুকবাক্যে খেলা করিতেছেন এবং যাহার! শ্রীকুষ্ণের পরম মিত্র ও প্রেম সমুদ্রের ডা 
যাহাদের গৌরবন্ধপ মহাপন্ক প্রশ্মালিত হইয়াছে অর্থাৎ, শ্রীরুষ্ণ রহ্ধাদিদেবেরও পুজ্নীয় সুতরাং আমরা তায 
অপেক্ষা অতিশয় নিকৃষ্ট যাহাদের এই বোধ হিল না এবং শরীরের মৃত বেশ-ভূষাদিতে সকলেই বিতৃষিত এ 
যণাহাদের মমপ্র।ণ।দি সর্ধব্ধন শ্রীরুষ-পাঁদপদ্ে সমপিত, সেই কৃষ্ণ সহচর সমূহকে আমি ভজন! কগি। 

২৪। যিনি যৃত্তিমান হাস্তরম ও অর্ধবদ] হষ্টচিত, যিনি অতিশয় বুতুক্মার পরবশ এবং যিনি বাঁগভগী 
দ্বার! প্রতিদিন প্রাণ।ধিক বয়স্ত রাঁধাকৃষ্কে হান্তরসে নিমগ্ন করিয়া বিরজ করিতেছেন, সেই কৌতুক-গ্রা 
বুন্দাবনচন্জ্ের কৌতু্-সহা য় মধুমর্ঘলকে গ্রীতিসহকারে আমি বনানা করি। 

২৫। যিনি প্রতিদিন নিগুঢ-ভাবে বৈদগ্র-চতুর! ললিতাদি সখীদ্বারাও প্রেমভরে হন্দর-রূপে রাধারুষের 
মান ও অভিসাগাদি উত্মব পরিপুষ্ট করিয়া তছ'খত সুখরূপ অমুতরম পুনঃ পুনঃ উপভোগ করিতেছেন এবং যিরি 
ত্রঞ্রধামের নিয়ত কল্যাণ সাধন করিতেছেন, সেই ভগবতী পৌর্ণমাসীকে আমি ভজন! করি । 

: ২৬। যিনি খর্বশ্মশ্র ও উদার চরিত্র, যাহার বংশ অতি উজ্জল, যিনি গৌগবর্ণ ও অতি সম্রান্ত, যাহার 
বয়দ পঞ্চাশত বর্ষ ও ত্রজের মধ্যে যিনি অতি প্রবীন এবং যিনি নন্দের পরম সহায়, যিনি জো সত্তা গ্রীায 
অপেক্ষা কণিষ্ঠপুত্রী জীরাধিকীকে বড়ই ভাল বাঁদেন, সেই উন্নত কীত্তি শ্রীবৃষভাঙ্গকে আমি সর্ধদা ভজন] করি। 

২৭। যিনি এই ব্রঙ্ধামে নব্যযুবক ও নবীনযুবতী শ্রীরাঁধাকুঞ্ঝদ্ূপ নাতীছয়ের শৃঙ্গার রস বিষয়ে ব্যত্ 
ভাঁবে যেন বিরোধ উপস্থিত করিয়া ভগ্দীক্রমে তাঁহাদের অপার আনন্দ পরিবদ্ধিত করিতেছেন, সেই বুদ্ধ 
আীরাধিকার মাঁতামহী মুখরাকে আমি নিজ মস্তকে বহন করি। 

২৮। যিনি প্রতিদিন এই ব্রজধামে আরাধিকাঁর কুশল বার্ড. জানিবার নিমিত্ত ব্যাকুল চিত্তে যত্ন 
প্রীতি সহকারে ধাত্রীর কণ্যাদ্বয়কে প্রেরণ করিতেন, সেই রাধার জননী বীতিদ| আমাদিগকে রক্ষা করুন । 

২৯। যিনি প্ৰগ ঢ় প্রেমরপে নিমগ্ন ও প্রিয়তা হেতু কিঞ্চিং উন্ধত্যভাব অবলঘন-পুর্ববক প্রাণি গ্রয় বস্তা, 
প্ররাধাকুষ্ণের লীলা ও অভিপার বিষয়ে যথাক্রমে চাতুধ্যও রসপূর্ণ বাক্যদ্বারা নিজ সখী শ্ীরাধিককে প্রতিদিন 
সখীজন সমুচিত মান শিক্ষা প্রদাঁন করিতেন, সেই ললিতা আমাকে নিজগণ মধ্যে পরিগ্রহ করুন । | 

৩০। যিনি প্রীরাধাক:ষর প্রণয় ও সুন্দর কৌতুকের পাত্রী, যিনি গরীরাধ।কবষ্ণ সছন্ধীয় স্থুদিব্য সঙ্গীত ছার, 


কোকিলের স্বর পরাজয় করিতেছেন, সেই বিশাখা! অনুগ্রহ পূর্বক সন্থষ্ট হইয়া আমাকে সঙ্গীত শিলা 
প্রদান করুম । 


| 
| 
1 
ণ 


৩১। যিনি প্রেগ্রসে নিমগ্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে প্রত্যেক নব নব কুঞ্জ সুগন্ধি কুন্থুম সমূহে ভূষিত বর: 

সধীগণ পরিবৃত রাধারুেঃ নীলানন্দ বিস্তার করিতেছেন, নামি নিয়ত সেই বৃন্দাকে বন্দনা করি। | 

৩২-৩৭। নন্দালয়ে শ্রীরাধিকীকে আনয়ন কার্ধো হুন্দলত!| ; শ্রীকবংষ্ণর মিকট রাধিকাকে অভিদার কাখে 
প্ৰাণসখী ধনিষ্ঠা ; শ্রীগাধাক্কফের শৃঙ্দার-র সুখ বর্দনার্থ অবস্তি ত্যাগ-পুর্বাক ব্ৰঙ্জমামে অবস্থিতি-কারিণী নান্দীমুখীকে)। 
'ীযাধা-ুষ্ণের জল-বিহার-মবা-হখ-সম্পাদিনী কালিল্দী (যমুনা) এবং যাহারা ররাধারুক্ণের মিলনোত্সবকারিগী। 
সেই মখীগণকে বন্দন! করি। বংশী, দর্পণ, দযতক্রীড়া, ছল, কপূরাদি-বাপিত তাম্বুল ও বীণ/দি উপকরণে সেবাঁকারী 

কৃষ্ণ সেবকগণকে আমি ভঙনা করি। 34 

৩৮*৯৯। তাথুলদান, পাদমৰ্দন, জলদান ও অভিদারাদি কার্য্যগণ দারা পীরাধিকাঁকে পরিতৃপ্-কাঁরিণী ললিতা 


জীল দাদ গোস্বামিপ্রভুর ত্রজবিলাস্তরঃ 34 


সী অপেক্ষা প্রিয়তমা এবং ফেলিঙ্থানে মমন্বোচে গম. কারিনী রাধাদানী আরূপমঞচরী অজি 
নিজ হুধাভিলাষ ত্যাগ করিয়া প্রেমভরে নত হইয়া শীর্ণ হখতিলাষে রত রর পরিবার ভক্তগণকে ভজন করি। 

৪*। যাহারা রাধার ক্ষণকাল অদর্শমে মৃতপ্রায় হয়েন, রাধার সুখে মিজেকে সুখী বোধ করেন, সেই 
শ্রীরাধাঁর ভাগ্যবতা পা পুনঃ পুনঃ ভজনা করি। 

8958 রব, বিভ্ৰম প্রভৃতি নায়িকা-৭-বিশিষট রাধিকার শুঙ্গাররসপুষ্টর নিমিত্ত সাঁপত্থ্যভাবে 
বে সকল হরি সহিত ক্ষণকাল জীড়া করিয়াছিলেন সেই সকল ভাগ্যবতী চক্জাবলী প্রভৃতি 
ব্রজ্জরমণীদিগকে আমি পুনঃ পুনঃ ভজন| করি । | 

৪২-৪৭| শর যাহাদিগকে কোটি ব্রহ্মা গ্াপেশ্! সমধিক প্রেমদ্বারা নিয়ত রক্ষা করিতেছেন ও যাহার! নিজ 
ুত্রাপেক্ষা গ্রীরুধ্েতে অধিক প্েহশীলা সেই গোপীগণকে আমি ভজন! করি। অকুফণলীলার সহায়ক ধেণুগণ আমাকে 
আশু রক্ষা কর্কুম। কৃফ-বলগাম বয়স্তগণসহ যে ধেনুগণকে পালন-দোহনাদি উৎসব রত খাঁকিতেন। বাহারের 
খুরোখিত ধৃলি নিজ অদ্ের শোভ| বিস্তার করিতেন সেই নকল স্বরতী-মমিিনী ধেছদিগকে ভজন করি। প্রকুষের 
পদ্মগন্ধ বৃষতের জয় হউক। কোমল তৃণ ও গাত্র-কত্দনাদি ছারা প্রকফ-পালয গোবত্সগণের উমর গতি 
দেখিতে বাসনা করি । 

৪৮-৪৯। শ্রীকৃষ্ণের অধর-হুধানৃত পানে পুষ্ট, মবুবধ্বনিতে রাধিকার উৎকট মান অপনয়নকারী মূরমীকে 
নমস্কাণ করি। দুতীর বাক্য, দধার বাগ ভঙ্গী ও শ্রীকৃষ্ণ চরণে পতিত হঃটু'ও যে শীংাধার আন ভঙ্গে অক্ষয়, সেই আন 
ফুংকা মাত্রেই অপযাপিতক্চারিণী পত্রম সৌভাগ্যবতা মশীশ্বরূশা বংশ.কে নয়ত শুব করি। 

৫০-৫১। মুরুলিনাদে প্রছুল্ শ্রুরাধাকুগুস্থ নিকুপ্রদধারে নৃত্যোংসবকারী তাগুবিক ময়ূর-শ্রেঠকে স্মরণ করি। 
সপ্তাহকাল এীকনঞ্চ-হৃস্তে অবস্থিত, সৰ্ব পূজ্যত্বরূপ শরীতৃষ্ণ কতৃক মর্াদা প্রাঞ্, প্রীরাধারষের বিলা-বিগলিত কুঙ্থমরাগে 
যাহার গুহা রঞ্জিত এবং যাহার শিলা রত্বৎট্রার স্যার আচরণ করিতেছে সেই গোবদ্ধন আমাদিগকে রক্ষা করুম। 

৫২-৫৬। শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের মধ্যে প্রবেশ স্বরূপ শ্রীরাধ।-মাধবের প্রিয় াঁদস্থলীকেই আশ্রয় করি। 
অংশ-লব মাত্রেও বৃন্দাবনাদি যাহার সমান হইতে পারে না, শরকৃষ্ণের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম! শ্রীখাধার প্তায় প্রিয়তম 
শ্ররাধাকুণগডকেই আশ্রয় করি। শ্রীকষের কাম-ক্রীড়াস্থলী শীরাধাকুণ্ু-তটস্ব সমুজ্জল মহাকুপ্তকে সর্বদা ভজন করি। 

৫৭-৫৮। নেত্ৰে দীর্ঘতা, নেত্র-গ্রাস্তে কুটিলতা, স্তন ও বক্ষস্থলে সুলতা, মৃদুবাক্যে অতিবক্রত1, নিতন্বে বিশালতা! 
এবং সৰ্ব্বাঙ্গে যদ্দারা অলৌবি কক মাধুৰ্য্য প্রকাশ হয় সেই রাধ!-মাধবের নৃতন স্থমধুর বয়ঃ সন্ধি অর্থাৎ পৌগও্ড-কৈশোর- 
মংযৌগকে আমি সন্থিভব কখি। এ্রীণাধা-মাধবের অভিপ্রিয় শ্ীর'ধ'কৃগুকে আমি ইষ্ট-নরোবর জ্ঞানে নিত্য ভজন! করি। 

৫৯-৬০ | পরমশোভমান, ব্রজাণ[গণের শীকৃষ্তদর্শনার্থ যোগ্য স্থল, পাবন সরোবর আমাকে নিকটে: রক্ষা 
করুন। নন্দপিত! পর্যন্ত ক্ষুধীতৃষ্ণী বঞ্জন করিয়া কষঃকে প্রাপ্তির জন্য যথায় নারায়ণ-দেবের অরাধনা করিয়াছিলেন 
সেই “দু্াহাঁর” তড়াগই আমার আশ্রয় হউক ৷ 

৬১-৬৬} শ্রীনাধারণস্থলী ও মণ্ডপ গ্রীক দর্শনার্ঘ আশ্রয় করি। হৈসোক্যের অদ্ভুত মাধুর্য পরিবৃতা রাঁসস্থলীর 
বাপের প্রতিকূল হইতে আমাকে রক্ষা করুন। প্রীরাধারুষ্ের মৌকাবিহার-সথলী মানস গঙ্গা আমাকে প্রতিকূল হইতে 
রক্ষা করুন। শ্রীক্ষ্ণ বিলাদক্ষেত্র ও গৈরিকাদি ধাতু বিচিত্রা শৈলবর্য্যকে ভজন! করি। যমুনা Spl 
কুণ্ডাদি সব্বোবরগণকে ভজ্জন! করি। 


৬৭-৬৯ । শ্রীরাঁধার কচ্ছগী বীণা ও শ্রীকফ-মুরলী শব্দে অতিষ্ট মৃগপতিগণ আমাকে নিত্যই সন্তুষ্ট করুন । 
যে সকল বৃক্ষতলে নবযুবন্ধয় গিয়ার 





আরাধা-কুষের বিলামস্থান কুঞ্মমূহ আমি সুদীর্ঘ কেশপাশ ছারা মার্জন করি। re টা 


হষ্টচিত্তে বিহার করেন সেই সকল বৃক্ষ আমাকে রক্ষা করুন । 





৯ ভজন সন্দত 


৪৯৮ প্রীরাধারফের প্রেম-সেবায় পুপপ্রদীতা, লতাগণকে আমি অতি প্রেমে সেবা করি। রাধার 
সমীপে সুমধুর শবে উন্ন।ম বিধানকারী ব্রজন্থ গঞ্গিগণ আমাকে অবলোকন রি | tes মাধবী প্র 
বৃক্ষ'লতাকে আমি বদনা করি। এক যাহার প্রফুল্ল কুমুমদার! টানে নি ১ ছিলে ধা 
ঘাহাকে স্বাধীন করিয়াছেন সেই আীমান্‌ কাধের 7001 নেত্র-ুথ ূ বস্তার করুন। শ্রারুষ্ণাভিযেক ছাঃ 
গ্রাহ্ভূতি গোবিন্দকুণ্ড আমার নেত্র-গোচর হউন। অন্নকুটনাসক স্থানকে আমি আশ্রয় করি। গোবর্ধানের উদ 
আীরুষ্ণ যথায় রাজভোগ ভোঙ্জন ও বিহার করিয়াছিলেন সেই স্থানকে অতি ম্গাগে ভজন করি। দানথা 
কৃষ্ণবেদিকাকে নমস্কার করি। দাঁন-লীলা-নিবর্ভন-কারী দান সরোবর আমাকে বাসস্থান প্রদান করুম। 

৭৯। ব্লদেবকুণ্ড, কদন্বথগু-সরোবর, পুপ্ণমরোবর, রুদ্রসরোবর, অগ্মরসরোবর, গৌগী সরোবর, জ্যোত্সামৌ। 
সরোবর, মালাহার সরোবর, বিবুধারি সরোবর এবং ইন্জধবজ প্রভৃতি যে সমস্ত সরোবর গোবদ্ধীনের চতুদ্দিকে শো 
গাইতেছে, ইহাদিগকে এবং চক্রকতীর্থে দৈবৎ গিরিস্থিত প্রীবত্রপীঠ-মমৃহকে আমি শব করি। 

৮০-৮৩। দোলাক্রীড়ার রসভরে উৎফুল্ল বদন শ্রীগাধ!-গোবিনাকে সখাগণ প্রত্যেক বদস্তকাঁলে যে সথা 
আন্দোলিত করেন, মেই গ্রসিদ্ধ মহৎ গোবিন্স্থলকে আমি ভজন করি। কাঁলিয়-হুদকে আমি ভজনা করি। গতা 
কৃষ্ণকে দ্বাদশ-সূর্য্য-তাপ-দ্বারা সেবা করিয়াছিলেন ঘে স্থানে সেই দ্বাদশ্ধ্য-নীমক ভীর্থকে আশ্রয় করি। অভ্যা 

আতপে গ্রীকুফেরঅন্দ হইতে পতিত বর্শা যে তীর্থ হইয়াছিল সেই প্রস্ধন্দম কুগুকে বন্দনা গুর্ধবক আশ্রয় করি। 

৮৪-৮৫।  কাত্যায়নী-ব্রত-পরাঁয়ণা, গোপকণ্যাগণের বস্তুহরণ লীগাস্থলী চীরঘাটকে আশ্রয় করি। শ্রীকৃষ্ণ বে 
দৈত্যকে বধ করিয়। তাহার রুধির-ক্লিন্ন হস্ত যে স্থানে ধৌত করিয়াছিলেন সেই কেলীতীথকে আমি ভজন করি। 

৮৬-৯১। যথায় যাজক ত্রাঙ্দণ-পত্বীগণ শবকৃষ্চ-বলরামকে চতুব্বিধ অমৃত-নিন্দি অন্ন ভোজন করাইয়াছিলেন মৌ 
স্থানকে ও যাঁজ্রিক বধুবর্গকে বন্দনা করি। কৃষ্ঃপ্রণপ্সি গোপীগণ যে সদাশিবের ভজন করিয়া অতিশীন্র কৃষ্ণপদ! 
লাভ করিয়াছিলেন সেই গোপেশ্বর সদাশিবকে প্রতিদিন ভজন করি। বৃষভাঙ্ণুরাজ-স্থাপিত শ্রীরাঁধাচ্চিত শ্রীস্থরযণে 
কৃষ্প্রাপ্তিগ বিস্বকারীগণ হইতে রক্ষা করুন। যথায় প্রীরুষ্ণজনোত্নবে নন্দমহারাঁজ ভূষিত দ্বিলক্ষ নৃতন গোবধ 
এবং দিব্যালঙ্কার র্পর্বত ত্রা্মণগণকে দান করিয়াছিলেন সেই বৃহৎ কাঁননকে বন্দন। করি । বৃষ ভাঙুপুরে আমা! 
প্রচুর প্রীতি থাকুক | শেষশাযী-_পীক্ণ গোষ্ঠ যথার শ্রীরাধিক! শ্রীকু্ণ-ডরণ অতি কর্কশ ভয়ে নিজ বক্ষে ধার! 
করিতে ভীত! হইয়াছিজেন তথায় নিত্যস্থিতি হউক । 

২-৯৩। যথায় গোপীকাঁদিগের বিলাসার্থ কাঁম-সরোবর হইয়াছিল সেই কাম্যবনকে ভজম! করি। যথায় শ্রীরাধ! 
সখীগণমহ মলী হইয়া মল্রাজ শ্রীকুষের সহিত যুদ্ধ করিয়। মানরাজের তুষ্টি বিধান করিয়াছিলেন সেই ভাঁতীর, 
বনকে আমি ভজন! করি। ৃ 

৪৪-৯৬ । শ্রীবলদেব-কর্তৃক হলাগ্রারষ্ট যমুনা-তীরস্থ রামবাটকে ভক্তিসহকারে বন্দন| কর। অথাস্থুর বধী 
আমাদিগকে কৃষ্ণ বয়স্তগণের স্যার রক্ষা করুন। কৃষ্ণ-মহিমা দর্শনোৎস্থক ব্ৰহ্ম যথায় গোবৎসও গোপবালকগণরে 
হরণ করিয়াছিলেন, সেই বৎসহার-সথলীকে আমি ভজন! করি । : | 

৯৭-৯৮। যথায় ব্ৰহ্মা গোবৎপবৎসপাঁল হরণ জন্য অপরাধ হেতু শ্রীকবকে স্তব করিয়াছিলেন সেই ্রীক্ব্ণ সহ তীঃ: 
চতুম্মুখ নামক স্থানকে আমরা নিরস্তর নমস্কার করি। শীষের প্রিয়তম ছা?খ বনকে বারবার বন্মনা করি। | 

৯৯। শ্রীরুষের প্রেমরসে-পূর্ণ দাস ও মিত্র গীউদ্ধব প্রিয়তম শীরুষ্কে পরিত্যাগ পূর্বক বৃন্দাবনে বাস করিয়া, 
ত্রজবাসিগণকে দশম|স কাল শ্রীক্কষ্ণের কথাতেই জীবিত রাঁখিয়/ছিলেন, সেই উদ্ধবকে আমি বন্দনা করি। 

১০০। যথায় ব্রহ্ম তৃণ-গুল্মা দিতেও দীর্ঘকাল জন্ম আকাজ্কা করিয়াছিলেন, সেই বৃন্দাবনে জন্মলাভ ক্র 
ধাঁহার! বাস করিতেছেন আমি পরম বিনয়-পূর্বক প্রতিদিন ক্রমশঃ তাহাদিগকে বন্দনা করি। যাহার! প্ররাধাকুণে 


El 
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তীরে প্রেমামৃতপানে পুষ্ট হইয়া বাস করিতেছেন সেই অরাধাক্গুবাদি মহাত্মাগণ আমার জীবনের উপায় হবনধপ 
হউন। 

১০১। শ্রীমপ্ভাগবতাদি শান্বে বহুবাক্য-ছার! যাহাদিগকে হম্পট্কপে বারম্বার প্রতিপাদিত করিয়াছেন, যাহার! 
রুষণপীলার অগকুল-স্বরূপ, কৃষপ্রিয় ও সর্কানন্দময় সেই বংকিকিং তৃণগুন্ম কীট-পতদ্দাদি গোষ্ঠস্থ সমস্ত বস্তুকে 
আমি সম্পৃহে বনানা করি । 

১০২। আমি নিরস্তর হে রাধে! হে কৃষ্ণ! এই বলিয়। উন্মত্তের স্তায় প্রলাপ পুর্ববক গোবর্ধীনের নিকট ভ্রমণ 
করিতে করিতে এবং কোন কোন স্থানে প্রেম বিবশত| হেতু স্বলিত হইতে হইতে কবে আমি ব্যাকুল চিত্তে উচ্ছলিত 
নয়নদয়ের সলিল দ্বার] শীরাধারুফেরর ক্রীড়। স্থান সকলকে সেচন করিব। 

১০৩। অ্রন্ধা, নারদ, মহাদেব এবং উত্তম প্রেমভক্ত সকল যাহার! উচ্ছলিত মাধুরী শী উত্তম-্ূপে জানিতে 
পারেন না, কিন্তু এক মাত্র বলদেব ও তক্সাতা রোহিণীদেবী ও প্রেম-বশতঃ উদ্ধব নিশ্চয় জানেন, আমি সেই 
শরীবন্দাবনের কিরূপে বর্ণনা করিব । ॥ 

১০৪। আমি প্রেম-সমুদ্রে সাত হইলেও বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন ভগবন্ধামে ভগবজ্জনের সঙ্গেও 
ক্ষণমাত্র বাস করিব ন! কিন্ত ব্রজবাসিগণের মধ্যে যে কোন প্রেমশুন্ঠ ব্যক্তির সহিত যঢ়ি বৃখালাপ করিতে হয় তাহ! 
করিয়াও আমার প্রতিক্ষণ অত্যাস্তি পূর্বক নিত্যই ব্রজে বাস হউক । 

১০৫। শ্রীরূপমগ্রর়ী অনুর্নাগবশতঃ শীকবষ্ণকে যাহার অস্থরকত করিয়া দিয়াছেন, সেই বৈদধ্যাঁদি গুণ-সকলের 
দ্বারা আরাধিতা! শ্রীাধিকার পাদযুগলে আমার রতি হউক | 

১০৬। ব্রছজনের প্রকাশমান মাধুরী ছার! অতি সুন্দর এই ব্রজবিলাঁস নামক শুব যাহারা আনন্দিত হইয়া 
নিয়ত সাদরে পাঠ করেন তাহারা পরিকরগণের সহিত মনোজ্ঞমুভি-মিথুন অর্থাৎ শ্রীরাধারুষ্কে এই বৃন্দাবনে 
দর্শন করেন। 

ইতি শ্রব্রজবিলাস স্তব সম্বাপ্ত। 


পঞ্চম দ্যুতি 
শ্রীবিশাখানন্দদ-স্তোত্র ৷ (লীলা) 
১। ভাব, নাম ও গুণাদির একতা প্রযুক্ত যিনি সাক্ষাৎ সীরাধিকাব্বরপ এবং খিনি প্রীষচজজের প্রেয়সী 


সেই বিশাখা আমীর প্রতি প্রমন্না হউন। 

২। যিনি এই জগন্মগুলে বিধাতার সমুজ্জল তরুণীহৃষটির কোৌশল-সম্পত্তি-দ্বরূপা, সেই কোন অনির্বাচনীয়া 
বৃন্দারণ্যবিহারিণী শ্রীমতী রাধিকা জয়যুক্তা হউন। 

৩-৪। যাহার অঙ্গ ছিধাকৃত স্ববর্ণতুল্য, রক্তবস্ত যাহার অবগ্ুঠন, ধাহাঁর বেণী অতি যত্ব সহকারে স্থবন্ধ এবং : 
মনোহর কুকুমন্ধার। যাহার অঙ্গ লিপ্ত । যাহার ললাটপট্রে দ্বিকলচন্দ্রের মধ্যে কন্তরী তিলক সমৃজ্জল, প্রস্ফুটিত 
্ক্তপন্ দ্বারা যাহার মনোহর কর্ণভৃষণ। 

৫-৭।  অগ্ুর কুষ্কুমারি বিচিত্রবর্ণ-বিন্যাসে যাহার বিগ্রহ চিত্রিত; কৃষ্ণরপ চৌরভয়ে যিনি কীচুলী ছার! 
শুন-মণিকে গোপন করিয়াছেন। হার-ৃপুর, কেষুর, নাসাগ্রস্থিতমুকতা, সাক্ষরাঙগুরীয় এবং অন্তান্ত উত্তমভূষণ-দ্বার! 
যিনি ভূষিতা। স্থদীপ্ত কজ্জল বারা ষাহার নেত্র-রূপ নীলোৎপল যুগল সুদ্দীপ্, সৌরভ বিশিষ্ট উজ্জল তাল ছার! 


যাহার শ্রীমুখপন্ম মনোহর । 
ভজন (৬ষ্ঠ বেস্ত )--১৩ 





ভজন সন্দত 
৯৮ 


৮-১০। যাহার স্পক্ বিদীফল তুল্য অধর ঈষৎ হাস্তলেশ দ্বারা শোভিত এবং যিনি সুমধুর আলাপ 4 
অমূত দার! মধীকুপকে স্ীবিত করিতেছেন। যিনি বৃযভাঙণরাজের তি রঃ করিতে চি 
দেবের মেধ! করেন ও ঘিনি দয় জননী কাত্তিদা-্লণ খনিসমূতগনন রত্ুমম্পত্িদ্বরণ, যাহার শোভা দা 
লক্ষ্মী পরাজিত|, এবং যিনি বেশরচনা দারা অতিশয় দেদীণ্যমান| হইয়াছেন। যিনি অনদরমগ্ররীর ছে 
রামের আননদদারিনী অথচ ফনিষা, মিনি মুখযার অমৃত দৃষ্টিতে দৌহিত্র স্বরণ, যিনি মুধর্নার আভিত। 

১১-১২। যিনি পৌর্নযানীর বহিঃস্থিত প্রাণ-পঞ্চরের শারিকা স্বরূপ, সুবলের প্রণয়ে যাহার উল্লাস হয় এ 
ওঁ স্ববলের প্রতি যিনি সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া থাকেন। যিনি ত্রজেশ্বরী যশোদার কষ্ণতুল্য স্েহাপপদ পঃ 
ওঁ যশোদাতে যাহার অত্যন্ত ভক্তি তথ! যিনি কীভিদা মান্মী স্বীয় জননীর বাৎমল্য-রসে সংযুক্ত, রোহিণীে। 
মঙ্গল কামনায় যাহার মন্তক স্রাণ করেন। 

১৩-১৯ । যাহার ভক্তি পরম্পরা! ত্রজরাজনন্দের পাঁদপত্মে অপিত, এবং ত্রজরাজ্র নন্দ মহাশয়েরও যিনি বৃ 
ভান্ুরাজের স্যায় প্রেমপাঁত্রী। যিনি গুরুবুদ্ধিতে দূর হইতে বলদেবকে প্রণাম করেন এবং বধু বুদ্ধিতে বলদেবেরঃ 
খিনি ল্দ্াযুক্ত প্রেমভূমি। যিনি ললিতা-কর্তৃক্ক প্রাণতুল্য সংললিত এবং স্বীয় গ্রাণাধিক ললিতা-কতৃ্ক বির 
আবৃতা ও ললিতার প্রাণরক্ষার্থ যিনি অদ্বিতীয় রক্ষিকা) যথা যাহার শরীর ললিতারই বশীভূত। বৃ্া-কর্থ 
হুখজ্জিত কুগ্র্নপ কাঁমমন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক খণ্ডিত-মান! হইয়| যিনি ললিতার ভয়ে কম্পঘুক্তা। বিশাখা 
মথীর নর্শ্ববাক্য ও সথ্যভাবে যিনি স্থুখী হইয়া বিশাখার প্রতি তদগতচিত্তা হন। বিশাখার প্রাণরপ দী" 
শ্রেণীর দ্বারা যাহার নখচন্জিকার আরতি সম্পন্ন হয়। যাহার স্মিতরূপ কুমুন কলিক সখী বর্গের জীবমোযা 
স্বরূপ এবং যিনি স্সেহামূতে স্বজনগণকে প্রফুল্লিত করেন তথা যিনি গোবিন্দবল্লভ!। বৃন্দারণ্যর্ূপ মহারাজ 
মহাঁভিষেক দ্বার! য'ঁহার মহতী উজ্জলত। হইয়াছে এবং যাহার বদন গোষ্ঠবাসি জনসকলের জীবনোপায়-স্বরূপ ত 
যাঁহার দত্ত সকল সুশোভিত হইয়াছে। 

২-২৩। বৃন্দাবনের সমস্ত তরু, লতা, মৃগ ও পক্ষী ষাহার পরিচিত এবং বুদ্দাবনস্থ তরুলত! সর্ব 
সথ্যরূপ সৌরভে যাহার মানস স্থরভিযুক্ত। জন্মাবধি যিনি স্রিবস্বভাব! হইয়া সর্বত্র স্নেহ প্রকাশ করেন এ! 
যিনি “রাধা” এই নামোচ্চারণ মাত্রেই সকলের চিত্ত দ্রবীভূত করেন তথা যিনি দীনপালিক1। গোকুলে কৃষ্ণচন্ো 
স্বাপৎ শান্তি-পূর্বক ধীরলালিত্য বৃদ্ধির জন্য যিনি প্রতাঁদির অনুষ্ঠান করেন। যিনি বিনীতভাবে গুরু, গো 
এবং ব্রান্মণদিগের পূজাদি কাধ্যে নিরত এবং এ গুর্কাদির শত শত আপীরববাদ হেতুক নিয়ত বৰ্ধমান সৌভাগ্যা! 
গুণ ধাহাতে সংযুক্ত রহিয়াছে। 

২৪-২৫। দুর্ববাসা ঝুষির বরে যাহার পাকান্ন আয়ুঃ, গো,-যশঃ ও সম্পত্তি এই সমস্তই প্রদান করিছে 
সমর্থ, স্থতরাং ঘশোদীর আজ্ঞায় যিনি নন্দালয়ে কুন্দলতা! কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের অন্নাদি-পাঁকার্থ প্রত্যহ আনীত! হই 
থাকেন। যাহার বাক্যামৃত ব্রজজীবন শ্রীকৃষ্ণের জীবনৌষধি-স্বরূপ এবং যিনি শ্রীকষের পাদরেণুকে স্বকীয় প্রা 
সমূহ দ্বারা রক্ষা করেন। | 

২৬-৩০। শ্রীরুষ্ের পাদপদ্ম সমুখিত মকরন্দ সমন্বিত অরিষ্টমদ্দি নামক সরোবরে প্রতিদিন অতি যত্ন সহকারে, 
সান করেন। রাধাকুণ্ডের পুরোবত্তি তীর-সন্নিহিত রত্বুমণ্পে খিনি দিবা নিশি ন্শ্ভাষিণী প্রিয়তমা সখী্িগে। 
সহিত ভঙ্গী-পূর্ববক পরিহাস স্থখ বিস্তার করিতেছেন। যিনি গোবৰ্দ্ধন গুহার লক্ষ্মী, গৌবর্ধন-বিহারিণী এ. 
গোবরধনধারি শ্রীকষে। যাহার নিয়ত প্রেম। গন্ধর্ অর্থাৎ আশ্্য্ গান নিমিত্ত যিনি গদ্ধর্বা। (১) বাধ! 
অর্থাৎ দুঃখের অগহারিণী এবং ক্লেশ নাশার্থ ষাহাকে আরাধনা! করা যায় এই অর্থে যিনি রাঁধা (২) যাহার নিমি 
চঞ্চল চকোরের গ্তায় শ্রীকষের অপাঁজ চঞ্চল এই অর্থে যিনি চন্ত্রকাস্তি (৩) বন্ধু অর্থাৎ গরীকৃষ্ণের আরাধিকা এই 
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অর্থে মিনি রাধিকা ও) এবং গন্ধ কুলোংপন্নত্ব হেতু গদ্ধশালিনী হইয়! স্বীয় গন্ধ ছার যিনি সমস্ত গোকুলকে 
মিটি গত ক যান এই অর্থে যাহার নাম গান্ধব্বিক। (৫) এই পাঁচটা নাম-ছারা গোকুলবানীলন-করতৃি 
যিনি আহূতা হইয়া! থাকেন। 

৩১-৩২। যিনি স্বর্ণ প্রতিম সদৃশ, মৃগনয়ন| এবং রদ্িশীনামক সথীর প্রিয়তমা, স্বয়ংও রঙ্গিনী এবং ষিনি 
সুরদ-মামক কাফের হরিণের শব্দকে উপহাস-পূর্বব্ষ স্বীয় রঙ্গিণী হরিণীর শব শ্রবণে গমন কৰরিয়াছিলেন। স্বীয় কাস্ত 
এরুফের আকাজ্ায় যিনি নন্দীশ্বর গ্রামে গমন উৎকঠাবদ্ধ হইয়াছেন এবং নবানুরাগের সম্বদ্ধরণ মিরা ধাহার 
মানস উন্মত্ত । 

৩৩-৩৬ । মাদনোন্মত্ত গোধিন্দকে অকন্মাৎ দর্শন করিয়া খিনি সহাস্ত বাক্য কথন-পূর্বক রোদন করিয়। 
কম্পিতা হয়েন এবং মিনি কোঁধান্বিতা হইয়া ওঠ দংশন করেন। গোবিন্দ ঈষং হাসা পূর্বক সুচারু মুখপদ্ম অবলোকন 
করিলে যিনি পুষ্পাকর্ষণচ্ছলে উর্দদেশে বাহ-মূলের সঞ্চালন করেন। গ্ররুষেের মমক্ষেই কোন বিশেষ ভাববশতঃ 
কৃষ্ণ দর্শন ন। করিয়াই যেন পুপ্পদলে কৃষ্ণমৃত্তি লিখিয়া রুষ্ণবিলোকিত| সেই প্রকৃতিকে যিনি দর্শন করিতে থাকেন। 
কোপবতী রাধিকা লীলা বশতঃ যাঁচক রুষ্ণকে অবজ্জ| করিয়াই যেন ভথ্গী পূর্বক গোঁবর্ধীন গহ্বরকে প্রচুর নেত্রে 
দর্শন করেন। 

৩৭-৩৮। মাধব ম্ুবলের স্বন্ধে বাহু বিন্যস্ত করিয়া দর্শন করিলে যিনি ঈষৎ হাস্য পূর্বক তমীল- 
বৃক্ষকে তান করেন। শ্রীকুষ্ণ বিলাদ বশতঃ-ছাস্ত সহকারে লীলাপন্ন চুম্বন করিলে যিনি হাস্ত করিয়া ললাট 
হইতে কন্তুরীরস গ্রহণ-পুর্ধক একবার মাত্র আষাণ করেন। 

৩৯-৪৩। মহাঁভাবস্বরূপ উজ্জল চিন্তার দ্বারা ধাহার শরীর অতি পবিত্র এবং সখীগণের প্রণয়রপ 
উদ্র্তন অর্থাৎ কুহ্কুমা্দি ছারা যাহার কান্তি সুন্দর হইয়াছে । পূর্বানহ্নে কারুণ্য অর্থাৎ দয়ালুতা-প অমৃত- 
ধার! এবং সায়াহ্নে লাবণ্য অর্থাৎ কান্তিনরশী অযুতের বন্যা ছারা যিনি স্মান-পূর্ববক লক্দীদেবীকেও মানি যুক্ত 
করিতেছেম। লঙ্জারণ পট্রবস্তু দ্বারা ধাহার অঙ্গ আচ্ছাদিত এবং যিনি দৌন্দধ্যরূপ ঘুহুণ অর্থাৎ কুঙ্কুম ছার! 
শোভিত) শ্তামবর্ণ উজ্জল অর্থাৎ শৃ্দাররসরূপ ষে কন্তুরী তদ্বারা যাহার কলেবর বিচিত্রিত হইয়াছে । কম্প, অশ্রু, 
পুলক, স্তম্ভ, শ্বেদ, গগ্রদ, রক্ততা, উন্মাদ ও জড়তা, এই নয়টি উত্তম রতুদধার] যিনি অলঙ্কার রচন! করিয়া 
পরিধান করিয়াছেন। সৌন্দর্য্য মাধু্য্যাদি গুণ সমূহই যাহার পুষ্পমালা স্বরূপ এবং ধীরাধীরত্ব ভাবরূপ সগদ্ধকেই যিনি 
পটবাম অর্থাৎ কর্পুুরাদি-রূপে ব্যবহার করিতেছেন। . 

৪৪-৪৮। প্রচ্ছন্ন মানই যাহার ধমল, যিনি সৌভাগ্যরূপ ভিলকে উজ্জল এংং পীরের নাম ও যশ: শ্মবণই 
ধাহার সুন্দর কর্ণতৃষণ। অনুরাগরূপ তাঁনুলের রক্তিমায় যাহার ওষ্ঠ রগ্চিত। প্রেমকৌটিল্যই যাহার কজ্জল 
শ্রীর্ণের ও সখীগণের উপহাস বাক্য শ্রবণে সমূংপন্ন মধুর হাস্তূপ কপূর ছার! যিনি সুবাসিত হইয়াছেন। 
গৌরভ অর্থাৎ কীন্তিরূপ অস্তঃগুর মধ্যে যিনি গর্ধরূপ পর্যঙ্কে আনন্দে শয়াম হইয়া প্রেমবৈচিত্য-রলগ চঞ্চল তরল 
(হারমধ্যস্থিত মনি) দার! শোভা পাইতেছেন। অপ্রণয় ক্রোধ-মন্তৃত রক্তিমা-রূণ কীচুলী দ্বারা ধিনি ভিন্ন 
আবৃত করিয়াছেন এবং সপতুীগণের কুটিলতম মুখ ও হৃদয়ের শোষণকারিণী ষশঃশ্রী অর্থাৎ যশঃ-সম্পত্তিই যাহার 
উৎকৃষ্ট কচ্ছগী অর্থাৎ বীণারব হইয়াছে। মধ্যতা অর্থাৎ যৌবন-রূপ স্বীয় সখীর স্বন্ধদেশে যিনি আপনার লীলা-রূপ 
করপন্ম অর্পন করিয়াছেন এবং যিনি শ্যাম! অর্থাৎ বিশেষ-গুণ-যুক্তা স্ত্রা তথা যিনি শৃঙ্দাররস ছারা কন্দর্পমত্ততারূপ 
মধু পরিবেশন করিতেছেন। 

৪৯-৫৩। যিনি মৌভাগ্যবতী স্ত্রীগণের মন্তকস্থিত ভূষণ-ম 
যখকে কর্ণভূষণ করিয়াছেন। যিনি বৈদ্য অর্থাৎ রসিকতার হধাদিদ 
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(বাগান), মাঁুর্যামতের লতা এবং গুণরত্রের পেটিকা। সর্ণ্যদর্শনে পথের প্রকাশের হার ম হার দন 
পরের কামোডরেক হইয়| থাকে এবং মিনি জীকৃষের মানম-রূপ কুমুদের উল্লাদ বিষয়ে চন্্রকিরণ সূপ। জী 
মানস হংসের সম্বন্ধে যিনি উৎক্ষ্ণ মানসগদ| এবং যিনি ররর চাতক পক্ষির জীবনৌষধিরূপ স্ব ত 
হিলি পীরের নেততয়ের প্রণিদ্ধ অন ধার বপ্তি (বাতি) শব্দ এবং যিনি বিলাদশ্রান্ত শরকৃষের অন 
বসন্ত-কালীন বায়ু সমৃহ। 

৫৪-৫৮। যিনি প্ৰীকষ্ণ্রপ মত্তমাতদের বিহারার্থ অপার দীঘিকা-স্বয়ণ এবং আকষের প্রাণ-র্লপ মহায়ংস্তের | 
সম্বন্ধে ঘিনি ক্রীড়া নিমিত্ত আনন্দদমুদ্র | যিনি প্ীকষপ ভ্রমরেয় অভিনব আযম্রমূক্ল এবং যিনি শরীকৃষ্ণ-রূপ কোকিলের 
আনন্দপ্রদ মন্দারপর্বাতস্থ বিস্ভিত উপবন-স্বন্নপ। যিনি রুষ্টের কেলীরূপ উৎকৃষ্ট উপবন-বিহারে অদ্ভুত কোকিল. 
স্বরূপ এবং যিনি ধ্বনি-দ্বার| নিকটে আনীত বীরবব শ্রীকৃষ্ণের স্থধীর মনোমৃগ!।' গ্রণয়োদ্রেকই অণিমাদি অষ্টসিদধির ৷ 
একতর, তদ্বার! যিনি গিরিধারি গ্রীরু্ষকে বশীভূত করিয়াছেন এবং নিজেও মাধবের অতিশয় বশীভূত| বলিয়| | 
লোকমধ্যে মাধব-প্রিয়। নামে অভিহিত! হয়েন। শীক্ষ্ণপ তমালবৃক্ষে বিনি বিলাসবতী প্বর্ণযুখিক!-স্বরূপ এবং | 
গোবিন্দরূপ নবমেঘে যিনি অদ্ভুত ও স্থস্থির বিদ্যুন্তত! রপ। 

৫৯-৬৪। গ্রীষ্মকালে গোবিন্দের সর্বাজ্জে যিনি কুর, চন্দন, ও চন্দরিকা-স্বর্ূপ এবং যিনি শীতকালে গুকৃষের ৷ 
সুন্দর শরীর সমুদয়ে মনোহর পীতবর্ণ কৌযেয় পটী । যিনি বসস্তকালে শ্রীক্ষ্ণ-রূণ তরুর উলীসার্থ মধুরাকবতি 
বমস্ত-কালীন শৌভা এবং যিনি বর্ষাকালে শ্রীকৃষ্ণের হর্যদায়িনী মনোহর মল্লার রাগের শোভা-স্বর্ূপ। যিনি শরৎ. 
খতুতে একান্ত রাস-রসিক শ্রীকুষ্কে ম্পষ্টরূপে বরণ করিবার নিমিত্ত সখীকে আশ্রয় করিয়া রাসগ্রীরূপে বিহার: 
করিতেছেন। হেমন্তকালে কাম-যুদ্ধের নিমিত্ত ভ্রমনকারী রাজনন্দন শ্রীকুষণকে স্বীয় পৌরুষ দ্বার] পরাজয় করিবার 
নিমিত্ত যিনি মুর্তিধীরিণী জয়লক্্মী স্বরূপ হইয়াছেন। স্ুদীর্ঘকালে নিখিল প্রশংসনীয় বস্তু সকল হুইতে সর্ববতৌভাবে। 
সারাকর্ষণ পূর্বক একত্র যৌগ করত বিধাতা আশ্চর্য্য শোভাঁর সহিত ধাহাঁকে নির্বাণ করিয়া, বাঁরস্বার আত্মা 


করত পুজা করিয়াছেন এবং গৌরী ও লক্ীরও যে সৌন্দর্য্য অনেষনীয় তদ্দারা যাহার পাদপন্মের নখকান্ধি। 
বন্দিত হইতেছে। | 


৬৫-৭৪ | শরৎখতুঙ্জাত পদ্ম, শারদচন্দ্র ও মণি-দর্পণ প্রভৃতি যাহার মুখ-পদ্াস্থিত পরম শোভাঁর লেশমান্রকে | 
স্তব করিতেছে। স্থায়িভাব ও সঞ্চারিভাবে সুন্দর উদ্দীপ্ত সাত্বিক এবং বিভাবাদি অঙ্তুভাঁবের সহিত বিভা | 
অর্থাৎ ভাঁবনা-বিষয়ত্তা হইলেও স্বয়ং ্রীরাধা শ্্ীরসতা৷ অর্থাৎ শৃঙ্গার-স্বরপত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। যিনি দৌভাগ্য-রগ ! 
দুন্মুভির সমুন্নত ধ্বনি কোলাহলঘারা সর্বক্ষণ প্রচুর অহঙ্কার সম্পন্ন নিথিলবিপক্ষ গোগীদিগকে অতিশয় ত্রাসযুত 
করিতেছেন। খিনি মদনভরে আলশ্তযুক্ত এবং যিনি লক্ষ লক্ষ বিপক্ষদিগের হৃংকম্প সম্পাদক স্বীয় খপ । 
বকারি শ্রীরুষ-চিত্তকে বশীভূত করিয়াছেন। যাহার শোভা কোটি কোটি কন্দর্পের রমণীয় শোভারও জয়কাঁরি, 
সেই গিরিধারী শীষের চঞ্চল অপাগ-ভঙ্গী ছারা যাহার পাঁতিত্রত্য বিশ্মীরিত হইয়াছে। “কৃষ্ণ” এই টি 
মোহমন্র দারা ধিনি মোহিতা এবং কৃষ্ণাদের উৎকৃষ্ট সুগন্ধ-রূপ মনোজ্ঞ মাদন অর্থাৎ মহাঁভাবের পরা কাঠা দ্বারা | 
যিনি উন্মত্তা। ও 

৭১-৭২। কুটিল ভ্র্ূপ প্রচণ্ড কন্দ্পের উদ্দগ্ড ধ্ছতে যিমি অপা্গ-নূপ শরবিক্ষেপ দারা মাধবকে বিহ্বণ 


করিয়াছেন। নিজাঙ্গ সৌরভের উদগার-রূপ মাদকৌষধির বায়ুপ্রবাহ দ্বারা যিনি সর্বঙ্গনের একমাত্র উন্মাদকারী 
শ্রীকষকেও উন্মত্ত করিয়াছেন। 


+৩-৭৬। দৈবতাৎ 'তিপথে সমাগত রাধা-নাম-রূপ নীহীর বায়ুদ্বারা ভীষণ বিপুল ও শীৎকার ু্্বক কম্পানি 
হইতে থাঁফিলে যিনি তাহার মন হরণ করেন। জীকুষ্ণের অভিলাযবতী রসনার ছারা যাহার বানপ্রভারপ অস 


| 
| 
| 
| 
{ 


শ্রীল দাদগোস্বামিপাদের প্রয়োজনতত্ব বিচার (লীলা) ১৮৬৭ 
ঙ 


লেহনীয় হইতেছে এবং যিনি শ্রীকুষে অন্যত্র যে, 


তিষ্ণা তাহার সংছারী অমৃত 
ৰ উল, টু মৃতপারের একমাত্র জল 
(বারি) বিশেষ র্থাৎ যিনি শ্রীকষ্ণের অ্যান্ত বাসনাও পুরণ করেন। যিনি রাসনৃবত্য-কলপ টা A ১ 


বলীতৃত করিয়াছেন, বহার 9 হল ধুর স্ব তাং যিনি স্বীয় গানে ্রীকষ্ণকে প্রফুল্লিত করিয়াছেন । 
যিনি কৃষ্ণকেলি-্লপ স্থধাসিন্ধুর ম্ষরী-নবরূপ হইয়া পরিহাস জন্য আস্কলম জান 
অর্থাৎ কাম বর্দন করিতেছেন। i NEN 

৭৭-৮১ | A গমন সো কুচকুস্ত যুগল গম্ধম-দবারা আট, মধাদেশ ছৃ্বাস্ত সিংহ সদৃশ এবং ত্রিবলি 
সকল দুর্গের ৪ হা এ ৪44 নাগপাশ-তুল্য শোভাসম্পন্ন, নিতদদেশ স্থবিশাল রথ, দৃত্ত-সকল 
দুর্দান্ত সামস্ত অর্থাৎ kl ০ গাজা এবং পদাদুনী-মযূহ পদাতিক দৈন্য। পদ দুইটা পদ্বাতিক- 
সৈাধ্য, পুলক cbs বিস্তৃত 8৪ উদ্মুগল ছুইটা ম'ণ-নিন্মিত জয়, বাহ্যুগ দুইটা জেট হুদুঢ নাগপাশ । 
দ্য বক্র কাম্মু ক, কট ৮5০ ত শর, কপাল অর্দচন্্র নামক উৎকৃষ্ট অস্ত, নখাঙ্কুর সমূদায় অস্কুণ। মুখমণ্ডল 
ব্ণেন্দু-ফলক (চর্শা) করদবয়ের ফা স্ত দুইটা খড়গ, করাঙ্গুলি সকল বল্লাভার নামক প্রসিদ্ধ অন্-বিশেষ, গওযুগল দুইটী 
বর্ণ দর্পণ । 

৮২-৮৬। কেশপাশ তীব্র ক্রোধ, কর্ণদ্বত্ন উত্তম ধনুগ্তণ, বন্ধুক অর্থাৎ বীধুলী পুষ্পতুল্য অধরস্থ রক্তিমাই 
করকম্পদম্পাদক অতিশর প্রতাপ । চূড়া, কিঙ্কিণী ও নৃপুরের শস্ব সকল দুন্দুভি প্রভৃতির রণবা্য, চিবুক প্রশস্ত 
মঙ্গল দ্রব্য, কঠ জয়প্রদ শঙ্খ। আলিল্ম-ক্রিয়া ব্রহ্ম সত, সৌরভ মত্ততাঁজনক উষধ, বাণী দেহ-বুদ্ধির বিমোহিনী 
মোহন-মন্্র সম্পত্তি। নাভী রত্বাদির ভাণ্ডার, নাসার সকল শোভাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, স্মিতলেশও অচিন্ত্য অনির্বচনীক় 
বণীকরণ গুষধ বিশেষ । চূর্ণ-কুস্তল -সকল রণভঙ্গপ্রদ্ ভয়ঙ্কর ভৃদ্দাস্ত, মৃ্তিটা কন্দরপ যুদ্ধের মৃ্তিমতী জয়লক্ষী এবং বেণী 
জয়খাঁলিনী ধ্বজা । 

৮৭-৯৪। হে রাধিকে, এইপ্রকার তোমার কামসংগ্রামের সামগ্রী সকল, অন্তের সমন্ধে এ সমুদ্র 
ুর্ঘট, অর্থাৎ তোগাভিন্ন অন্ত ব্যক্তি এতাদৃশ কাঁমস্ত্র প্রাপ্ত হইতে পারে না কিন্তু দেনাপতি স্বর্ণ ললিতাদি 
লবীগণেরও কাম সংগ্রাম সামগ্রী তোমার মদৃশ। আমি মহারাজ বন্দর্প কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া এই ব্ৰজে 
দানীন্্ররূপে বিখ্যাত আঁছি অতএব তোমরা অহঙ্কারমদে আমাকে অবজ! করিয়া_-শো'ভন! সীমান্তের মিন্দুর, 
তিলক, উত্তমকীন্তি বিশিষ্ট হার, অঙ্গদ, বঞ্চুলিক্কা, নাসামৌক্তিক, বস্তু, কেয়ুর, সাক্ষরান্ুরী এবং কজ্জল শোভিত 
কর্ণভূষণঘয়, এই সকল যুদ্ধ সামগ্রীর মূল্য পরার্পেক্গাও অধিক । তথা অজোৎগন্ প্রযুক্ত মুল্যবান দি গব্যারির 
উপযুক্ত কর আঁমাঁকে না দিয়া তোমরা ক্রীড়া, করিতে করিতে যে ভ্রমণ করিতেছ, ইহাতে বোধ হয় তোমরা 
আমার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছ, কিন্ত আমি একাঁকী তোমরা শত শত অতএব ক্রম করিয়া যুদ্ধ 
কর, প্রথমতঃ অতি কোঁপনা ললিতা প্রচুর রূপে বুদ্ধ করুন, তৎপরে তুমি, তাঁহার পর ুদ্ধপ্রিয সন্তান গোপী, 
সকল যুদ্ধ করুন। আর যদি অহঙ্কার বশতঃ সকলে মিলিত হুইয়া যুদ্ধ করিতে ইচ্ছ| কর, তবে অগ্রে আইস, 
আমি দুই বাহুদ্বারা ক্ষণকাঁজে তোমাদিগকে চূর্ণ করিব। 

৯৫_-৯৭। শ্রীকৃষ্ণের এইপ্রকার পরিহাস র 


আনন্দাতিশয় প্রযুক্ত শ্রীরাধার মানস মদন-কতৃকি আক্রান্ত হইল। না 
দার! জীরুষণকে শুবীতৃত করিয়া হংস তুল্য ভদীতে গমন করিতে লাগিলেন, শ্রীকৃষ্ণ মন্দ মন্দ হাস্য করিয়া তদ 


বস্তাঞ্চল ধারণ করিলেন। তখন আ্রীরাধা অনায়াসে বন্ধন আকর্ষণ করিয়। মনোহর হেলা টা এ 
প্রকাশ করিয়া গমন করিতে করিতে পুরোবত্তি পথরোধক শ্রীকুষ্ণের প্রতি রোধদৃষ্টিতে অবলে 


লাগিলেন। 


চিত সগর্ব বাক্য শ্রবণ করিয়া সখীগণ সমভিব্যহারে 


অনন্তর শ্রীরাধা ঈষং হাস্তপু্বক কটাক্ষ-বাণ 


ভজন-সমদর্ত 
১২ জন 


৯৮-:৯৯। অন্তর শরীরাধা গীত্র মাঁনদগা। উত্তীর্ণ হইবার জন্য নৌকারোঁহণ করিলেন, যখন মৌক1 কশ্সিয 
হইতে লাগিল, তখন তিনি ভীতিবশতঃ কৃষ্ণ নাবিককে স্তব করিতে লাঁগিলেন। অপর, শ্রীক্বষ্ণ যখন রাধাকুখের 
জলক্রীড়ায় অনায়াসে পরাজিত হয়েন তখন তীহাধে উনছাঁস করিবার নিমিত্ত রাধা স্বয়ং হাস্তব্দমে হাস্য ৷ 
সখী সকলকে নিযুক্ত করেন। প্‌ | 

১০০। যে মন্দিরে আত্রমুকুলের মকরনা ক্ষরণ হইতেছে এতাঁদৃশ মন্দিরে ফেলিশয়নে যিনি আ্রীকবফ্ণ করতৃয ৷ 
কুন্দপুষ্প-্বাধ] মণ্ডিত হইয়াছিলেন। | 

১০১। নানা পুষ্প, বিবিধ মণি, ময়ুরপিচ্ছ ও গগাফলাদি দ্বার] আীরৃষ্ণ-কর্তৃ'ক রচিত ধশিজ দেখিয়া যাহার, 
রোমরূপ কামার প্রফুজি ত হয়। | 

১০২-১০৩ । যিনি স্থসথ্যরূপ মধু ছার| উন্মত হইয়া মনোহর কুণ্রমধ্যে কুচচিত্রফকারী শরীকুষ্ণের করকমলষে: 
কুচবিক্ষেপ দ্বারা বিক্ষিপ্ত করিতেছেন। বিলাদকালে ষত্বদহকারে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রদত্ত চব্বিত তালে দৌষারোদ। 
করতঃ বামত! প্রযুক্ত যিনি ঈষৎ ছান্ত পূর্বক গ্রহণ করিতেছেন না। | 

১০৪। পশাখেলায় পণীক্ৃত বংশী যদি চ শ্রীকুষ্ণ হুন্দররূপে গোপন করিয়াঁছিগেন তথাপি বলপূর্ববক কষ 
হইতে গ্রহণ করায় হাঁস্তমুখী সথী মল কর্তৃক যিমি দংঘ্বত ছইয়াছিলেন। | 

‘ ১০৫-১০৬। বিশাখা কর্তৃক গৃঢ় পরিহাসগোক্তি দারা পরাজিত শ্রীরুষ্ণের প্রতি যিনি ঈষৎ হাস্য অর্গ। 
করিতেছেন, পরিহাম অধ্যয়ন বিষয়ে যিনি রেষ্ট অধ্যাপিকা এবং যাহার বাঁকৃপটুতা সরস্বতীকেও পরা: 
করিয়াছে। বিশাখার নিকট শীর্ণ নিরঞ্জন ক্রীড়ার কথা উজ্ঘাটন করার ঘিনি ভ্রভদ্দী লীল1 সহকারে তীহাবে: 
গন্মদ্বীরা দুইবার তাঁড়না করিতেছেন। 

১০৭। ললিতা'দি সথীর অগ্রে দূতী নেত্রভদ্রী দ্বারা কৃষ্ণের সম্তোগচিহু স্ুচন! করিয়া দিলে, ষিনি ঈঘং 
ছান্ত পূর্বক ক্রোধভরে এ দূতির প্রতি হুঙ্কার করিতেছেন। | 

১০৮। কথন প্রণয়মান বশত মধুর হাস্য মম্বরণ পূর্বক মৌনাবলম্বনপুর্ধ্বক যিনি কন্দর্পবাণ সমূহে ভীতা হইয়া 
নিদ্রাচ্ছলে হাস্তবদন মাঁধবকে আলিঙ্গন করিতেছেন। | 

_১০৯। বিহারকাঁলে কৌতুক-বৃশতঃ হাস্তমূখ শ্রীকৃষ্ণ কুপিত হইয়া অতিশয় মৌনাধলম্বন করিলে যিনি কারা: 
হুইয়! তাহাকে আলিঙ্গন করত পুজা করিতেছেন। ৃ 

১১০। পরস্পর প্রণয়মানে শীরাধা মৌনিনী হইয়া শ্ীকুষ্ণকে মৌনাঁবলম্বম করিতে দেখিলেন, পরে কন্দর্প মিন 
কর্তৃক শীকুষ্ণকে মৌনভঙ্গ দেখিয়া নি্েও যৌনভদ্ধ করিয়া হাঁ্ত করিতে লাগিলেন । l 


I 


১১১। কখন পথমধ্যে 'চন্দাবলীর সহিত মিলিত শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সম্ভোগে দুষিত হইয়াছেন’, এই কথা তর: 
সখীর প্রমুখাৎ শুনিয়া ক্রোধভরে মুকুন্দের প্রতি মান অবলম্বন করিয়া রহিলেন। 


১১২। গাদধুগলের অলক্তক রসে যাহার মস্তক স্থশোভিত এবং ষিনি শত শত কাকুবাক্য প্রয়োগ করিতেছিলে, 
সেই কংসারি শীর্ষে চঞ্চল লোচনে অবলোকন করিতে দেখিয়! যিনি অঞ্রযুক্তা হুইয়াছিলেন। 


১১৩-১১৪ । যিনি কোন সময়ে যমুনাতীরে সখীগণ পরিবৃতা হইয়া পুষ্পছেদন খেলায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার 
করিয়া থাকেন। সেই পুপছেদন খেলায় পুষ্পনিমিত্ত প্রেম সম্পাদিত কোপবশতঃ গমন করিলে আীরুষণ ইঈষং 
হান্ত পুর্ব্বক বন্তাঞ্চল ধারণপূর্ব্বক ধাঁছাকে পরাবত্তিত করিয়াছিলেন । 


১.৫। আরুষণ বিহারকালে শ্রমবশত ক্লান্ত হইয়া শুমাপনোদন নিমিত্ত ললিতার ক্রোড়ে মস্তক বিন্যস্ত করি 
যিনি তাহাকে গ্রেমসহকারে রক্তবর্ণ পটাঞ্চল দ্বারা স্বয়ং বীজন করিয়া .থাঁকেন। 


শীল রঘুমাথদাস গোরা িগরতুর প্রয়োজনতব (লীল1) ১১৩ 


১১৬। যিনি আীরুষঃ কল্পিত বিবিধ ভাষায় ভূষিত হইয়া খিনি 
সহকারে প্রিয়তম সখীবৃন্দ কতৃক দৌলিতা হইয়া থাকেন। 

১১৭। যিনি রাধাকুণ্ড তীরবত্তি কুগ্জা্ণে গানকারিশী মীগণে পরিবৃতা 
কর্তৃক প্রদত্ত চুম্বনে লঙ্জিতা হইয়াছিলেন। 

১১৮। ধিনি ঈষৎ হান্ত করিয়া পরস্পরের ফেলিরূপ কপ ছারা সুবা 
অগণ করিতেছেন। 

১১৯। গোবর গহ্বররূপ শয্যায় গোবিন্দের বক্ষঃস্থলে. সালদে শয়ন করিয়া যিনি ললিতা কর্তৃক স্বীয় 
পটাধল দ্বার! বীজ্যমান! হইতেছেন। 

১২০। যিনি অত্যানচ্ঘ্য উচ্চারিত গানলেশে মাধবকে উন্মত্ত করিয়া ঈষৎ হী বাক বিশাখ| দার! তদীয় বেণু 
ও হার হরণ করাইয়াছিলেন। 

১২১। যিনি বাঁণাধ্বণিতে শীকুধধকে কম্পিত করিয়া তদীয় হস্ত হইতে মুরলী বিচ্যুত করিয়াছিলেন এবং 
ধাঁহার করভূযণ চুড়িকীর শব্দ শুবণে শীরুষ্ণ দেহ, গৃহ ও পথ বিশ্বত হইয়াছিলেন। 

১২২। মুরলী-ধ্বনি যাহার গৃছ্মধ্যাদা' ধর্ম্মমর্ঘাদ! ও কুলমর্ধ্যাদাকে গ্রাম করিয়াছে এবং যিনি শৃঙ্-ধ্বনি শ্রবণ 
করিয়। ও তিনের প্রতি মতিল জলাগুলিত্রয় অর্পণ করিয়াছেন। 

১২৩। যাহার অধর শ্রীক্কফ্ণের পুষ্টিকর, আমোদধুক্ত ও সুধাসার অপেক্ষাও সমধিক এবং শরীরুষের পাদপদ্রের 
অমুতই যাহার স্বীয় মাধুর্য সম্পাদন করিতেছে। 

১২৪-১২৬। আপনার “শ্রীরাধা” এই নাম সহিত যিনি শ্্ুরুষকে রাঁধাম ধব বলিয়া বিখ্যাত করিয়াছেন এবং 
মাধবেরই রাঁধা এই নামে যিনি জগৎ মধ্যে বিখ্যাত হইয়াছেন মৃগনাভির সুগন্ধ সম্পত্তির ্বীয়, চন্দ্রের চক্জিকার 
ন্যায় এবং তরুর শোভন মগ্রন্রীর স্যায় যিনি এই সংসারে শ্রীকঞ্চের সহিত অডিয়তা প্রাপ্ত হইয়াছেন। রঙ্গী অর্থাৎ 
কৌতুকশালি শ্রী কর্তৃক যিনি দরে মিলন ভঙ্গী সহকারে সকাম! রদিনী নামক স্বীয় হরিণের কমোগতত! 
রঙ্গিণী নারী পত্তীরূপে সম্পাদিত! হইয়াছেন অর্থাৎ হরিণের সহিত হরিণীয় ন্যায় ্রীরাধা ্রকুষের সঙ্গ লাভ করিয়াছেন 
এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রঙ্গভঙ্গে স্র্গীরুত অর্থাৎ সুন্দর ভদ্গীযুক্র রদ কৌতুহল দান করিয়াছেন। 

১২৭-১৩০ | ষাহাদিগের অস্তঃকরণ, শরীরাধার রূপ রসাস্বাদ বিষয়ে স্থপটু আশাযুক্ত অর্থ/ৎ কূপদর্শমলোলুন এবং 
শ্রীরাধা বিষয়ক অভিনিবেশ দ্বারা মানস দ্রবীভূত, সেই সকল ধন্য জন কতৃক লীলাধুক্ত ও অমৃতবষিপদ্য দ্বারা গীয়মান। 
শীরাধাকে নমস্কার করিয়া এই মাদৃশ দুঃখীজন দুষ্ট, নিঠুর ও শঠ হইলেও শ্রীরাঁধার পাদপদ্ম যুগলের একমাত্র 
আভরিত ও কাতর হইয়া বারঘার উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া প্রার্থনা করিতেছে যে, সেই এই গ্রববন্দাবনেশ্বরী 
করুণা করত নিজগণের মধ্যবত্তি করিয়! সাক্ষাৎ নিজসেবা বিষয়ে আমাকে নিযুক্ত করুন। 

১৩১। পদ্মাক্ষী ভীরাধাকে আমি ভজনা করি, স্থমধুর ও মন্দহা্তমুখী শ্রীরাধাকে আমি স্মঃণ করি এবং 
করুণাভরে আসর চিত্ত৷ প্রীরাধাকে আমি কীর্তন করি, যেহেতু প্ররাধা ভিন্ন আমার আর অগা গতি নাই। 

১৩২-১৩৩। যে ব্যক্তি অতিশয় দীনচিত্বে লীলা নামাঙ্কিত এই বিশাধানন্দদ নামক ৩ নিরস্তর পাঠ করেন, 
তাহার প্রীবন্দাবনে বাস হয়, এবং জীরুষ্ণ প্রীত হইয়া আপনার সহিত মিলিতা শ্ররাধায় সেই ব্যক্তির প্রীতি 


পুশ্পরচিত দোলায় সুমধুর গান ফৌতুকে প্রেম- 
হইয়া বীনাগানে আনন্দিত শীকৃষণ 


মিত তাুল বাঁটিকা গোবিন্দের মুখকমলে 


উৎপাদন করতঃ সাক্ষাৎ তীয় প্রিয় সেবন বিষয়ে তাহাকে নিযুক্ত করেন। 


সেবনকারি মাদৃশ কোন ব্যক্তি পদ্ধধারা এই মালা গর 


্ & দন ধূলীর একমাত্র 
৩৪ | শ্রীযুক্ত রূপগোম্বামীর পাপন ধু তক্তগণ ইহাকে আড্াণ করুন॥ ইতি এীবিশাখানন্দদ 


করিয়াছে, শ্রীরপগোস্বামীর পাঁদপন্মাতিত অথচ এঁয়াধারুষের 
মামক স্তোত্ৰ সমাপ্ত । 


যী ভজ্জন-সন্দত 

ইহাতে যেক্প ‘লীলাঁদি’ বর্ণিত হইয়াছে, সেইরূপ লীলাঁচেষ্ট। অষ্টকাঁলীয় লীলার মধ্যে দর্শন করিতে হুইবে। 

প্র দামগোদ্বামী প্রভুর প্রয়োজন লাঁভাশার কথা নিজ আচরণে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কোন জর 

“ক রচিত গীতের মধ্যে প্রচলিত আছে £- 

র্‌ কোথায় গে প্রেমময়ি রাধে রাধে! রাধে রাধে গো জয় রাধে রাধে॥ দেখ দিয়ে গ্রাণ রাখ রাধে রাধে। | 
তোমার কাঁদ|ল তোমায় ডাকে রাধে রাধে ॥ রাধে বৃন্দাবন বিলাসিনি রাধে রাধে। রাধে কাম্দমনোঁমোহিনী রা | 
রাধে ॥। রাধে অধীর শিরোমণি রাধে রাধে। রাধে বৃষভামু নন্দিনী রাধে রাধে ॥ (গোসাঞা) নিয়ম করি | 
সদ্বাই ডাকে রাধে রাধে। ( গোসাঞ্ী ) একবার ডাকে নিধুবনে, আবার ডাকে কুগুবনে রাঁধে রাধে॥ (গোধা) 
একবার ডাকে রাধাকুণ্ডে, আবার ডাকে খাঁমকুণ্ডে রাধে রাধে। (গোসাঞী ) একবার ডাঁকে কুস্থুমবনে আবার ডাকে : 
গোবর্ধনে রাধে রাধে | (গোমাঞী ) একবার ডাকে তাল বনে আবার ডাকে তমাল বনে রাধে রাধে। ( গোমাঞী) | 
মলিন বসন দিয়ে গায় ব্রজের ধূলায় গড়াগড়ি যায় রাধে রাধে॥ ( গোসাঞা ) মুখে রাধা রাধা বলে ভাসে নয়নের জরে } 
রাধে রাধে। (গোসাঞ্ী ) বৃন্দাবনে কুলি কুলি কেঁদে বেড়ায় রাঁধা বলি রাধে রাধে॥ ( গোসাঁঞী ) ছাপান্ন দও 
রাজি দিনে, জানে ন! রাঁধা গোবিন্দ বিনে রাধে রাঁধে। তারপর চারি দণ্ড শুতি থাকে স্বপনে রাঁধা গোবিন্দ দেখে: 
রাধে রাধে | 


ভ্ৰষ্ট দ্যুতি 
শ্রীৱাধাকৃষ্ণ সেথাৱস সম্থান্ধ শ্রী প্রবোধানন্দ সৱস্বতী পাদ আব্রাপাব্রস- 
স্ধানিধিতে যাহ! প্রকাশ কৱিয়াছেন। 


নিজ-রস-মাুর্য্যে চিত্ত আবিষ্ট হওয়ায় উদ্দীপ্ত সাঁত্বিক ভাবোথ পুলকনিচয় দ্বার] যিনি প্রস্ফুটিত কদম্ব কুস্থমো | 
ছটাকে নিন্দা করিতেছেন, বাঁহুযুগল উর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া উচ্ৈঃম্বরে বাঁরম্বার “হরি হরি’ বলিতেছেন, চঞ্চলভাঁবে ্‌ 
নৃত্য করিতেছেন) কৃষ্ণ বিরহিণী শ্রীরাধার ভাঁবান্ুকরণ করিয়। অশ্র-নিঝ'র ধাঁরায় ধরাঁতল অভিষিক্ত করিতেছেন 
এবং যিনি কীর্তনপর নিজ ভক্তগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছেন, সেই স্বপ্রেমামৃত দানে ভূবনোন্লাসকা রী শ্রীগৌর" 
চন্দ্রকে আমরা নমস্কায় করি। ১। সি ূ 
মিকুণ্ডলীলা-বিহারাস্তে ষোগীন্্র মহাদেবেরও ছুর্গমগতি মধুক্থদন অর্থাৎ রসিকশেখর শ্রীরুঞ্ণ যাহার বসন": 
গঞ্চালনোখ ধন্তাতিধন্য পবনম্পর্শে আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন, সেই বুষভাঙু-রাঁজনন্দিশী শ্রীরাঁধা যথায় অবস্থা, 
করিতেছেম, সেই কালি্দ-পুলিনবত্তাঁ অতিরম্য-প্রীববন্দাবনের কেলিকুগ্ত যে দিকে অবস্থিত, সেই দিকও অতিধয়, 
তাহাকে নমস্কার করি। ২। 
যিনি ত্রন্ধেশ্বরাদির সুদুর ভ শ্রীচরণ-কমলরেণুর পরমাভূত বৈভবে মহাধরশবধধ্যবতী এবং সর্ধার্থপার প্রীরু*, 
প্রেমত্রসবধিণী কপার্জ দৃষ্টিতে মহা মাধুর্যবতী সেই বৃষভা রাঁজনন্দিনী শ্রীরাঁধার মহিমাকে নমস্কার । ৩। নি 
শিব-বিরিধি-শুক-নার? ও ভীঙ্ম প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ভাগবতগণও অযোগ্য হেতু সহসা যাহার দর্শন লাভ করিতে 
পারেন না, সেই পরমপুরুষের সন্য বশীকরণকারী অনস্তশক্তিসম্পন্ন চুর্ণৌষধির ন্যায় শ্রীরাধিকার, চরণ রেণুবে: 
আমি অঙুমরণ করি। ৪। 
উদার স্বভাবা গোপীগণ যে শ্রীচরণ-রেণু মস্তকে ধারণ করিয়া] শিখিপুচ্ছমৌলী নীগরমণি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়গুণের 
সহিত কাম্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যাহা ভাবোৎসব "দ্বার ভজনকারী ভক্তজনের রসলভের কামথেছ স্বরণ 
মেই শ্রীরাধিকা-চরণরেগুকে আমি স্মরণ করি || ৫॥ | 


*... ্ররাধারস স্থধানিধি 


চন্া-আনন্দরসদাররূপ নিভাব-সঙ-হধাতরঙ্ সমূহ ছার! যিনি প্নঙ্মননকে সর্ধতোভাবে অভিষিক্ত 
করাইতেছেন এবং সগ্রীবনী মহৌষধি যেরূপ মুচ্ছিত যুদ্ধবীরকে জীবিত করে, তদ্রপ অসংখ্য কন্দপ্শর-বিদ্ধ মুচ্ছিত 
গ্রীন্দ-নন্দনের মঞ্জীবনী যহৌষধিরূপ! এ নিকু্ দেবী সর্ধবোতকর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছেন ॥ ৬ | 

যাহার লালা লাবণ্য ক্ষণে ক্ষণে চমৎকার ও মনোহর, সেই 


১৩৫ 


সূবম-মোহন শ্ঠামন্দরের মহামধুরাজের ত্রিভল্ 
ভপ্দিমকারী যে শ্রীরাধানন মধুরাঙ্গের কল! নিধান এবং রসপিষ্কুর সার স্বরূপ সেই প্রীরাধা মুখ চন্ত্র কবে নয়ন 
গোঁচর হইবে ?॥ ৭॥ 

শিখগুমৌলী পরমপুরুষ হইয়াও কেলিকুপ্রভবনা্ণে প্রবেশার্থ যাহার কিছ্বরীগণকে নিত্য বহুবার কাতর 


বাক্যে প্রার্থনা করিয়া থাকেন, আমি শরীকষ্ণের হৃদয়নিধিশ্বরপ! সেই বৃষভাঙ্গনন্িনী ররাধার কেলি কুগ্ান্তৰ্গত 


>. 


গৃহ প্রানের কবে মাঞ্জনী (ঝট!) হইব? ॥৮৷ 

মন! তুমি সকল মহত্রুন্দকে দুরে পরিত্যাগ করিয়| প্রণয়ের সহিত শ্ীবন্দাবন অন্থুমরণ কর। তথায় 
সত্ারনীকুত (সাধুগণের উদ্ধারোপায় ) স্থভাব স্থধারসের প্রবাহস্বরূপ শরীরাধ| নামে এক সর্ঝাভীষটগ্রদ দিব্য 
নিধি আছেন | ৯ | 

হেশ্রীরাধিকে ! কোন বিদগ্ধ চূড়ামণি (ভ্রীরুষ্) তোমার পদে পতিত হইয়া একবার মাত্র আলিঙ্গন প্রার্থনা 
করিলে তুমি সেই নিত্যাস্বান্ত আলিফ্ম-রসের অঙ্তুভবে প্রমোদিত হইয়া, সজভঙ্গ-অতির-নিধিরূপে অর্থাৎ 
বাহিরে রোযাভাষ প্রদর্শনার্থ জরভক্ষ এবং অন্তরে অতিশয় কৌতুহল প্রকাশক্ূপ হুট্ামিত ভাবের আধার স্বরূপ 
হইয়া ‘ন! না” বলিতে থাকিবে, আমি সেই কথা শ্রবণ করিব? ১০ 

অসংখ্য গোপান্রণার মধ্যে আমি কেবল ষাঁহার চরণ কমলের নখচন্দর মণিচ্ছটার অনির্কচনীয় বিস্ষুর্জন 
নয়নগোচর করিয়াছি, সেই পুর্ণাগুরাগে রসসিন্ধুর সার-_মদনাখ্য-মহাভাবম্ী-যত্তি শ্রীরাধিকা কবে আমার প্রতি 
কৃপা করিবেন || ১১॥ 

উৎফুল্পমান রন-সাগর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅন্গ-মাধুর্যরূপ তর্ক সমূহোথ প্রণয়-দ্বারা অথবা তাহার প্রণয় লাভার্থ 
যাহার নয়ন যুগল লোৌল, সেই শ্রীবৃন্দাবনের মব-নিকুঞ্জ গৃহের অধিদেবী শ্রীরাধার পুণ্যদৃষ্টি আমার প্রতি কবে 
পতিত হইবে? ॥ ১২॥ | 

হে বৃন্দাবনেশ্বরি! রলিকভ্রমর শ্রীকৃষ্ণ, তোমার যে প্রেমক্প অমৃতের সারভূত মকরন্দরস-প্রবাহে পূর্ণ 
চরণ-কমল ভ্বায়ে ধারণ করিয়া তীব্র মদন-জালা নির্বাপিত করেন, আমি সেই পরম শীতল চরণ-কমলকে 


'ভঙ্গনা করি ॥ ১৩ ॥ 


যে স্থানের পল্পবযুক্ত লতা অঞ্জরী শ্রীরাধার কর-কমলযুগল দারা সংস্পৃষ্ট অীরাধার নে ত রে 
মধুরস্থলী ষথায় অবস্থিত, এবং যে স্থানে প্রেমোন্মত্ত বিহগাবলী ছারা আীরাধার যশোগানে মুখরিত, রাধা? 
বিহার-বিপিনে আমীর মন ক্রীড়া করুক || ১৪ ॥ 


আষমুনার জলে অবগাহন করিতে চল, বলিলে জীরুষভান্ু রাজনন্দিনী মধুর হাস্ত করিয়া আমাকে বলিবেন,_ 


ত মান আমি কবে 
নথি! যে পর্যন্ত রজনী আছে, তাবৎ অপেক্ষা কর, এবশ্রকার রসদ কেলিকদশ্ঘজাত 


লাভ করিব ॥ ১৫ || 
রশিকেন্্র শীষের মুখেন্ুবিষ দূর হইতে দর্শন করিয়া মিনি 
ভীব-বিশিষ্টা হইয়াছেন এবং নৃপুর-ঝঙ্কারের সহিত পদক্ষেপ করি 
শিম করিব ॥ ১৬ ॥ 
হেরাধে। কেলি 
ভজন (৬ষ্ঠ বেন্ত )--১৪ 


লজ্জা বশতঃ পদানুলীতে দৃষ্টি ন্তপ্ত করিয়া রমণীয় 
তেছেন, আহ! ! আমি সেই শ্রীরাধাকে কবে 


-কুপ্তভবনে রসিক-নাগর গ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গরঙ্গে রজনী জাগরণ রি বলিয়া তুষি 


) রত ° 
45৮ ভজন সনদ 


প্রাণকান্তের জোড়ে থাকিয়াও “হা মোহন” বলিয়া অকস্মাৎ মধুর গ্রলাপকাঁরিণী এবং পপ 
মৌহনালী কোন শ্যাম| নায়িকার শিরোমনি নিৰুজ সীমায় জয়যুত হইতেছেন ॥ ৪৭ || ডি | 
হেত্রীরাধিকে! কুগ্তাভাগ্তরে আনির্বচনীয় রসোত্সবের আয়ে তোমার 309 আমি বুধ 
অবস্থান পূর্বক সেই ঈযংস্কুট মধুরাদাপ মিঙ্িত ভূষণ শিঞ্চন শরণ করিয়া করে রসহদে ফি ব?।, 9৮ | 
যিনি উৎকট বিরহতাপ প্রশমনার্থ মধুমতী মধুরস্বর! বাণ| হন্তে লইয়া নাগর শিরোমণি ভাবা গন 
করিতেছেন, হায়! কখন বা অশ্রবর্ধণ দ্বার! জলনিধি মদৃশ দুঃখের দিনকে আনয়ন করিতেছেন, সেই শরীরাধা আয! 
হৃদয়ে উদ্দিত হউন ॥ ৪৯ || 
অহে|! বৃন্দাবনে পরস্পর হাঁস-পরিহাঁপ বিলাদকেলী-বৈচিত্র্য জিত মহাঁরদবৈভব দার! বিলাসবান্‌ হের 
বিদ্ধ যুগল-কর্তৃক আমার হায় অপহৃত হইয়াছে ॥ ৫* ॥ k | 
নেত্রান্ত সঞ্চালন ছাঁর! উন্মীলিত মহাপ্রেম রসামূত গিন্ধুর তরধোচ্ছাসে বিশ্বপ্নাবমকারী তড়িন্মাল। গৌর।। 
নবকৈণোর মধুর কোন এক নাগরীগণের শিরোভূষণ নবরত্ব সর্কবোখকর্ষেগ সহিত বিরাজ করিতেছেন ॥ ৫১ | | 
অমন্দ কৃষ্ণপ্রেমের চিহুসকল দ্বার] যাহার হৃদয়ের সকল নির্ববন্ধ শিথিলীভূত হইয়াছে, যিনি দয়াসাগ়ে৷ 
পার, দিব্যকাস্তির মধুর লাবণ্য দ্বারা সুন্দর, নিখিলবেদও তীহার লক্ষণ নির্ণয়ে একান্ত অসমর্থ এবং রমা 
প্রীকষের দার স্বরূপ, সেই অনির্ধ্বচনীয় সুকুমার শ্রীরাধাখ্য-রত্ব' জয়যুক্ত হইতেছেন ॥ ৫২ ॥ | 
আঁমি গ্রীতিবশতঃ স্বামিনীর স্বহস্তপ্রদত্ত প্রসাদ-স্বরূপ পষ্বস্্ ও কুচতটে কঞ্চুলিক! খারণকারিণী মি 
পাঁশ্ে স্থিত] এবং তদীয় বিবিধ পরিচর্য্য-চতুর কিশোর-সুকুমারী-রূপে কি আপনাকে গণনা করিব ? ॥ ৫৩ ॥ 
_  অহে।] হে পীরাধে ! তোমার কেশপাশকে নখদ্ধ|রা এক-একটি করিয়া পৃথগ ভূত করিতে, দ্বর্ণ-কূলমাঁধা। 
স্নযুগলে বঞ্চুনী অর্পণ করিতে এবং কোথাও বা সথগুল্ফে ঘ্িধাবিভক্ত মণিমধীর পরিধান করাইতে তোমা 
সুপরিচারিক কবে হইব? ॥ ৫৪॥ | 
: অতিন্বেহবশতঃ উচ্চৈ:স্বরে হুরিনাঁম গ্রহণকারী তথা কণ্তুরীচন্দনাদি বহু স্থগন্ধি উপচাঁর দ্বার! পুজাবা 
এবং বৃদ্দাবনে' অন্থচরপশীল পরমানন্দী যে আমি, আমার মন শ্রীগাধার শ্রীচরণরূপ কোমলপন্ে বর্গ 
করুক | ৫৫॥ 
যদিও এ দাসীজন নিজ প্রাণেশ্বরীর দয়ার প্রাত্রী এবং সেই হেতু স্সেহভরে আমাকে বারব্বার চুম্বন 
আলিঙ্গন করিতেছেন, তথাপি হে শীরাধে! তুমি যে অড্ভুতগতি, তোমার পদরস বিনা সেই আমাএ মন রি 
রহিয়াছে ॥ ৫৬ ॥ | 
নামগ্রহণমাত্র প্রোদ্দামপুলকবিধা়িনী অনির্বচনীয়া কৌমারোজ্জলা প্রীতিকে যাহারা সর্বদা জা 
করিতেছেন, রহঃ-কেলীকুঞ্জে সেই শরীরাধামাধবের শৈশবক্রীড়াচ্ছলে বিবাহোৎসব আমি শ্রীবৃন্দাবনের নব 
নিচয় আনয়ন করতঃ কবে আনন্দের সহিত সম্পাদন করিব? ॥ ৫৭ | | 
মধুর বীণাগান বিস্তার নিধিষ্বূপাঁ এবং করীন্দ্রের বনসম্মিলনমদোন্ত্। করিণীর স্যায় সুন্দর গিরি 
বৃষভা্পত্রী শ্ীরাধা, মনোহর বেখুমার্গে বীণার ন্যায় পঞ্চম-্থরে স্দীতকারী প্রিয়তম ফের সহিত প্রসূন 
কবে ব। সম্মিলিত হইবেন ॥ ৫৮॥ | 
শ্রেষ্ঠ হাসরতি-সমঘিত মোহনাডুত বিলাস রাঁসোৎসবে বিচিত্র তাগুর নাট্য প্রকটন ছার! অমহেতু যাহা 
গওস্থল ঘর্শ্মসিক্ত হইয়াছে, পাদসেবনে কৃতার্ঘধাণা আমি সেই নাগরিমণি ও রসিকশেখরকে কবে বা আম! 
মহিত ভঞ্জন! করিব 1] ৫2॥ k 
জীবন্দাবনে মঞ্জুল নিকুঞ্জ গৃহে গৃহে আত্মেশ্বরীকে অন্বেষণ করিতে করিতে, “হা রাধে! সব্দিঞ্ধ দিও 






শররাধারস স্ধানিধি ১০৫ 


লা নিজাস-মদ-হুধাতরদ সমূহ দ্বারা যিনি রননদনন্দনকে নর্কতোতাবে অভিষিক্ত 
করাইতেছেন এবং সঞ্জীবনী মহৌষধি যেরূপ মুচ্ছিতবুদ্ধীরকে জীবিত করে, তদ্বণ অসংখ্য কন্দর্পশর-বিজ্ধ মুচ্ছিত 
গরনন্দ-নন্নের সগ্জীবনী মহৌষধিরূপা এ নিকুঞ্জ দেবী সর্ক্মোংকর্ষের সহিত বিরাঁজ করিতেছেন। ৬ ॥ bh 

যাহার লীলা লাবণ্য কণে ক্ষণে চমৎকার ও মনোহর, সেই ভূবন-মোহন খ্যামন্তন্দরের মহামধুরাঙ্গের ত্রিভঙ্গ 
ভদ্দিমকারী যে শীরাধামন মধুরাঙ্গের কলা নিধান এবং রমগিস্কুর সার স্বরূপ সেই শ্রীরাধা মুখ চন্দ্র কবে নয়ন 
গোঁচর হইবে ?॥ ৭॥ 

শিখগুমৌলী পরমণুরুষ হইয়াও কেলিকুগ্ভবমা্রণে প্রবেশার্থ যাহার কিন্বরীগণকে নিত্য বহুবার কাঁতর 
বাক্যে প্রার্থনা কগিয়া থাকেন, আমি শ্রকুষের হৃদয়নিধিশ্বরূপ! সেই বৃষভাগনন্দিনী শ্রীরাধার কেলি কুণরাস্তর্গত 
গৃহ প্রানের কবে মা্জনী (ঝাটা) হইব ?॥ ৮] 

মন! তুমি সকল মহত্বুন্দকে দুরে পরিত্যাগ করিয়৷ প্রণয়ের সহিত শ্রবৃন্দাৰন অন্গসরণ কর। তথায় 
সত্তারনীকৃত ( সাধুগণের উদ্ধারোপার) স্থভাব স্থধারসের প্রবাহস্বরূপ শ্রীরাধা নামে এক সর্ধাভীষ্টগ্রদ দিব্য 
নিধি আছেন ॥ ৯ | 

হে শ্রীরাধিকে ! কোন বিদগ্ধ চূড়ামণি (শরীর) তোমার পদে পতিত হইয়া! একবার মাত্র আলিঙ্গন প্রার্থন। 
করিলে তুমি সেই নিত্যান্বাছ্য আলিঙ্গন-রসের অনুভবে প্রমোদিত হইয়া, স্ভদ্ব-অতিরঙ্গ-নিধিরূপে অর্থাৎ 
বাহিরে রোষাভাষ প্রদর্শনার্থ জভন্দ এবং অন্তরে অতিশয় কৌতুহল প্রকাশরূপ কুটা।মিত ভাবের আধার স্বরূপ 
হইয়] ‘মা নাঃ বলিতে থাকিবে, আমি সেই কথা শ্রবণ করিব ? ১০॥ 

অসংখ্য গোপান্ধণার মধ্যে আমি কেবল যাহার চরণ কমলের নখচন্্র মণিচ্ছটার অনির্ব্বচনীয় বিক্ফুর্জন 
নয়নগোঁচর করিয়াছি, সেই পুর্ণাণুরাগে রসসিন্ধুর সার__মানাখ্য-মহাঁভাবময়ী-যৃত্তি শ্রীরাধিকা কৰে আমার প্রতি 
কৃপা করিবেন || ১১ || 

উৎফুলমান রস-সাগর শ্রীকৃষ্ণের শর মন্গ-মাধুষ্যরূপ তরঙ্গ সমৃহোথ ্রণয়-দ্বারা. অথবা তাহার প্রণয় লাভার্থ 
বহার নয়ন যুগল লোল, সেই শ্রীবৃন্দাবনের নব-নিকুঞ্জ গৃহের অধিদেবী শ্রীরাধার পুণ্যদৃষ্টি আমার প্রতি কবে 
পতিত হইবে? | ১২॥ 

হে বুন্দাবনেশ্বরি ! রসিকভ্রমর শ্রীকৃষ্ণ, তোমার যে প্রেমরূপ অমৃতের সাঁরভূত মকরন্দরস-প্রবাহে পূর্ণ 
চরণ-কমল হৃদয়ে ধারণ করিয়া তীব্র মদ্দন-জালা নির্ববাপিত করেন, আমি সেই পরম শীতল চরণ-কমলকে 
‘ভঙ্জন| করি ॥ ১৩ ॥ 

যে স্থানের পল্পবযুক্ত লতা মঞ্জরী প্রীরাধার কর-কমলযুগল দার! সংস্পৃষ্ট আরাঁধার পদচিহ্ন ছার শোভমান! 
যধুরস্থলী যথায় অবস্থিত, এবং যে স্থানে প্রেমোন্মত্ত বিহগাবলী ছারা আরাধার যশোগানে মুখরিত, রাধার সেই 


বিহার-বিপিনে আমার মন ক্রীড়া করুক || ১৪ ॥ 
আষমুনার জলে অবগাহন করিতে চল, বিলে শ্রীবুষ 
সখি! যে পৰ্য্যন্ত রজনী আছে, তাবৎ অপেক্ষা কর” এব 


ভা রাজনন্দিনী মধুর হাস্য করিয়া আমাকে বলিবেন,_ 
শ্রকাঁর রসদ কেলিকদদ্ঘজাত মান আমি কবে 


লাভ করিব ॥ ১৫ ॥ 
রসিকেন্দ্র শীকফ্ের সুখেন্ুবিষ দূর হইতে দর্শন করিয়া! খিনি লজ্জা বশতঃ ARS রমণীয় 
্বভাব-বিশিষ্টা হইয়াছেন এবং নৃপুর-বন্ধারের সহিত পদক্ষেপ করিতেছেন, মাহা! আ রাধাকে কবে 


দর্শন করিব ॥ ১৬ । "3 | 
হে রাধে! কেলি-কুঞ্জভবনে রসিক-মাগর প্রীক্বষ্ণের সহিত সঙ্গর্ে রজনী জাগরণ করিয়াছ বলিয়! তুমি 


ভজন (৬ষ্ঠ বেস )-১৪ 


১০৮ ভজন সন্দর্ভ 


প্রাণকাস্তের ক্রোড়ে থাকিয়!ও “হ! মোহন” বলিয়া অকস্মাৎ মধুর প্রলাপকারিণী এবং খাঁমািরাগ-মদমবিহস, 
মৌহনাঙী কোন শ্যাম। নায়িফার শিরোমনি নিকুঘ সীমায় জয়যুক্ত হইতেছেন || ৪৭ || 
হে্রীরাধিকে | কুগাভাস্তরে আনির্ধ্চনীয় রপোৎসবের আঁরভে তোমার রহং-পরিচারিকা আমি কৃপা 
অবস্থান পূর্বক সেই ঈষংপ্দুট মধুরাণাপ মিশ্রিত ভুষণ শিপন বণ করিয়া করে রসহদে পতিত] হইব ? ৷ ৪৮॥ 
যিনি উৎকট বিরহতাঁপ প্রশমনার্থ মধুমতী মধুরম্বরা বীণ| হত্তে লইয়া নাগর শিরোমণি ভাবলীলা গান 
করিতেছেন, হায় | কথন বা! অশ্রবর্ষণ দ্বার! জলনিধি সদৃশ দুঃখের দিনকে আনয়ন করিতেছেন, সেই জীরাধ। আমার 
হৃদয়ে উদিত হউন ॥ ৪৯ || 
অহে|! বৃন্দাবনে পরস্পর হাঁস-পরিহাঁদ বিলাদকেলী-বৈচিত্র্য জ্‌ভিত মহারদবৈভব দার! বিলাসবান্‌ কোন 
বিদগ্ধ যুগল-কর্তৃক আমার হৃদয় অপহৃত হইয়াছে ॥ ৫* ॥ 
নেত্রাস্ত সঞ্চালন দ্বার] উন্মীলিত মহাপ্রেম রসামূত গিদুর তরপৌঁচ্ছাসে বিশ্বপ্নাথনকারী তড়িন্মাল! গৌর ও 
নবকৈশোর মধুর কোন এক নাগরীগণের শিরোভূষণ নবরত্ব সর্ক্বোংকর্ষের সহিত বিরাজ কগিতেছেন ॥ ৫১ ॥ | 
অমন কৃষ্ণপ্রেমের চিহ্নসকল দ্বারা যাহার হৃদয়ের মকল নির্ধন্ধ শিথিলীভূত হইয়াছে, যিনি দয়াসাগরের ; 
গাঁর, দিব্যকান্তির মধুর লাবণ্য দার! অন্দর, নিখিলবেদও তাহার লক্ষণ নির্ণয়ে একান্ত অসমর্থ এবং রস্সাগর 
ভ্ীকফের সাঁর স্বরূপ, সেই অনির্ধ্চনীয় সুকুমার শরীরাধ।খ্য-‘রত্ন' জয়যুক্ত হইতেছেন ॥ ৫২ ॥ 
আমি গ্রীতিবশতঃ স্বামিনীর স্বহস্তপ্রদত্ত প্রসাদ-স্বন্রপ পট্টবন্ম ও কুচতটে কঞ্চলিকী ধারণকাঁরিণী নিত্য | 
পাশ্বে স্থিত। এবং তদীয় বিবিধ পরিচর্ধ্য|-চতুর কিশোর-স্থকুমাগী-রূপে কি আপনাকে গণনা করিব 1 ॥ ৫৩ | | 
অহে|! হেশ্রীরাধে! তোমার কেশপাঁশকে নখছ|রা এক-একটি করিয়া পৃথগ ভূত করিতে, স্বর্ণ-কলদাকার | 
স্তনযুগলে কঞ্চুপী অর্পণ করিতে এবং কোথাও বা স্থগ্ুল্‌ফে দ্বিধাবিভক্ত মণিমঞ্তীর পরিধান করাইতে তোমার | 
স্থপরিচারিকা। কবে হইব? ॥ ৫৪॥ \ 
অতিম্বেহবশতঃ উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম গ্রহণকারী তথা কন্তুরীচন্দনাদি বহু স্থগদ্ধি উপচার দ্বারা পুজীকারী 
এবং বৃন্দাবনে অমুচরণশীল পরমানন্দী যে আমি, আমার মন শ্রীয্নাধার শ্রীচরণরূপ কোঁমলপন্মে বসতি 
করুক ॥ ৫৫ 
যদিও এ দাসীজন নিজ প্রাণেশ্বরীর দয়ার প্রাত্রী এবং সেই হেতু ন্নেহভরে আমাকে বারম্বার চুম্বন ও 
আলিঙ্গন করিতেছেন, তথাপি হে এর্নাধে! তুমি যে অডুতগতি, তোমার পদরদ বিন! সেই আমার মন নিবি 
রহিয়াছে ॥ ৫৬ ॥ 
নামগ্রহণমাত্র প্রোদ্দামপুলকবিধায়িনী অনির্ধচনীয়া কৌমারোজ্জল। প্রীতিকে যাহারা সর্বদা! ভজন]: 
করিতেছেন, রহ:-কেলীকুণ্জে সেই শ্রীগাধামাধবের শৈশবক্রীড়াচ্ছলে বিবাছোৎ্সব আমি শরীবৃন্দাবনের নবকুস্থ' 
নিচয় আনয়ন করতঃ কবে আনন্দের সহিত সম্পাদন করিব 1॥ ৫৭ ॥ শা 
মধুর বীণাগান বিদ্যার নিধিশ্বরূপা এবং করীন্দ্ের বমসম্মিলনমদোন্মত্তা করিণীর হ্যায় স্থন্দর গতিবিশিষ্টা 
বৃষভাঙ্গপুতী শ্রীরাধা। মনোহর বেণুযার্গে বীণার ন্যায় পঞ্চম-স্বরে স্দীতকা রী প্রিয়তম রীকুষের সহিত গ্রীমুনাতীরে 
কবে ব৷ সাম্মলিত হইবেন ॥ ৫৮ 
শ্রেষ্ট হাসরতি-সম্বিত মোহনাডুত বিলাপ রাসোৎসবে বিচিত্র তাওব নাট্য প্রকটন ছার শ্রমহেতু বাহার 
গণ্ডস্থল ঘর্ম্মসিক্ত হইয়াছে, পাঁদসেবনে ককতার্থপ্রাণা আমি সেই নাগরিমণি ও রূসিকশেখরকে কবে বা আনন্দের 
সহিত ভঞ্জন! করিব 11 ৫৯॥ 
শরীবৃন্দাবনে মঞ্জুল নিকুঞ্জ গৃহে গৃহে আত্মেশ্বরীকে অন্বেষণ করিতে করিতে, “হা রাধে! সবিদধ দিত পথে? 





রাধার স্থধাঁনিধি বি 


যাইতেছ না?” এইরূপ রহস্তালাপ করিতে করিতে শ্রীরাধার কচপ্রা্থভাগলগা কস্তরী-পঞ্ষে পদ্িল প্রীযমূনা- 
নিলে স্মাম করিতে করিতে নির্মল হইয়া, হায়! আমি কৰে ইদেহজ-মলকে বিসর্জন করিব ? ॥ ৬০ ॥ 

রদৈকদায়িনী! প্রগতি দ্বার তোমার গাদ্পর্শ ষাহার রসোংসব, সেই ইম্দীবর-শডাম জীগোধিনকে প্রার্থনা 
করিতে করিতে, সুন্দর রহঃ-কুগ্রগুলি সম্মাচ্জিত করিতে এবং মালা, চন্দন, গন্ধপাত্র, স্বরসাল তাল ও শ্বাহ 
পানীয় দ্রব্যাদি বিলামৌণকরণগুলি কেলিকুঞ্জে আনয়ন করিতে আমি কবে তোমার প্রেয়া (প্রেরণষোগ্যা দীসী ) 
হইব? ॥ 5১ | 

অহ! লাবগ্যাযুত-বার্তা দ্বারা ষিনি এই জগতকে সংগ্রাবিত করিতেছেন এবং যাহার বদন-চক্্িকা অনন্ত 
শাঁরা-পূর্ণশশীর স্থযমা বিস্তার করিতেছেন, সেই বৃন্দাবনের মঞ্জু গৃহিণী প্রিরাধা) অধিল সাধ্য-সাধন কথা তুচ্ছীক্বৃত 
পূর্বক স্বণাসোৎসব প্রদান করিয়া বিরাজ করিতেছেন ॥ ৬২॥ 

হে কিতব! হে ধূর্তশিরোমণি | ননা-নন্দন তুমি কোন এক স্থানে স্বীয় অপারগ ৃট্িার! ছুইতিন বার 
প্রার্থনা করিলে তাঁহার প্রত্যাখ্যান-ছলে ধিনি উদার সক্কেত-স্থান নির্দেশ করেন, সেই প্রীরাধা নিভৃত কদম্ব 
বাটিকায় ত্বদীয় বঞ্চনাশঙ্ক। বশতঃ একাকিনী যাইতে পারিবেন না। অতএব অঙ্থচরীরপে করে আমাকে সঙ্গে 
যাইতে আদেশ করিবেন? ॥ ৬৩ ॥ 

আহা! শ্রীগাধার সেই নিরুণম। জ্রনর্তন চাতুরী, সেই চারু অপাদ্র-দর্শন চাতুরী বরতম্থ শরীরের বাখৈদধধীর স্তায় 
বচন-চাতুরী, সক্ষেতাগম-টাতুরী, নব নব কেলি-কলা-চাতুরী এবং সবীগণের সহিত পরিহাদোংসবে যে চাতুরী তাহা 
সর্ধোত্কর্ষের সহিত সর্বোপরি বিরাঁজ করুক ॥ ৬৪ | 

যাহার! উল্মীলিত যুগলান্থরাঁগ গরিমার দেদীপ্যমান! মাধুরী-ধারাসারধুরদ্ধর দিব্য ললিত কমর্পের উৎসবের 
সহিত নিত্য ক্রীড়াশীল অথচ চিত্তে চির-খোদান্বিত, সেই শ্রীপাধামাধবের কৌমারকালেও যে নিত্যাভিমব 
কেবল কলা-চাঁতুর্ধ্-লহরীর শিক্ষা্দি দীক্ষারস, তাহা আমাদের সম্বন্ধে পরাবধি-স্বরূপ হউক ॥ ৬৫॥ 

যাহারা স্বরুতিজনের হৃদয় হরণ করিয়া ব্রজনগরের পথে পথে খেল! করিয়া বেড়াইতেছেন এবং অকস্মাৎ 
সেই কৌমাঁর-কালেই ষাঁহাঁদের নব-কৈশোর বিভব প্রকটিত হওয়ায় রহ:-গ্রদেশে যাইয়া পরস্পর পরিহাঁসাদি 
লীলাবিহারে প্রবৃত্ত হইলেন, সেই শ্রীরাধা-ব্রজেন্্রন্দনকে আমি কবে বা দর্শন করিয়া পুর্ণকাম হইব 1॥ ৬৬॥ 

হে্রীরাধে! তোমার নব পরিমল-সমস্বিত প্রফুল্ল মল্লিক! মালাবেঠিত ধশ্শি্ন (খোঁপা), নিবিড় সিন্মুর-বিন্দু 
পরিশোভিত ললাটদেশ ; অস্গুপম-দীর্ঘাপন্নছবি, প্রেমোল্লাম-পূর্ণ চারুচন্দ্রাংশু হাস্ত এবং তোমার বক্ষজঘয়ের 
রহ্হ্যতাঁকে স্মরণ করি॥ ৩৭॥ 

লীলায় যাহাদের কোটালক্ীর লক্ষণীয় লক্ষণ-নিচয় শোভা পায়, সেই শত শত ব্রজকিশোীগণের দার! মেবনীয় 
এবং ফি এক জ্যোতি সিঞ্চনকারী উজ্জলরসে, প্রাগ ভাব-স্বরপ, অতি মধুর শ্রেষ্ট রাধার" নাম, ব্রজমগুলে কোন 
এক ভাগ্যবাঁনের শ্রীরাধা-ধ্যান-বিভাবিতচিত্তে বহু সৌভাগা-সম্পদ দ্বারা বিস্তার প্রাপ্ত হইতেছেন ॥ ৬৮॥ 

যাহ। নবযৌবনোদয়ে মহালাবণ্য লীলাময়, যাহা সান্দানন্দঘন প্রকুষের অনুরাগ ঘটিত শ্রীমৃতিরও সম্মোহনকারী, 
যাহা শ্রীবন্দাবনে নিকৃপ্তফেলি বিষয়ে সুন্দর এবং শ্রীগোবিন্দের-ায় ভ্রচেন্দ্রর গৃহিণীর একমাত্র প্রীতির বিষয়, সেই 

-গৌরচ্ছবি শ্রী 'মাঁধর্ধয জয়যুক্ত হউন ॥ ৬৯ | 
A রঃ টা: প্রিরফের) মহাকলোল-মালায় আকুলিত হই চঞচলারুণ নয়নাপাদ- 
চারুত। দার! কেলিকলা মহোংসবের কিছু বিচার করিতেছেন, সেই অডুত কামবৈভবময়ী জগন্নোহিনী রাধা 


শ্রবৃন্দাবনের নিকুঞ্মন্দিরে আনন্দিত হইতেছেন ॥ ৭০ ॥ ৃ 
মণি ফচ যাহার নবগ্রেমন্ভাব চঞ্চল জব তাঁরা বিমোহিত, মিনি ভক্তৈকচিন্তামণি ও নিবিড় 


১১২ ভজন মন্দ্ত 


প্রতিঙ্গ মনোহর অদ্ভুত রসম্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র লীলানিধি-দ্ব্পে! হে শীরাধিকে ! নিককুপাতরদ্ছটা 
আমার প্রতি নিহিত কর ॥ ৯৩ ॥ 
হে সান্দানন্দঘম-শ্রীকৃষ্ণামুরাগ লহরী-নিষ্তন্দি পদা ঘুজছন্থে! হে বুষভান্নন্দিনি আরাধে ! তোমার এমাদোৎাধ, 
লাভেচ্ছু কোনও এক বৃন্দাবন কন্দর্প (জীর্ণ) তোমার কি্বগীগণকে হর্যভরে বছশঃ প্রাথনা করেন। আমি 
তোমার সেই চরণ-কমলকে সর্বদা! বন্দন! করি ॥ ৯৪ ॥ ১: 
যাহ! একবার মাত্র উচ্চারণ করিলে নন্দনন্দন শ্রীরুষঃও তৎক্ষণাৎ আকু্ হইয়া থাকেন, যাহাতে 
প্রীতি সম্পন্ন হইলে সমস্ত পুরুষার্থে তৃচ্ছতা উপস্থিত হয়, স্বয়ং মাধব (আরুষ) ও যাহার নামাক্ষিত মন প্রীতিপু্বক 
জপ করিয়া থাকেন, সেই অদ্ভুত “গাঁধা” এই বর্ণদ্বয় আমার রসনায় স্মুর্িত হউক ॥ ৯৫ ॥ 
মুনীতটবর্তা-কুগ মন্দিরে জীকুষ যোগীন্দের ন্যায় যাছার পদজোতি-ধ্যান-পরায়ণ হইয়াও গ্রেমাআ'তে অভিষিদ্ত 
হইয়| সর্বদা যাহ] জপ করিতেছেন সেই অনির্ধচনীয় অদ্ভুত উল।সকর রতি রসাননা-সন্মোছিতা “গাধা” এই ছুই অঙ্গর- 
যুক্ত! পরাবিগ্তা আমীর হৃদয়ে সদ! স্কুরিত হউক ॥ ৯৬ ॥ 
যাহ] দেবতা, কি ভক্ত, মুক্ত ও থহদ্গণের অত্যন্ত দূরবর্তী, যাহা প্রেষানন্দরস-স্বরূপ এবং স্বয়ং আকষ যাহ! 
প্রেমভরে আবণ করেন, জপ করেন, কখন বা সথীগণের মধ্যে পরমীনন্দে গান করেন, কখন বা প্রেম -মুখ হইয়া 
জল্পনা করেন সেই রাঁধানামামৃতই আমার জীবন ॥ ৯৭ ॥ 
যিনি প্রৌঢ়ামুরাগোৎসবের দ্বার! প্রিয়তম ব্রসমণি শ্রীকৃষ্ণকে সর্বদা! ভজনা করিতেছেন, যাহারা গোবিন 
মখুযুৎস্থক তাঁহারাও যাহার আচরণাশ্রঘ্মাত্র পরম কৃতার্থ হইতেছেন, যিনি একরসবতী এবং যাহার আরাধনায় 
পরমাগ্র? সিদ্ধি লাভ হয় সেই অঁতিমৌলিশেখর'লতানামী আীরাধিক। কি আমার প্রীতি সম্পাদন করিবেন ॥ ৯৮॥ 
যাহার গাত্রে কোটি বিদ্যুতের ছবি, আ্ীমুখে প্রবদ্ধিত আনন্দচ্ছবি, বিশ্বৌষ্টে নব বিদ্রমচ্ছবি, করে অধ্বথাদি 
সত্পন্থবের ছবি, শুনযুগলে স্বর্ণকমলকলিকাঁর ছবি, সেই ফুলেন্দীবর-নেত্র!, নবকুপ্তকেলীমধুর1 শ্রীরাঁধার রূপমাধুর্যযকে 
বন্দনা করি ॥ ৯৯ ॥ 
মুক্তাপংক্ি-প্রতিম-্দশনা, চারুবিদবাধরৌগী, ক্ষীণমধ্যা, নব নব রসাবর্ত গভীর নাঁভি, পুলকটি, তারুণ্য সমুন্মেষিত 
লাবণ/সিদ্ু, বৈদদ্ধীর হৃদয় স্বরূপ! নাগরী শ্রীরাধা রক্ষা বিধান করুন | ১০০ ॥ 
হে স্সিগ্কা কুঞ্চিত নীলকেশি! হে বিদুলিত বিশ্বাধরৌঠী! হে চন্দ্রবানে! হে ক্রীড়াশীল খগ্তম-গঞ্জনাক্ষি! 
হে দেদীপ্যমান-নাসাগ্রমুক্তীফলে | হে পীনখোণি! হে ক্ষীণোদরি! হে স্তনতটাবৃত্তচ্ছটাত্যভুতে ! হে তৃজবন্লি 
চারুবলয়ে! হে রাধে! তুমি স্বরূপ প্রকটিত কর ॥ ১০১ ॥ 
যাহাতে কন্দর্প রাজাধিষ্ঠিত শেণীরূপ হেম-বরাসন ও ললিত নবযৌবন শোভা পাইতেছে, এবং যাহা অদ্ভুত 
প্র্নাঞ্জলি বিরচিত ও নবরসের লীলাভূমি শ্রীরাধার সেই প্রীম্দে স্ুমোহন লীলাপা বিচিত্র তাণ্ডব-কলা-পাণ্তিত্য। 
লজ্জা যবনিকার পুনঃপুনঃ সুষ্টি করিয়] উন্মীলিত হইতেছে ॥ ১০২ ॥ 
যাহাতে সেই লাবপ্যের চমতকৃতি ও কৃষ্ণের মনোহর নব বয়ঃ সন্ধির মাধুধ্য শোভমান, যাহাতে শ্রীরাধাশ্ামের 
কেলি-কলা-বিলাদ লহরী-চাতুর্ধ্য বিদ্যমান, যাহাতে সর্বাশচর্যতব, পরিস্ফৃট, যাহাতে কিঞ্চিম্নাত্ও অবচ্ছিননত| নাই, 
গুরুগৌরবে গতি নাই, অপরাধ নাই, কি সঙ্জমও নাই, গ্ররাধামাধবের সেই অনির্বচনীয় সহজ প্রেমোৎ্সব তোমাদের 
রক্ষা বিধান করুন ॥ ১০৩ ॥ 
অহো! মধুর হইতেও মধুরানম্দ-মৃত্তি মেখশ্াম শরীক নবোদার গাঁাঙ্থরাগ-বশে ধাহাদের দর্শনাকাজ্কা করিয়া 
নু সেই প্রবৃন্দাবনে হুমহিম চমৎকাগকারী ও অদ্ভুত রসের নিধান প্রীরাঁধার পদাঙ্ক সকল কি আমার নয়নগোচর 
বে? | ১০৪ ॥ | 





রাঁধারম হৃধানিধি ইঃ 
কেন যাইতেছ না” এইরূপ রহস্তালাপ করিতে করিতে শীরাধার কুচপ্রাস্তভাগলগর কস্তরী-পঞ্ধে পঙ্ধিল সুমা 
দলিলে সান করিতে করিতে নির্মল হইয়া, হায়! আমি কবে কুদেহম-মলকে বিমঞ্জন করিব 11 ৬০॥ 

রনৈকদায়িনী ! প্রণতি ছাপা তোমার পাঁদম্পর্শ যাহার রসোৎ্সব, সেই ইন্দীবর-শ্াম শ্রগোবিন্দকে প্রার্থনা 
করিতে করিতে, সুন্দর রহং-কুপ্জগুলি সম্মাজ্জিত করিতে এবং মালা, চন্দন, গন্ধপাত্র, স্থরসাল তাছুল ও স্বাদু 
পানীয় দ্রব্যাদি বিলানোপকরণগুলি কেলিকুণ্ডে আনয়ন করিতে আমি কবে তোমার প্রস্থ (প্রেরণযোগ্য দাসী) 
হুইব ? ৷ *১ | 

অহো|! লাবণ্যামুত-বার্ত। দ্বার! সিমি এই জগতকে সংগ্রাবিত করিতেছেন এবং যাহার বদন-চন্ত্রিক অনন্ত 
শারদ-পূর্ণশশীর সুষম! বিস্তার করিতেছেন, সেই বৃন্দাবনের মুকুত গৃহিণী (রাধা) অখিল সাধ্য-সাধন কথা তুচ্ছীকৃত 
পূর্বক ব্বদাগোত্নব প্রদান করিয়া বিরাজ করিতেছেন ॥ ৬২ ॥ 

হেকিতব! হে ধূর্তশিরোমপি ! নন্দ-নন্দম তুমি কোন এক স্থানে স্বীয় অপা্গ দৃষ্টদ্বার! ছুইতিন বার 
প্রার্থনা করিলে তাহার প্রত্যাথ্যান-ছলে যিনি উদার সন্কেত-স্থান নির্দেশ করেন, সেই শ্রীরাধা নিভৃত কদম্ব 
বাটিকায় ত্বদীয় বঞ্চনাশঙ্কা বশতঃ একাকিনী যাইতে পারিবেন না। অতএব অঙ্ুচগীরূপে করে আমাকে সঙ্গে 
যাইতে আদেশ করিবেন? ॥ ৬৩ ॥ 

আঁহা! প্রীপাধার সেই নিরুপম। ভ্রনর্ত্তন চাতুরী, সেই চারু অপান-দর্শন চাতুরী বরভঙ্গ শ্রীকষের বাথৈদঞ্ধীর ন্যায় 
রচন-চাতুরী, সক্কেতাগম-চাতুরী, নব নব কেলি-ফলা-চাতুরী এবং সবীগণের সহিত পরিহাদোৎসবে যে চাতুরী তাহা 
সর্ধবোৎকর্ষের সহিত সর্বোপরি বিরাজ করুক | ৬৪॥ 

যাহার! উন্নীলিত যুগলাহ্থরাগ গরিমীর দেদীপ্মানা মাধুরী-ধীরাসারধুরদ্ধর দিব্য ললিত কন্দর্পের উৎসবের 
সহিত নিত্য ক্রীড়াশীল অথচ চিত্তে চির-খোদান্বিত, সেই শ্রীগাধামাধবের কৌমারকালেও যে নিত্যাভিনব 
কেবল কলা-চাতুধ্য-লহরীর শিক্ষার্দি দীক্ষারস, তাহা আমাদের সম্বন্ধে পরাবধি-স্বরূপ হউক ॥ ৬৫ ॥ 

যাহারা স্থক্কুতিজনের হৃদয় হরণ করিয়া৷ ব্রজনগরের পথে পথে খেলা করিয়া বেড়াইতেছেন এবং অকন্মাৎ 
দেই কৌমার-কালেই যাহাদের নব-কৈশোর বিভব প্রকটিত হওয়ায় রহ:প্রদেশে যাইয়! পরস্পর পর্হাসাদ 
লীলাবিহারে প্রবৃত্ত হইলেন, সেই শ্রীরাধা-ব্রজেন্্নন্দনকে আমি কবে বা দর্শন করিয়া পূর্ণকাম হইব ? ॥ ৬৬॥ 

হে ঘীরাধে। তোমার নব পরিমল-সমন্বিত প্রফুল্ল মল্লিক! মালাবেষ্টিত ধন্সিল্ল (খোপা), নিবিড় সিন্বুর-বিন্দু 
পরিশোভিত লঙাটদেশ 7 অধ্পরীর্বাপধছবি। তেঁনোদাসপূর্ব চার হা 
রহস্ততাকে স্মরণ করি॥ ১৭॥ | 

লীলায় খাহাদের কোটালক্ষীর লক্ষণীয় লক্ষণ-নিচয় শোভা! পার, সেই শত শত ব্রজ্জকিশোদীগণের দ্বার! সেবনীয় 
এবং কি এক জ্যোতিসিঞ্চনকারী উজ্জলরসে, প্রাগ ভাঁব-স্বরূপ, অতি মধুর শ্রেষ্ঠ '্ররাধার' নাম, ব্রজমগ্ুলে কোন 
এক ভাগ্যবানের শ্রীরাধা-ধ্যান-বিভাবিতচিতে বছ সৌভাগ্য-সম্পদ দ্বার! বিস্তার প্রাপ্ত হইতেছেন॥ ৬৮॥ 
যাহা সাক্দ্রানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ ঘটিত শ্রীমূত্তিরও সম্মোহনকারী, 


যাহ| নবষৌবনোদয়ে মহীলাবণা লীলাময়, 
পরগোবিন্দের-স্ায় ব্রজ্ন্্রর গৃহিণীর একমাত্র প্রীতির বিষয়, সেই 


যাহ! শরীবৃন্দীবনে নিকুপ্ধকেলি বিষয়ে সুন্দর এবং 
কুম্বম-গৌরচ্ছবি ্রীরাধানূপমাধুর্্য জয়যুক্ত হউন ॥ ৬৯ 
আহা! যিনি প্রেমীনন্দরসবারিধির ভ্রেরুষ্ণের ) 
চাঁরুতা দ্বারা কেলিকলা মহোৎসবের কিছু বিচার ক 
শ্ীবৃ্দাবনের নিকুঞ্জমন্দিরে আনন্দিত হইতেছেন ॥ ৭০ ॥ 
ব্রজমণি শ্রীকৃষ্ণ যাহার নবপ্রেমাম্থভাব চঞ্চল ভরভঙ্গলব দ্বার! 


মহাঁকলোল-মালায় আকুলিতা হইয়, চঞ্চলারুণ নয়নাপা্- 
রিতেছেন, সেই অদ্ভূত কাঁমবৈভবময়ী জগন্মোহিনী শ্রীপাধা 


বিমোহিত, যিনি ভক্তৈ কচিত্তমণি ও নিবিড় 


০ ভজন সম্দর্ত 


প্রতিক্ষণ মনোহর অদ্ভুত রসম্বরপ শ্রীকৃষ্ণর একমাত্র লীলানিধি-হ্বর্ূপে! হে শ্রীরাধিকে ! নিজক্বপ|তঃ চট 
আমার প্রতি নিহিত কর ॥ ৯৩ ॥ 
হে সান্জানন্দঘন-শরষ্ণামুরাগ লহরী-নিশ্যন্দি পরা ম্বজদন্থে | হে বুষভাননন্দিনি আরাথে ! তোমার গসাদোৎসধ, 
লাভেচ্ছু কোনও এক বৃন্দাবন কন্দর্প (শীরুষ্ণ) তোমার কিন্বপীগণকে হর্যভরে বহুশঃ প্রার্থনা করেন। আমি 
তোমার সেই চরণ-কমলকে সর্বদা বন্দনা করি ॥ ৯৪ ॥ ob 
যাহা একবার মাত্র উচ্চারণ করিলে নন্দমন্দম আীকুষঃও তৎক্ষণাৎ আকুষ্ট হুইয়। থাকেন, যাহাতে 
প্রীতি সম্পন্ন হইলে সমস্ত পুরুষার্থে তুচ্ছতা উপস্থিত হয়, স্বয়ং মাধব (আরাক্বষ্ণ ) ও যাহার নামাক্কিত মনত প্রীতিপূর্থক 
জগ করিয়া থাকেন, সেই অদভূত “গাঁধা” এই বর্ণদ্বয় আমার রসমায় স্ফুরিত হউক ॥ ৯৫ ॥ } 
যমুনাতটবর্তী-কুণ্ধ মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ যোগীন্দরের ন্যায় যাহার পদজো)তি-ধ্যান-পরায়ণ হইয়াও প্রেমাশ্রুতে অভিষিত 
হইয়া! সর্ব যাহ! জপ করিতেছেন সেই অনির্বচনীয় অদ্ভূত উল্লাসকর রতি রসামন্দ-সম্মো হিত! “রাধা” এই দুই অর, 
যুক্তা পরাবিদ্যা, আমার হৃায়ে সা ক্ফুরিত হউক | ৯৬ ॥ 
যাহা দেবতা, কি ভক্ত, মুক্ত ও হুহদ্গণের অত্যন্ত দূরবর্তী, যাহা প্রেমানদরস-শ্বরূপ এবং ঘয়ং শীর্ণ যাহা 
প্রেমভরে শ্রবণ করেন, জপ করেন, কখন বাঁ সবীগণে মধ্যে পরমীনন্দে গান করেন, কখন বা গ্রেমা মুখ হইয়া 
জল্পনা করেন সেই রাধামামামৃতই আমার জীবন ॥ ৯৭ | 
যিনি প্রৌঢান্থরীগোৎ্সবের দ্বারা প্রিয়তম ব্রজমণি শ্রীকুষ্ণকে সর্বধা। ভজনা করিতেছেন, যাহারা গোবিন 
সধ্যুৎস্থক তাহারাও যাহার ্রীচরণাশ্রয়মাত্র গরম কৃতার্থ হইতেছেন, যিনি একরসবতী এবং যাহার আরাধনায় 
পরমাগ্রণ! সিদ্ধি লাভ হয় সেই শ্র'তিমৌলিশেখর ,লতানামী শ্রীরাধিক কি আমার প্রীতি সম্পাদন করিবেন ॥ ৯৮ ॥ 
যাহার গানে কোটি বিদ্যুতের ছবি, শ্রীমুখে প্রবন্ধিত আঁনন্দচ্ছবি, বিখৌঠে নব বিদ্রমচ্ছবি, করে অশ্বথাঢি 
সৎপন্তবের ছবি, স্তনযুগলে স্বর্ণকমলকলিকার ছবি, সেই ফুল্লেন্দীবর-নেত্রা, নবকুণ্কেলীমধুরা৷ আীরাঁধার রপমাধুরধ্যকে 
বন্দনা] করি ॥ ৯৯ ॥ 
মুক্তা-গংজি-প্রতিম-শনা, চাঁরুবিষ্বাধরৌঠী, ক্ষীণমধ্যা, নব নব রসাবর্ত গভীর নাভি, সুলকটি, তারুণ্য সমুন্মেষিত 
লাঁবণ্যসিদ্ধ, বৈদধ্ীর হৃদয় ম্বরূপ| নাগরী শ্রীরাধা রক্ষা বিধান করুন | ১০০ ॥ 
হে স্নিগ্ধ! কুঞ্চিত নীলকেশি! ছে বিদলিত বিশ্বাধরৌঠী! হে চন্দ্রবদনে ! হে ক্রীড়াগীল খগ্চম-গগ্তনাক্ষি! 
হে দ্েদীপ্যমান-নাসাগ্রমুক্তাফলে | ছে পীনআণি! হে ক্ষীণোদরি | হে স্তনতটীবৃতচ্ছটাত্যডূতে ! হে ভুজবন্লি 
চারুবলয়ে! হে রাধে! তুমি স্বরূপ প্রকটিত কর ॥ ১০১ ॥ 
যাহাতে কন্দ রাজাধিষ্টিত শ্রেণীর হেম-বরাঁসন ও ললিত নবযৌবন শোভা পাইতেছে, এবং যাহা অদ্ভুত 
প্রন্থনাঞ্জলি বিরচিত ও নবরসের লীলাতৃমি শ্রীরাধার সেই শ্রীমক্ষ স্থমোহন লীলাপা্ধ বিচিত্র তাওব-কলা-পাত্তিত্, 
লজ্জা যবনিকার পুনঃপুনঃ স্থট্টি করিয়! উদ্মীলিত হইতেছে ॥ ১০২ ॥ 


: যাহাতে সেই লাবখ্যের চমৎকতি ও কৃষ্ণের মনোহর নব বয়ঃ সন্ধির মাধুর্য শোভমান, যাহাতে প্ররাধাধ্যামের | 


কেলি-কলা-বিলাস লহরী-চাতুধ্য বিগ্যমান, যাহাতে সৰ্ক্াক্্য্যত্ব, পরিস্কুট, যাহাতে কিঞ্চিয্নাত্রও অবচ্ছি্নতা নাই) 
ওরুগোৌরবে স্তুতি নাই, অপরাধ নাই, কি সন্ত্রমও নাই, শ্রীরাধামাঁধবের সেই অনির্বচনীয় সহজ প্রেমোৎসব তোমাদের 
রক্ষা বিধান করুন ॥ ১০৩ ॥ 


অহো! মধুর হইতেও মধুরানন্দ-মুত্তি মেঘগ্ডাম গ্রীক নবোদার গাঢাঙ্থরাগ-বশে যাহাদের দর্শনাকাজ্কা করিয়া 


ঃ সেই শ্রন্দাবনে স্থমহিম চমৎকাঁরকারী ও অদভূত রসের নিধান শ্রীরাধার পদাঙ্ক সকল কি আমার নয়নগোচর 
বে? | ১০৪ ॥ 


পানী তিল লাল শী ভাপা 


জল! 


যা 
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ছে রাধে তোমাকে কেলিতম্নের প্রতি বলপূর্ব্মক আকর্ষণ করিয়া আলিঙগন-গাঁশে আবদ্ধ করতঃ অধর স্থধা- 
পান করিয়! এবং প্রথর নখর দ্বারা স্তনমণ্ুল রেখাস্কত করিয়া রসিকমণি শ্রীকুষ্ণ তোমাকে কম্পিত-হস্ত| দেখিয়া 
তোমার নীবা বন্ধন করিয়া দিবেন, আমি কুুছিদ্র পথে কবে তাহা নয়ন গোচর করিব? ॥ ১০৫ ॥ 

হে রাধে! আমার এমন শুভদিন কবে হইবে £ যেদিন তোমার স্তনপটে অনির্বচনীয় পত্রাদি রচনা করিবার 
নিমিত্ত হন্ত, সক্ষেত-কুণ্ে রুষভিদাগ সময়ে তোমার অন্গ্গমন করিতে পাত্র, কুগুছিত্রথে তোমার সহিত নিভৃত 
কেলি-বিপাস দর্শনের নিমিত্ত নর়নদ্ধর় উপযুক্ত! লাভ করিয়াছে, দেখিব ॥ ১০৬ ॥ 

হে শ্রীরাধে। নিজ বিটেন্দ্রের সহিত রহঃগোঠী শরবণের নিমিত্ত, তোমাকে করে ধারণ-পুর্ববক নবর্মণতল্লে 
মিলিত করিবার নিমিত্ত এবং কেলি সংমর্দে বিগলিত কেশপাশকে সংঘত করিবার নিমিত্ত আমাকে অধিকাঁরোতৎ্সব 
রস প্রদান করিবেন কি? ॥ ১০৭ ॥ 

শ্ীবৃন্দাবনে নব নব রসানন্দপুগুক্ত ও গুঞনশীন ভূদ্দীকুল মুখরিত নিকুঞ্জ মধুর মধুর গ্রহাসের সহিত পরম্পর 
কন্দুক-ক্ষেপণ-ধারণ প্রা্ধ-দঙ্গোপনাদি ক্রীড়ারত ও বিবিধ কেলিকুশল রসিক-যুগল জয়যুক্ত হউন ॥ ১০৮ ॥ 

হে কোটিশারদচন্্রবদনে! হে তৃষ্ণোজ্জনকথুকষী! হে, পট্রহ্কুলবাপিনি! তোমার পাঢাধুজ- 
শোভি শ্রীন্পুর শব্দিত হইতেছে; কোমল ভূঙ্গকল্পলতাস্থিত কষ্ধণ সঞ্চালিত হইতেছে এবং তোমার কবরীতে 
মঙ্লিকামীলার সৌরভে অলিকুল বিকলীরুত হইতেছে, হে রাধে! তোমার এতাদৃশ অদ্ভুত রূপ-মাধুধ্য আমি 
কবে দর্শন করিব ? | ১০৯ ॥ 

হে ঈশ্বরি! সখীনিবাস শ্রীরু্চ ইহাতে ভয়, লজ্জ।, কূল, যশ, শ্রী'ইত্যাদি অধিল শৃঙ্খল! তোমার কারণেই 
নষ্ট করিয়াছেন; অথচ তুমি মোহন শ্রীকৃষ্ণেরই আকাঙ্ষায় বহু সগদ্গদ্‌ বাক্যে প্রহামের সহিত “কি প্রকার 
কি প্রকার” কবে আমাকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞানা করিবে? ॥ ১১০।। 

অহো! শ্রীকৃষ্ণ চাটুবাক্যে তোষামোদ করিলে তুমি যখন তাহার সহিত রহস্তালাপে নিবিষ্ট হইবে, সেই 
সময় আমি তোমার বন্ধাঞ্চল স্পর্শ করিলে এংং উল্লাভরে তোমার ভুজলত! ধারণ করিলে তুমি হঙ্কার করিয়া 
আমার প্রতি (ক্রোধ-দৃষ্টিতে ) চাহিবে কি? অনস্তর তোমাকে রোখাবলী শোভিত ও রমলীন মৃত্তি দর্শন 
করিয়। তোমার হাস্ত-মাধুরী কি দর্শন করিব ? | ১১১) 

অহে|! নিকুগ্জে নব্নাগরীগণের কুচমগুলে কৈশোরোচিত কেলিই যাহার প্রিয় এবং সখীগণকে প্রকাশুরগে 
সম্পূর্ণ গ্রণতি করাই যাহার উৎসব অর্থাৎ আনন্দময় ব্যাপার সেই রমিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দীবনে 
অনির্বচনীয়রূপে স্ষুত্তি প্রাপ্ত হইতেছেন। তিনি এই কৃপা করুন, যেন নিজ প্রিয়তমা আীরাঁধার রসময় আচরণ- 
কমলে স্থিতি লাভ ঘটে || ১১২ ॥ ৰ 

যিনি সখীগণ-কর্তৃক বিচিত্র বরতৃষণ, উজ্জল ছুকুল, উৎকৃষ্ণ কথুলিকা, তিলক ও গন্ধমাল্যাদি দ্বার! বিভুষিত! 
এবং নৃত্য-গীত-বাপ্তাি সমস্ত কলাবিদ্ধ| বিষয়ে স্ব হুশিক্ষিতা সেই স্বামিনী শ্রীরাধা আমাদের সুন্দর ও মধুর 
সো্মবে আসিয়া প্রবেশ করিবেন? ॥ ১১৩ || 

উতকষ্ট মণিময় কিস, বলয়-নৃপুর-রঞ্জিত মহামধুর মণ্ডলে অস্ভুত-বিলাস রাসোৎসবে প্রিয়তম কষে 
বৃহদ্‌ ভূজদগঘয় দ্বারা গৃহীতকঠ হইয়াও কবে আমরা কেবল নিজরমেশ্বরী শ্রীরাধার শ্রীচরণ-যুগলের উনবিংশতি 
চিহ্নই দন করিব ? ॥ ১১৪ ॥ 

আীকষ্ণকথাবূপ স্থধাহ্র্দে যে চিত্তকে বিস্তারিত করা হইয়াছে বা তদৃগুণ-কীর্ভনাচ্চন ও বিতৃষণাদি দ্বারা যে 
দিন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; কিন্বা ততপ্রিয়জনের প্রতি যে যে আত্যস্তিকী প্রীতির বিধান কর! হইয়াছে তাহার 


দ্বারা আমাদের গোপেন্্রন্দন শীরুফের জীবন প্রণয়িনী জ্রীরাধিকা তুষ্টি লাভ করুন || ১১৫ ॥ 
ভজন (ষষ্ঠ বেন্ত )--১৫ 


১১ ভজন সন্দভ 


আমি যদি সেই পূ্প্রণয়রসমৃত্ি ব্রজপতি বৃযভামুপুত্র আরাধার রহ:দাপ্ত (বিন্ধরীত্ব ) লাভ করিতে 
পারি, তাহা হইলে আমাদের কি ধর্ম, দেবত্, বিধি, ঈশ, কুষণভক্ত-স্দের চেষ্টা কিছুরই প্রয়োজন নাই ॥ ১১৬ ॥ 
হে চন্দামনে ! হে হরিপাক্ষি! হে দেবি! হে সুনাসিকে ! হে শোভাধরে ! হে স্বস্মিতে ! হে আীতৃজবনি | 
হে বধুরুচিরগরীবে! হে গিরীন্-গুনি! হে ক্ষীণমধ্যে ! হে বৃহন্নিতদ্বে! হে কদলীখণ্ডোগম উরুশালিনি। ছে 
চরণকমলে উদ্ভাসিত নখচন্দ্রমণ্ডলভূষিতে | আমি কবে তোমাকে আরাধনা করিব ? | ১১৭॥ 
মোহন শীরুষণ, ্রীরাধাপদাগুজে আমার অকৈতবা ও অবিচলা ভক্তি-দর্শনে প্রীত হইয়া অত্যধিক মহাপ্রেমরমে 
কবে আমাকে আলিম, চু্ঘন ও নিজ বদন হইতে আমার বানে তাঁ্ুন অর্পণ করিবেন? আরও ন্মেহবশে নি 
বনমাল কবে আমার কঠে পরাইয়! দিবেন ? ৷৷ ১১৮ || 
হে বরাঁদীর লাবণ্য পরমাড়ুত, রতিকল'-চাতুর্ধ্য অদ্ভূত; ফাঁন্তি অনির্কাচনীয়া মহাডূতা, লীলাগতি অদ্ভুত এং 
ময়নভঙ্গী অদভুত হইতেও অদ্ভূততম এবং যাহার মৃদুহীস্তও অদ্ভূত, সেই অদ্ভুতমৃত্তি আীরাঁধ। কবে আমাকে অদ্ভুত 
দাস্তরস প্রদান করিবেন ?।। ১১৯।! 
হেরাধিকে! আমি তোমার ঘৃণিত দ্রভদদী সুন্দর, চারু বিশ্বাধরশোভী মধুর হুস্কারযুক্ত, প্রণয়-কেলি-কোপাহূল 
ও রসিকমৌলি আীরুফ-কর্তৃক সভয়ে অথচ কৌতৃকভরে পরিদৃষ্ট ও রতিকল। স্থখদ শ্রীমুখকে স্মরণ করি ॥ ১২৩ ॥ 
যাহার উন্মীলিত মুকুটচ্ছটায় দিতঅগুল বিলামিত, যাহার কেয়ুর অঙ্গা-ছার-কঙ্কণ-ঘট! রত্বচ্ছবিকেও দিত 
করিয়াছে, যাহার নিতত্বদেশে কিদ্বিণীর কলধ্বনি এবং গরীপদ-কমলে নৃগুরের মধুর ধ্বনি হইতেছে, হে মন! 
সেই শীরাধাভিধান মহঃতেজ, ভজন কর ॥॥ ১২১ ॥ 
অহো! যিনি শ্যামা! (শীতকালে ভবেদুষ্কা গ্রীষ্মকালে চ শীতল1। পন্মসদ্ধি মুখং ষস্তাঃ সা “শ্যামা” পরিকীন্তিতা॥) 
গোপাঙ্গণাগণের শিরোভূ্ষণমণিশ্বরূপ') যাহার শরীঅঙ্গ শ্ঠামান্গরাঁগবশতঃ বিকসিত রোমাঞ্চ দ্বার) বিভূষিত, যিনি 
কুদ্ধুম-গৌরকান্তি, যিনি অত্যস্ত উন্নাদপ্রদ কন্দর্পকেলিদ্বারা বিচলিতা, মৃদু হান্তযুক্তা ও কল্পকুঞ্মন্দিরগত! দেই 
গোবিন্দ-পটেশ্বরী শ্রীরাধ! আমাকে রক্ষা করুন | ১২২ ॥ 
হে অধিশ্বরি ! তোমার শ্রীচরণ কমল ললিতা মুখ্যাত্র্জকিশোঁরীণণের নিত্য উপান্ত এবং তোমার ভাবোৎ্নব 
নারদাদি মহাপুরুষগণেরও অপরিভাব্য। হেশ্রীরাঁধে! সেই অগাঁধরদের নিলয় তোমার পদকমলের মধুরোজ্জগা 
মেবাবিধানে আমাকে আজ্ঞা কর ॥ ১২৩ ॥ 
হেশ্রীরাধিকে! নাগরবর শ্রীকষ্ণ্দে তোমার অঙ্গ মিলিত দর্শন করত: আমি কবে নিজ কর নখসমূহ দ্বারা 
“তোমার অলকামঞ্ররী প্রসাধন করিয়া আমি তোমার আনশ্রবদনচন্্র, তোমার ঈষৎ নয়নাপন্দ ছটা, কিঞ্িতণি 
মস্তকে অবঞ্ঠন বন্ধ এবং সচকিত অবলোকনাদি লীল! বিলাঁসের অবধি কম্শম করিব ॥ ১২৪ i 
পূৰ্ণচন্দ্ৰ ধাহাঁর অনুপম রসানন্দকন্দ বদনচন্ত্রের কিরণকণার অস্্মাত্রেরও সমতুল্য নহে, যাহার অরুণাধর 
গরীবিধ্ৃত নবনুধামাধুরীর সারসিন্ধু, সেই কামবাধাবিধুর মধুপতি প্রীকুষে্র জীবন-দারিনী প্ীরাধ। আমাদের প্রতি 
প্রসন্ন হউন ॥ ১২৫ ॥ 
হে শ্রীরাধে! এককালে বিচিত্র বহু বহু চন্দ্র উদিত হইলে তাহার প্রেমামৃত জ্যোতি-তরঙ্গে যদি অনস্তকোটি 
ব্ৰহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ হইয়া যায় তথাপি তাহা এই বৃন্দাবন নিকুপ্জপীমায় তোমার ্রমুখ-মাধুরীর তুলনায় আভাসমার 
পরিলক্ষিত হইতেছে , অতএব ভাবের দ্বারাই আমি তোমার ্রমুখের চন্দ্রের সহিত তুলনা করিতেছি ৷৷ ১২৬ ॥ 
যিনি যমুনাতীরবি কল্পতরুতলস্থিতভবনে প্রোল্লদিত কেলি-বিলাগের মৃজস্বরূপা, বৃন্দাবনে সর্বদা প্রকাশমানা 
'রহোবজবীগণের (ললিতাদির) ভাব-বিভাব্তা এবং ভক্তগণের হদয়-কমলে মধুর রসনথধাত্রাবী পদ্বাররিন্দ-বিশিষঠা 
সেই সান্দ্রানন্-মুত্তি অমন্দা নিত্যা ভিনব প্রেমলম্ী(শ্রীরাধা ) আমাদের হৃদয়ে স্কুরিত হউন ৷! ১২৭ ॥ 





অররাধারস-হুধানিধি ক 


মিনি বিশুদ্ধ প্রেমলীলা-নিধি এবং কি আশ্চর্য্য, প্রিত্তম় অঙ্কে অবস্থিত আছেন, অথচ যিনি তাহার 
টা মহত এ করিতেছেন, যিনি প্রচুর প্রকাশমান অতুল কৃণাঙ্গেহ মাধুর্যোর রঃ এবং শ্রীকষ্ণও কোটী 
প্রীণসবী-কর্তৃক নিরাজিত আচরণ-হুষমা-মাধুরী-বিশিষ্টা, সেই আরাধা অগাধাযুতরসপূ্ণ দাস্তে কবে আমাকে 
অভিষিক্ত করিবেন ।। ১২৬ ॥! 

যিনি বুন্দাবনের নিকুপ্-সীমায় স্বানঙ্গ-রঙ্গোৎসবে অদ্ভূত মাধবাধরন্ধারপ মাধবীক আস্বাদন করিয়া মমতার 
গায় অবস্থান করিতেছেন এবং আগোবিন্দের প্রিয়বর্গের ছুরধিগম্য সখীগণ-কর্তৃক অনালক্ষিতা, সেই বৃন্দাবনেশ্বরী 
শ্রীরাধা রুপা পূর্বক কবে আমাকে দাস্য প্রদান করিবেন ॥ ১২৯ ॥ 

যাহার মন্নিকা-মালা-নিবদ্ধ চারুকবরী, সিন্দুর রেখোজ্জল সীমস্ত, নবরত্ু-চিত্রিত তিলক, কুগুলশোভী_ গণ্ড, 
ঘর্ন-প্কশোভী গ্রাবা, মহান হার, প্রভাত-হধ্যের শ্থায় অরণবর্ণ দুকুল, কোটি তড়িংসম অত্রপ্রভা, সেই স্মরোৎসবময়- 
রাধাখ্য মহ আমি দর্শন করিতেছি ।। ১৩০ ॥ 

সেই প্রেমোল্লাসের সীমা, শ্রঙ্দাররস-চমৎংকার-বৈচিত্রের সীমা, সৌন্দর্য্যের সীমা, অনির্বচনীয় মববয়োরূপ 
লাবণোর সীমা, লীলা মাধুর্ধোর সীমা, নিজজনের প্রতি পরমৌদারধয-বাংলল্যের শীমা, সৌখ্যসীমা এবং রতিকেলি- 
মাধূর্যোর সীমা শ্রীরাধ! সর্ববোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছেন ॥ ১৩১ ॥ 

শরবৃন্দাবনস্থা নিখিল শ্যামা-রমণীর মণিস্বরূপার (ললিতাদির ) মুল ধাহার হুকোমল সুন্দর পদযুগের উন্মীলিত 
মহাঁমাধুরীধারা সারধৃদীণ (শ্রীকুষের ) কেলিই যাহার একমাত্র বৈভব, সেই শুন্প্রেমবিলাসমৃত্তি শীরাধিকাই আমার 
গতি। ১৩২ ॥ 

অমন্দরস-তুন্দিল (তৃপ্ত) ভ্রমর সমৃহাকীর্ণ বৃন্দাবনস্থ নিকুপ্তবর মন্দিরে অনির্বচনীয় সুন্দর নাঁগর-নাগরীষুগল শ্রীয়মুনার 
সলিলকণাঁবাহী দমীরের মৃহুষ্পর্শে রতিশ্রম অবগত হওয়ায় অদ্ভূত ক্রীড়া ছার! আনন্দিত হইতেছেন।। ১৩৬ ॥- 

শ্রীবৃন্দাবনে প্রফুল্ল ত ইন্দীবর ও বিঞসিত স্বর্ণকমলের সশ্মিলন শোভাবুক্ত, নিত্বমান রতিরসের আন্দৌলনকারী 


কনর্পকেলি-সমদ্বিত, নবরস হ্ধান্তন্দিপদারবিন্দ-বিশিষ্ট ও  অনির্বচনীয় পরমামন্দবন্দ জ্যোতিছ্বন্দ প্রকাশ 


পাইতেছেন।। ১৩৪ || 

কখন তাম্বুল অর্পণ করিব, 
আবার কখন কপু:রাঁদিবাসিত সুস্বাদু সলিলা 
আীরাধা-মাঁধবের সেবা করিব ॥ ১৩৫ ॥ 

ষিনি প্রতি অন্দে উচ্ছলিত উজ্জামৃতরসপ্রেমের 
সারনিধি, নবযৌবনবিলসিত মাধুর্যসাস্রা্জোর ভূমি, রসরণ আরুষের আয়া 


সর্ধোতকর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছেন |! ১৩৬ | 
যাহার প্রকাশমান পদ্নখজ্যোতিরছটার বিলাস, নিবিড় প্রেমামৃতরসের কোটি সিন্ধুস্বরপ, সেই আীরাধ। 


ষদি কথন কৃপাদৃষ্টশীত করেন তাহা হইলে বহুশঃ গ্রাকৃতাপ্রারত শ্রীও মুক্তি তুচ্ছীভূত হইয়া যায় | ১৩৭ ॥ 
মধুরীদপি মধুর আনন্দরসপ্রদ অীবৃন্দাবনে আমি প্রিয়েশ্বরী শরীরাধার কেলিভবন নবকুণ্ধ সমূহকে কবে অন্বেষণ 
করিব? এবং কবেই বা তাহার গদকমল-মাধ্বীক-লহরী পরিবাহ (জনপ্নীবন ) ছারা আমার চঞ্চল চিত্বমধুর উন্মাদিত 


হইবে ॥ ১৩৮ ॥ 


কখন চরণছয় স্বাহন করিব, কথন মাল্যাদিদ্বার! ভূষিত করিব, কখন বীজন করিব, 
মৃত গান করাইব ; এইবপভাবে আমি নিশ্চিত কবে নিকুপ্গৃহে 


একমাত্র পূর্ণ স্বধি, লালণের স্ুধাঁনিধি, বিপুল কৃপাবাৎসল্যের 
ধি সেই রাধা নামক এক গুপ্তমহানিধি 


সীৱাধাৱস-স্ধানিধি £ ভোত্ৰকাব্যম দ্বিতীয় থণ্ড 
বিচরণ করিতে করিতে, রসের সহিত শ্রীরাধার 


আীরাঁধা নামোচ্চারণ করিতে করিতে শ্রীরাধার কেলিকুপ্তপথে ; 
করিতে করিতে এবং বিবিধ উপাঁচার-দ্বার] অনিন্দ- 


অস্থরূপ পরমধর্শ্ম (লজ্জা দিত্যাগ ও অনুকুলকৃষ্ণান্$শীলনবূপ) আচরণ 


৯৬ ভজ্জন সন্ত 


লহকারে জীরাধার আীচরপা দয় সেবা করিতে করিতে আমি কবে ীতিশেখরের উপরিচর (শেঁতি-শ্বতির অন্য) 
আশ্চর্য্য চর্যয! আচরণ করিতে থাকিব? || ১৩৯ ॥ 

(শীরুফ) বহুবার যাতায়াতের পর সম্মিলিত পরস্পর মুখচন্দ্রদর্শনে সঞ্জাত বহুল 8981 উচ্ছাসযুক্ত, কপ 
কুটারাভ্যস্থরে ফেলিতগ্পগত ও দিব্যভূত ক্রীড়ারত আরাধা-মাধবের মঞ্চীর-কাধ্চীধ্বনি আমি পর বণ কি ॥ ১৪, 

অছো! মধুর মাঁধবীমুণও্পে মধৃংসব-সমুংসুক, পরস্পর দুটতর অঙ্গাগো্।ধী মদবিশিষ্ট, অনুপ 
নীল-গীতচ্ছবি, ভুবনমোহন, বিদঞ্চযুগল কৰে আমার মনকে চিরতরে প্রমোদিভ করিবেন || ১৪১ ॥ 

আমার জিহ্বা রাধানাম-রূপ সুধারদ আস্বাদনে বিহ্বলা হউক, আমার পদযুগল আীরাধার পদা্ঘ-লাঞি 
রীবৃদ্দীবনের পথে পথে বিচরণ করুক, করদ্ধয় শরীরাঁধারই কর্শে নিযুক্ত ছউক, হৃদয় তাঁহার শ্রীচরণযুগল ধ্যাম 
করুক, এবং তাঁহার ভাবোত্নব হইতে তীছার প্রাণনাঁথ শ্রীরুষে আঁমার পরম রতি উপজাত হউক || ১৪২ ॥ 

যাহা অগ্রারৃত ও অমন্দ এবং চল্রচুড়শিবাদির ও উন্যাদুকন্দ (মূল) শীরুষের সুন্দর পদীরবিন্দ যুগলোথ 
সেই নির্শল প্রেমানমাকেওতুচ্ছজ্ঞান পূর্কাক আমার মন কেবল শ্রীপাধার কেলিফথা-রসাঁঘুধির চঞ্চল তরছ্ধে 
আন্দোলিত হইয়া জীবৃন্দীবনের নিকুপ্রমন্দিরের বর প্রানে আনন্দ গ্রাধ হউক || ১৪৩ ॥ 

অম্থদিন আরাধানাম শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপ কাধ্যপ্রাণ্ত হইলে কোটা শ্রেষ্ঠ সাধনও পরিত্যজ্য হইয়া! যায় এবং 
শ্রীরাধাপদ-কমল স্ধা নীরাঁজন করিয়! সংপুক্যার্থাগ্র কৌটা পরিত্যাজ্য হয়। যেহেতু শীরাঁধাপাঁদাজ লীলাভূমি 
আীবৃন্দাবনে অপদ কোটা কল্পতরু সর্বদা বিদ্যমান এবং আরাধা-কিহ্করীগণের চরণে অদ্ভুত সিদ্ধিকোটি সা 
বিলুষ্টিত || ১৪৪ ॥ 

অহো! পরস্পর ভঙ্দীকোটা-গ্রবহমীন অস্থরাগামূত রসের উগ্দত তরদ্বরূপ ভ্রভঘারা যাহাঁদের বাহ্থাভ্যস্তর 
আলোড়িত এবং নেত্রযুগল মদ-ঘুণিত, সেই নবকৈশের-মিথুন কুমধ্যে বিচিত্র রতিকলা-বিলাঁদ রচনা করিয়া 
জয়যুক্ত হইতেছেন || ১৪৫ ॥ 

নন্দননানের দর্পযুক্ত বাছঘয়ের দৃঢ় পরিরম্তে নিষ্পন্দগাঁঙাঁ এবং সান্ামন্দাযবৃত রদঘন প্রেমমুত্তি কোন কিশোদীমণি 
বৃন্দাবনের নবলত! মন্দিরে দিব্যানস্তাডুত রমকলা কল্পনা করিয়া! বিরাজ করিতেছেন | ১৪৬ ॥ 

ষে ব্যক্তি এই রহ:-পরদেশে ব্রজমণি শ্রীরাধার ভাব ও রস নিশ্চয়রূপে ভজন করেন, অহে|! সে ব্যক্তি লোকও 
জানে না, নিগম-তত্ও অবগত নহে এবং জাত হইয়াও কুপ-পরম্পরা কোন বিষয়ই জ্ঞাত নহেন, এমন কি সাধুগণের 
চরিত্রও তীঁহার অবিদিত, এরূপ অবস্থায় যাহার স্থিতি, তাহার কখনই সাধারণ গতি হয় না॥ ১৪৭ ॥ 

কেহ কেহ ্রক্মনন্দৈকেবাদী, কেহ কেহ বা ভগবছন্দনে আনন্দমত, ফেহ কেহ ব| গোবিন্দ-সখ্যাদি অন্থপম 
পরমানন্দ আস্বাদন করেন। কিন্তু আীরাঁধা-কিক্করীগণ জীরাঁধার পাদপন্নরাঁজিত নথমণিজ্যোতির একটিমীয ৷ 

ছটাতেই অধিল-হুখ-চমতকাঁরসারের অবধি লাভ করেন ॥ ১৪৮ | 

.. যে আীরাধা-ম1ধবের রহস্ত ব্ৰহ্মাদি দেবগণ, হরিভক্তগণ, এম 
সেই আ্রীরাধা-মাধবের দাসী হুইয়া তদুচিত কেলি অসম 
হইতেছে || ১৪৯ ॥ 

“হে খামে! হে নিত্য-প্রণয়িণি! হে বিদগ্কে! হে প্রিয়ে। তুমি রসশিধি, তোমাতে আমার অতিরাগ 
₹তৃয়োডৃয়ঃ সুদৃঢ় হউক”--এই কথা প্ৰিয্নতম শ্রীকুষ্ণ বলিলে মিনি মৃত্চান্তের সহিত “হে রমণ | আমার মনেও 
তোমারই কথা” এইরূপ বলিলে, সেই আ্রীরাধা আমার হৃদয়ে বিলাস করুন || ১৫০ | 

বৃন্দাবনের নবলতা! মন্দিরা ভ্)স্তরে কন্দর্পোমাররাতিকলাকৌতুকরস, সদানন্দ, কিশোরাকতি সেই জ্যোতি-যুগল 
অমন্দ ও শীতল শ্বপদ-মকরন্দ দ্বারা আমার অতিঘোর জলন্ত ভবজ্জালাকে প্রশমিত করুন | ১৫১ | | 


ন কি হদাদিও নিশ্চয়রূপে সথবিদিত নহেন, হরি হরি! 
য় দৃষ্টিগোচর করিবার নিমিত্ত আমার দুরস্ত প্রত্যাশা! 
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হে প্রহর নবমন্লিকামালা-শোভিত-কবরীভারে ! ছে বৃহম্নিতশ্বমগুলেমেখলাকলেবরে ! হে শব্ধারমান নৃপুর- 
ধারিণি! হে কেয়ুরাদকন্ধগাবলি-বিসনিত বাহবন্লীদীপ্রিুটে। হে কমক-কমপ-কলিকান্তনি। 'হে রাধে! 
তৃমি কৰে আঁমার দর্শন-পিপ।সার শান্তি করিবে? ॥ ১৫২ ॥ 

হে রাধে ! মর্য্যাদাকে অতিক্রম করিয়া যে হুরতরসের সুধা-সমু্ব উদ্ভূত হইয়াছে, তাহার উত দর সুধাঙ্গ ছারা 
তোগার তন অনির্বচ্ম ঁয গে আন্দোলিত হইতেছে, তুমি প্ৰিয়তমের অঙ্থে ইরা রি এ 
কসলমুখী তুমি কবে নখীগণের ( আমাদের ) নয়মস্থখ বিধান করিবে? ॥ ১৫৩ ॥ 

হে রাধে! আমার সহিত তোমার প্রতি অক্ষরে অনুপম প্রেম জলধিনির্বরিণী, শ্রধণপুটে স্থধাধারা-বধিণী, 





ছে রাধে! অতিশয় রৃষ্প্রেঘাবিষ্ট হইয়া! যে ব্যক্তি তোমার এই রাধানাম-হধারধ একবার আস্বাদন 
ধরেন, তিনি অনন্ত পাপরাধকেও গণ্য ন! করিয়া কেবল তোমার পরমদেয় দাস্তকেই চিন্তা করেন। অতএব 
তোমার দাগ্ৈকচিত্ত বাক্তিগণের মহিমার সীম: কে স্পর্শ করিবে? ॥ ১৫৫ ॥ 

ঘনপুপ্নক-কপোলা অনির্বচনীর দাপী-বৎসলা শীরাধে ! লুলিত নবলবঙ্গ ও প্রচুর কপুরে সমন্বিত প্রিয়তম 
শরীরের মুখচন্দ্র-নির্গলিত ত।দুলথণ্ড আস্বাদন করিতে করিতে কবে আমার বদনে তাহ অর্পণ করিবেন? ॥ ১৫৬ ।। 

যিনি সৌন্দর্যামুতের রাণি-স্বক্নপা, অদুত মুহালাবণা-লীলাকলা, যমুনার তরগ্গাটোগ অপেক্ষাও যাহার 
চমৎকার কটাক্ষচ্ছবি এবং যিনি কন্দর্প.কলির কোটা কোমলকদা-বৈচিজ্রা-বিক্কুরিত-প্রেমানন্দ-ঘনাকৃতি সেই 
অনির্বচনীয় কিশে!রীমণি আমাকে দাস্ত প্রদান করুন| ১৫৭ ॥ 

যিমি অতি কোমল কৌুষ্ভীরুণ দুকুল পরিধান করিয়াছেন, যাহার ধর্মির মধুঘল্লিকার ললিত মাল্যে নিবন্ধ, 
ধাহার বিপুল কটিভটে মুখন্র-মেখল! সুশোভিত, সেই কনকচম্পকাভ মহঃ অর্থাৎ জ্যোতিরূপকে আমি কবে প্রা 
হইব || ১৫৮ ॥ 

প্রেমোন্মাদ রসবিলা, অদূতময় এবং চারদিকে শে? 
্রচুননকাস্তের সহিত স্বরচিত মহালাপ্তকল! বিস্তার করিয়া নৃত্য 
তাম্থলখগুদ্বারাঁ কবে সেব। করিব? || ১৫৯ || 

যাহাতে বিস্তার প্রাপ্ত পটবাস, প্রেমপীমার বিকাশ, মধুর মধুর হাস, 
বিস্স্ত বাছপাশ সেই অতিললিত রাসে আমি কবে ্রীরাধাকে উপাসনা করিব? ১৬*॥ 

রাধার বদন য্টি কনক-কমলবত প্রফুল্ল, কোটি চন্্রংশু-পূর্ণ, নব নব মকরন্দসন্দী, সৌন্দ/-নিলয়, চঞ্চল নয়ন- 
খর্জনদ্ন্থশোভিত ও মধুর হাস্তযুক্ত হয়, তবে তাহা দত্ত দান্ত হইবে নাকি? ॥ ১৬১ ॥ 

হেরাধিকে! ঘুধাকরেরও আুধাকর, প্রতিপদ দেদীপ্যমানা মাধুরীপাররূপ নবচক্জ্িকাসমূদ্রের বর্ধক, 
অতৃথ্ধ হুরিলোঁচনদয়ন্নসচকোরের পেয় এবং রসাঘুধির ক্ষোভকারক তোমার বদনচন্দ্ৰ মামি কবে দর্শন করিব || ১৬২ ॥ 

যিনি অপ্প্রতা্ সঞ্চাননজনিত মধুরতর মহাকীতি গীযুযের সিদু, মিনি ইন্দুকোটি বিনিন্দিত বন! ও অতি 
মদালোল-নয়ন। এ যিনি সৌহুমাৰ্যাডূতত দলিততম, সেই রাধার আনন্দমিস্তন্দিনী-কেলিকল্লোলিনীর 
প্রণয়-রণময় প্রবাহে আমি অবগাহন করিব কি? || ৯৬৩ ॥ : 

“আমার কঠে নখাঘাঁত করিও না, আমি তৃণাবর্ত (দৈত্যরাজ ) নহি এবং আমার কুচতটে পীড়াগ্রদানও 
করিও মা, আমি পুতন! নহি»-_হে সধি। প্রিয়দ্দৰ কালে তোমার এইরূ বাক্য প্রভাতে শুকদ্বাগ। অন্কৃত হইলে 


আমি কবে তোমার নেই কেলিকুঞ্জ মার্জনা করিতে করিতে অব করিব? ॥ ১৬৪ ॥ 
আমার জাগ্রহ, বন ও সযুণ্তি অবস্থায় রাধা-পাদাকছট স্থিত হউক, বৈকুে অথবা! নরকে রাধা বিনা! যেন 


ভিত মধুপতি সবীবৃন্দ-বলয়ফু্ত রাদমণ্ডলে ধিনি 
করিতেছেন, সেই শ্রীরাধাকে আমি ব্যঞ্চন ও নব- 


দিব্যতৃষার বিলাস, এবং পুলকিত দীয়িতাংসে 


বু ভজন সম্দ্ড 


আমার অন্তগতি মা হয়, পরস্ত রাধা-কেলি-কথারপ স্থধানমুদ্রের তরদান্দোলিত মন যমুনাতীরবতা কৃমি 
কৃ ১৬৫ 

ow । নবলতামনিরাঙ্ণে বন্দপ্ধীড়াজনিত শঅমজনপ্রবাহপূর্ণতন্ন, সুখম্পর্শে ঈষনীতি। | 
নয়ন শ্রীরাধ|রুষের অতুল শীত-সংবীজন আমি কবে করিব | ১৬৬ ॥ bh 

অহো মধুর স্স্রেপ্রণয়কেসিময় বৃন্দবনে বিদগ্ধাযরমাগরী শ্রীরাধ! ও TN গণে মধুর গাম 
করিয়া, ক্ষণে অমন্দ হিন্দোলীয় ছুলিয়া, ক্ষণে কুন্থম-মারুত সেবন করিয়া এবং ক্ষণে কনপ ফেলিনৈপুণা রা 
করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন || ১৬৭ || ই 

অহো! কেলিবুণ্ধসীমায় একজন কাঞ্চন চম্পককাস্তি অপর নীলাঘুদ শ্তামল, একজন কন্দ দার] চঞ্চগীকৃত 
অপর বাহতঃ প্রতিকূল, আবার একজন বহুমানভপ্দি, অপর দরসচাঁটুকারী, এইরূপ মহামোহন যুগলকে আমি চি 
দর্শন করিব? || ১৭০ | 

অছো! নিভৃত মঞ্চ ভ্যন্তরে মহামদনাবেগে আকুল, অন্ুক্রমে বিচিত্র ভিবিক্রমধারী অনির্ঘচনীয় অভিনং 
নীল-গীতবসন বিমিময়কারী এবং পরস্পর সম্মিলিত অদ্ভূত গীতনীল মহঃ (রাধা কু) জয়যুক্ত হইতেছেন ॥ ১৭১। 

চারুধৃন্দাবনে কবে অদভূত কমল ভ্রমণকারী এবং পরস্পর স্কন্ধে পুলকিত ভূজলতাদয় অপ“কারী কন্দপোন 
রসিক-যুগলের সহাসরসপেশল মদকরীন্তের শতভদ্বীতুল্য গতিকে তোমরা স্মরণ কর ॥ ১৭২ ॥ 

ধাহার মুগ্ধ নয়ন যুগল মীনবৎ চঞ্চল, অধরপুট মণিবিদ্রপের গ্যাঁয় উজ্জল, যাহার বিপুল নিতস্বরূপ দ্বীপে অসাধার। 
কন্দপ-করভের কুম্তদবয়েয় স্টায় বক্ষো জ-যুগল, যাহার গভীরাবর্ত নাঁভিদেশ এবং যিনি বহুল কষ্ণপ্রেমামুতের মহান 
সেই শ্রীরাধার চরণ কমল পরিচণে আমি যোগ্যতা অন্বেষণ করি ॥ ১৭৩ ॥ 

অছে।! যাহারা দেহ-ধর্শ।দিতে নিমেষমাত্র বিচ্ছেদাভাম মনে করিয়। বাহৃভ্যন্তরে জলন্ত কোটি গ্রলয়ারি। ১ 
জাল! অনুভব করেন, সেই অদ্ভুত প্রেমযুত্তিযুগলের গাঢ় স্লেহা বন্ধ গ্রথিতবৎ মধুর শ্রীরাঁধামাধবাধ্য পরমধামদয়রে 
আমি অবগত হইতেছি || ১৭৪ ॥ 

নিকুঞ্জাভ্যন্তরে যৌবনমণির (শ্ররাধার ) নবরতিরণে উন্মুক্ত কেখপাখকে আমি কবে বন্ধন করিয়া! দিব, 
কবেই বা ছিন্ন নবমুক্তাবলির-সদ্ধান করিব এবং কবেই বা কন্তুগীগন্ধ ঘারা পুনরায় তিলক রচনা করিয়া দিব ॥ ১৭৫॥ 

সগ্ত্রের কথা কি? শ্রবৈকুষঠধামকেও যাহা কুঠিকত করিয়াছে, এতাদুশ জনপদে মধুপতি এক 
শরীরাধা-মাধু্য-বেতা, আবার শ্রীরাধা সেই মধুপতি-মাধুধ্য-বেভী। এই পরমরসম্থধামাধুরী-অগ্রগণ্য মৃত্তিমতী 
(ধৃত) শ্রীবৃনারণ্যুলী রাধিক'-কি্করীগণকে তছভয়ের আস্বাদনীয় সকলই প্রদান করিয়া থাকেন || ১৭৬ | 

শীবন্দাবনে প্রফুল্-বদন-কমলা, নবীন ও সুগভীর নাভিরূপ আবর্ভবিশিষ্টা, নিতঘ-পুলিন-শোভি মুখর কারি 
কারবিনী যুক্ত!» বিশুদ্ধরসবাছিনী এবং রপিক-সিদ্ধু মদমে উন্মাদিনী কোন এক অনির্কচনীয়া হুর-তরজিণী-রূণী 
(হুরত-রদ্দিণী ) সর্ধবদা-সর্বেৎকর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছেন।। ১৭৭ I 


মহা! মধুর সধুপ বন্ধত মাধবীমণ্ডপে স্বরহ্কুভডিত ও কন্র্প-কেলী-রদোন্মত্ত শ 


নিজতহ-জলধিতে অন মবরঞিধী রসতরদিণীরপে মিলিতা ভ্ররাধিকাকে ধারণ করিয়া বন্ধিত হইডেছেন। ১৭৮ 


"বন্ধু (চক্রের) হ্যায় যাহার অব্রপ্রভা, যাহার স্থললিত 
সর্বাঙ্গে প্রফুল্লচন্পককান্তি বিচ্ছুরিত, য হার সরসী-শোভনা নাভি, বঙক্ষোজ শবকতুল্য, শোভমান ভূজদ্বপ্ন লতা” 


স্বরূপ এবং যাহার শিঞ্জা ( তৃষণশব ) বিহদ্বের কলধ্বনি, সেই বৃন্দাটবী তুল্য শ্রীরাধা মধুপতি শ্রীকফের চিত্ত, 
হরণ করিতেছেন || ১৭৯ ॥ 


প্রাতঃকালে সন্ার্লিনের নিমিত কুঞমন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আমি শ্রীরাধা-মাধবের বিচিত্র স্থরতারযে 


[দির 








রাধার-স্থধানিধি ১ 


ররবারিবিরটিত ডা দ্বারা কবে আমার বপু ভূষিত করিব এবং তথায় ছিন্ন ও নিপতিত 
গুপমালাকে গত bh: 5. কবে আমি কণ্ঠে ধারণ করিব? ১৮০ 

আমার রঃ 8 ছা ভি ব্যাকুল হুইয়। কৎ্নও গৃহশুকগণকে প্রিয-ষশোছষিত শ্লোকাঁবলী 
গাঠ করাইতেছেন, কন একান্তে বাপয়া হুন্দর গুগ্াহার ও ময়ূরপুচ্ছের মুকুট রচনা করিতেছেন, কখনও বা 
পির মুত্তি অঙ্কিত করিয়া আদিষনজ্ছলে তদুপরি কুচছুগল মদন করিতেছেন, এইবপ হযাগাঁরে তিনি দিন 
যাপন করিতেছেন || ১৮ I 

নক! প্রিয়-সঙ্গ-হখাহভধকারিণী, পুনঃ পুনঃ ভবিষ্যাদ্‌ডাবিনী, লীলা-গঞ্চমরাগিণী (বিপরীত সম্ভোগ ) 
সত শত রতিকলায় ভদী উদ্ভাবনকারিণী, কারণা-দ্রবভাবিশী, বটিতটে কাঞ্চিকল। শব্মকারিণী, ও পদযুগলে 
প্রেমামৃত্রাবিনী শ্রীগাধাই আমার গতি হউন |! ১৮২ ৷৷ 

কোঁটী-চন্দর-গ্রভ।বিছাদিনী, নব-স্থধাদন্তার-সম্ত।বিনী, পয়োধর-নুগলে কনককৃপ্ত-পরী-গব্বনাখিনী, চিত্র গ্রীম-নিবাসিনী 
নব-মব প্রেমোৎসব-উল্লাগিনী, বৃন্দাবন-ব্লাপিনী (শ্রীর'ধ!) কি একাস্তে আমার হৃদয়-উল্লাসিনী হইবেন ? || ১৮৩ le 

্রচুল্ল নবকমল-কিগ্রন্ব-রুচি দুকুলে অঙ্গীবৃত করিয়! এবং গেংবিন্দারাধনাস্তর,ললিত তাষুলখণ্ড (প্রীগোবিন 
ুধনির্গলিত) আস্বাদন করিতে করিতে আনন্দে পুলকিত-তন্ু হইয়া আমার প্রিয়সধী কবে সঙ্গীত নাট্যে নিজ 
নৈপুণ্য আমাকে শিক্ষা প্রদান করিবেন £ ॥ ১৮৪ | 

ছে রাধিকে! তোমার যে ব্দনমগ্ডল শোভাঁমান দশন মুক্ত-লির-কাস্তিপ্রধাহছারা শ্কুরিত সুচ'রু নব- 
পল্নবাধর মণিচ্ছটা-দ্বার! সুন্দর, যাহাতে মকরকুণ্ডল শোভমান এবং যাহাতে চারু নেত্রাঞ্চল চকিত, সেই নির্মল, 
বানমগ্ডলকে আমি স্মরণ করি।। ১৮৫ ॥ 

ছেরাধিকে! তোমার যে বদনমণ্ডলে কুঞ্চিত অনকাৰলি চঞ্চনীকৃত, কপালে তিলক সুশোভিত ও তিল- 
ফুল সদৃশ নাঁসাপুটে মুক্তাফন বিরাজিত এবং যহা কক বিরহিত অস্ৃতচ্ছবিদ্ধারা সমুজ্জল, সেই রত্যাধি ক্যাবশতঃ 
স্থন্দর ব্দনমণ্ডলকে আমি ভাবনা করি। || ১৮৬ ॥ 

যাহাতে পূর্প্রেমামূতরদ সমুল্লাসক্প সৌভাগ্যপার বিদ্যমান, যাহার! নবরতিকলাকৌতুকে কুঞ্জে কুঞজে 
কেলিপরায়ণ এবং যাহার! প্রুইন্দীবর ও কনফকমনের কান্ডিচোর সেই কিশোরারুতি জ্যোতি: যুগল 
অনির্বচনীয় পরমানন্দকন্দ-স্বরূপে শোঁভা পাইতেছেন ॥ ১৮৭ 

যাহার উন্নীলিত কেলিবিলপিত কটাক্ষের একটামাত্র কলাঘারা মক বুন্দাবনকরভেন্ত্রও (শ্রীরুষ্ণ) 
বন্দীকৃত হয়েন এবং যাহার আজ্ঞ। লেশমাত্র কৃতী হইয়া তিনি জ্রীড়ামুগের ন্যায় বশীভূত হয়েন, সেই আমাদিগের 


মাধারণ গতিকে শিথিল করুন ॥ ১৮৮। 
হে নন্দনন্দনের মোহনার্থ মহাবিগ্তারূপে ! 
(প্রত্রবণ)] হে করুণার্্কটাক্ষভঙ্গি! হে মধুর স্রেরানন কমে! 


হায়! তুমি আমাপ্রতি ঈষৎ কপাদৃষ্টি নিক্ষেপ কর। | ১৮৪ ॥ 
বহার ওপ্রন্তে দিত গ্রকফের সুখোদ্দীর্ণ তাখুলরাগ উচ্ছলিত, যিনি নিজরচিত চিত্রভঙ্গী বীণা দ্বারা 


উচ্চৈঃ্ধরে ললিতাঢি রাগ আলাপ করিতেছেন; যাহার গ্ীবা বক্রীতূতা, রুচির হইতে রুচিরতর রূপে উৎক্ষপের কারণ, 


যাহার জদেশ আকুকিত, দেই প্রাধা প্রিয় তমের নিকটে বিপুল পুলকে বিমণ্ডিত হইয়া শোভপাইতেছেন ॥ ১৯*॥ 
“হে ধূর্তরাজ! আমাদের প্রাণদবী শ্রগাধার নিকট কেন বাইতেছ? রুচতট স্পর্শমাত্র থে দি 


মোহগ্রাপ্ত হইয়া থাকে ।” হে রাধে! এইরূপ বাগবৈদঞ্ধী ছারা পথে পথে তোমার অনুগামী রূদিক নাগরকে 


দূরে ক্ষেপন করিয়া আমি কবে তোমাদের উভয়েরই হৃদয় বিমুগ্ধ করিব ?॥ ১৯১ ॥ 


রী রস-সমুদ্রের সহজ প্রস্থন্দি-নেত্রাঞ্চলে 


হে ক্কুরিতমাধুরীসার-বিশ্ত 
চে স্বামিনি! হে রাধিকে! হায়!হায়! 


১২৯ ভজন সন্দর্ড 
আমি শ্রীরাধার করুণা পুর্ন পদারবিন্দকে কবে হৃদয়ে ধারণ! করিয়া এই সংসারে নিত্যাগত অশেষ উপচি 
দূরে পরিহার করিব এবং মর্বন্থখদ শ্রগোবিন্দ স্বয়ং কবে প্রেমসেবাধিকার প্রদানের নিমিত্ত অনন্য ধন্ঠ আমা 
কন্দর্প কলা উপস্থাপিত করিবেন ॥ ১৯২ || 4 
উদ্দীত কন্দপুদ্ধের বিক্রমাবেগ জন্য উদ্গত খ্েদজলে যাঁছ।দের তগ্নুগল আদ্রাভৃত, শিথিল ও বিচি 
ধারণ করিয়াছে, গেই প্রীর।ধ।-রসিকতিগক উভয়ে কু্চদ্বারে সমাঁমীন হইলে আমি কবে ব! তাহাদের সুখ] 
ব্যজন করিয়া স্থক্ৃতিনী হইব 101 ১৯৩. 
নিকুঞচাভ্যন্তরস্থিত নবকুন্থমরচিত শয্যায় শায়িত এবং পরস্পর প্রেমাবেশজনিত বহু পুলকাঞ্চিত উজলতাগা 
রচিত আলিঙ্গনোত্বের রসভরে উন্মীলিত-দৃষ্টি অধিশ্বামীযুগলের পাদসম্বাহন ছারা আমি কবে তাহাদের যু 
বিধান করিব? || ১৯৪] 
যিনি শোভমান নববয়ঃ-শীদ্বার| ললিতভঙ্গী লীলা ময়, মহাপ্রণয়যাধুরীরস-বিলাসে নিত্যোৎস্থক মদ 
লোচন ও কমকদর্পহারী, সেই অনির্বচনীয় হেম গৌররূপকে আমি হৃদয়ে ধারণ করি !| ১৪৪ 
নবরতিরদাবেশে যাহাদের অনদ্দ ও প্রাণ উল্লসিত, প্রণয়পারিপাট্যে পরতর ; পরস্পর গালিব 
বপয়াকার প্রাপ্ত মনীঘূর্ণনেত্র এবং মরকত ও গলিত ্ুবর্ণকান্তিবিশিষ্ট শ্রীধুগলর্ূপ আমার হৃদয়ে রি 
হউন ॥ ১৯৬ ॥ 
গীববন্দাবনের নব নিরুপরগৃছে পরস্পর প্রেমরসে নিমগ্ন এবং অশেষ সন্মোহমরূপ কেলিবিশিষ্ট নীল-পীন 
'যুগলর্ূপ শোঁভ! পাইতেছেম।। ১৯৭ 
হেশ্রীরাধে! বৃষভান্ত-ননদিনী! তোমার কিছ্বদীত্ব লাভের আফাজ্ক! করিয়া এবং ভাঙ্গজা যমূনার তীর 
অধ্যাসীনা! হইয়া! কবে আমি বৃন্দাবন-কুঞ্জ-পথের অতিথি হইব? ১৯৭ ॥ [ও 
কালিন্দী তটহুণ্জে অনির্ধচনীয় পুগ্জীভূত রদামৃতম্বরপ, নিরবধি অদ্ভুতকেলিনিধানন্বরূপ শ্রী 
উল্লসিত হইতেছেন। ১৯৯ | 
' মূত্তিমতী প্রীতিম্বদূপিনী, রসসিদ্ধু শ্রীকুষের বিমল নারসম্পাতুল্যা ও বিদগ্ধাগণের হৃয়ব্বরপ| কোন এ! 
রৃনদাবনাধীশ্বরী সর্কোৎকর্ধের সহিত বিরাজ করিতেছেন | ২০০ || | 
যিনি বিচিত্র কেলি-মছোৎদবে উল্লসিত এংং যাহার অন্দর শি্চুড়া ভরীরাধার চরণে ইতস্ততঃ বিলোদি 
সেই রদঘন মোহমমৃত্তি শ্রীহরিকে আমি ভজনা করি || ২০১। 
শ্রকৃষ্ণের অভিরাম কেলিভবনকে সমাজ্িত ও মলয়জছটাারা৷ অভিষিক্ত করিবার কালে আরি মৌ 
মধুভিদ্‌ শ্রীকষ্ণকে প্রচুরামৃত রসবিচিত্র চরিতগ'থ! মধুরাদপি মধুর প্রণালীতে . গাহিয়া গাহিয়া বরে 
নিমগ্ন হইব ? | ২০২ ॥ 
.. অহো! কতুরী দারা কুচযুগে অনির্বচনীয় বিচিত্রা পত্রাবলী রচনা করাইয়া সথকৃতিনী হইয়া আমি ক 
ব! সেই উদ্গত রোমাঞ্চশোভিতা কম্পান্বিতা ও অতি মধুর লীলাময়তন্ধারিণী শ্রীরাধাকে দর্শন করিব ?॥ ২০৩! 
অনির্বচনীয় প্রমমণনোদ্ামরসদা, মহাপ্রেমবতী সদানন্বযৃত্তি বৃষভাঙ্কুলমণি শ্রীরাধা কখন শীংকা 
করিতেছেন, কখন বা মহাকম্পান্িতা হইতেছেন, আবার কথন বা. “হে স্থাম } হে শ্যাম 1” বলিয়া এন 
সহিত অভিলাপ (সঙ্কন্নবাক্য ) করিতে করিতে পুলকিতা হইয়া সর্ধ্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছেন ২০৪ 
যাহার পদনথ কৌমুদীধারায় হৃদয় অভিষিক্ত হইলে অনির্বচনীয়া চমৎকারিণী সরসাভক্তি সমুঢিত হয়, a 


নিজের মহ্াহারিী কিশোরী আমাকে সর্কবেদশিরোমণির পরম রহস্য দাস্ত কবে প্রা 
করিবেন? || ২:৫ ॥ - 


4 








শরাধারস-স্থধা নিধি রং 

হা প্রহরিকর্তৃক স্বহ্ডে তুলিকাার! ইচ্ছামত অলজক-রাগে-চিতরিতা, যাহা বিবিধ-কেলিকুশলা 
গোগাদনাদমূহহার! বন্দিতা এবং যাহা উপনিষদ্নমৃহের হৃদয়ে সংগ্প্রভাবে বিঞমান| সেই সী লী 
প্ররাধার চরণদ্বয়ী আমাঁর গতি হউক।। ২০৬ ॥ ল 

হে নিবিড় প্রেমরদ-প্রবাহ বষিণি! হে নবোম্মীলিত মহমাধুরী সাজের সর্কশ্রে্ঠ কেলিবিভব কারুণা 
কৰোলিনি! হে বৃন্দাবনচন্রের চিত্তকুরদবন্ধনার্থ বাগুরা (ফাদ) সুরূণে ! হে নবকুঞ্নাগরি! হে জাক 
আমি তোমার দান্তোৎমব দ্বারা ক্রীত হইয়া মাছি || ১৯৭ || ন! র 

অহো! হে প্রীরাধিকে ! দুর হইতে পুষপচয়ণের কারণই গ্রিয়সখীর এই স্বেদ প্রবাহ, বক্ষোজে যে ক্ষত 
ইহা কণ্টকান্ক, হায় ! ঘর্্মজলেই উষ্ঠার তিলক-বিলয় হইয়াছে আর ওচে যে ব্রণ, উহা! হিমবাযুস্পর্শে উদ, 
এবপ্রকাঁরে বিপক্ষাগণের নিকট তোমার স্বয়'রুত প্রিয়-সঙ্গকে আমি গোপন করিব ॥ ২০৮ ॥ 

যাঁহার পদ-কমলে পুনঃ পুনঃ পতিত হঈয়া এবং অতিরসহেতু তাঁহার মুখ-কমল মধুপান করিয়া অতিশয় 
আবেশভরর অস্তঃস্থলে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত পীর দেই মধুর হাস্তযুক্ত চকু মখীর মূকুলিত কুচযুগরপ কনক- 
কমলকে নখর-শিখর-দ্বার] বিদীর্ণ করিতেছেন, আমি দর্শন করিব কি? || ২০৯ ॥ 

অহো। এ কুগদকল, ওঁ অনুপম রাদস্থল এবং এ সেই রতিরঙ্দে প্রণয়িণী গিরিফোণি শোভা গাইতেছে। 
হরি! হরি! যদি কোথাও শ্ীরাধার দর্শন না পাই, হায়! হে প্রাণেশ্বরি! তাহা হইলে আমার হৃদয় কবে শতধা 
বিদীর্ণ হইবে? lH ২১০ || 

অহো! এই কুঞ্জেই সেই মোহন-তন্র নবরতিকলা! অহিত হইয়াছিল, এই-ধানেই সেই রমনিধি প্রাণকাস্তের 
সহিত নৃত্য করিয়াছিলেন ; হে শ্রীরাধে ! এবভঁতা তোমার চরিত পীযুষলহরী পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া এই বৃন্দাবন 
ভূমিতে আমি কবে চমতকুত হুইব? ॥ ২১১ ॥ 

হে শ্রীরাধে! তোমার শ্রীমদ্বিস্বাধরে নবহুধাঁমাধূরীর কোটিদিনক স্কুরিত হইতেছে, তোমার নেতরপ্রাপ্তভাঁগ 
কোটি বিকীর্ণ হইতেছে, তোমার শ্রীবক্ষোজে অতি প্রমদরসকলার সারসর্ববন্ব- 


হইতে অদ্ভুত পু্পধন্ুর চণ্ডদংকাণ্ড 
কোটি শোভা পাইতেছে এবং তোমার শ্রীচরণকমল হইতে প্রেমন্থধার কোটি কোটি ধারা নিরবধি নিঃস্থত 


হইতেছে ২১২ ॥ 
নিবিড় আনন্দোন্মদ-রসঘন প্রেমপীযুষমৃত্ত শ্ীরাধ। 
পর্দকমল মৃদু মৃতু সম্বাহন করিতে করিতে আমি তন্রা প্র 
যথায় রাধাচরণকমল হইতে উচ্ছলিত নবরস-প্রেমপীযুষপুও বিদ্যমান, সেই কালিন্দীকুলকুঞ্জে আমি হৃদয়ে 


মহোদীর মাধুর্ধ্যভাব গ্রহণ করিয়! সেই গরীয়ান গস্ভীরৈকানুরাগবতী শ্রীবন্দাবন বীথীস্থিতা ললিতরতিকলা সমন্বিত! 
নাগরীকে মানসে পরিচর্য্য। করিতে করিতে কবে অন্ত সমস্তই বিশ্বত হইব? ॥ ২১৪ | 

্রীরাধার সহিত ললিত কনর্পক্রীড়াকৌশল প্রকাশ করিবার কালে সেই নাগরমণি শ্রীরুষ্ণকে শ্রীরাধার 
অঙ্কে নিমিষমাত্র দর্শন না করিয়া মৃচ্ছিতবতী আমি একেবারে ছুঃখ-সাঁগরে পতিত হইয়া সেই প্রিয-বিয়োগার্তাকে 
আশ্বীমিতা করিবার অবকাশ না পাইয়া কবে আমার সেই নিজ অবস্থার জন্য চির অনুশোচনা! 


করিব ? 1 ২১৫ ॥ 
হে কমল নয়নে । হে রাধে! হে গ্রীরাধে! তোমার ওই বারংবার নিবারণ করা বৃথা, যেহেতু এ ধূর্ত 
(কেবল কথার দ্বারা তোমার অঙ্ুগমনে বিরত হইবে না। অতএব এপ কিছু কর, যাহাতে মৃদুলচিত্ত চক্ষুর সাহায্যে 
 তৌধার সেই কুচতটপ্রান্তে অহুপতিত হইয়া চর্ণতা প্রাণ হইয়া যাউক ॥॥ ২১৬ ॥ ক 
যাহাতে শ্রেমমৃত্তি শ্রীরাধার মহিম-হুধা কি তদীয় ভাব বর্তমান নাই, সেরূপ সুশাস্্ সমূহ অথবা সেই 
ভজন (২ বেছা)_:১৬ 


ও মধুপতি শ্রী উভয়ে কুগ্তন্নে নিত্রিত হইলে তাহাদের 
1 হইয়। শখ্যাতে কি পতিতা হইব ? ॥ ২১৩ ॥ 


ভজন সম্দত 


শান বিহিত সাধুজন-গৃহীত বর্ম সমূহেই বা প্ৰয়োজন কি? অহো! যেখানে আমার রাধা নাই, সেই পরম] বৈকৃঠ, 
এতেই বা প্রয়োজন কি? কিন্ত কোটি জন্াস্তরেও শরীবুন্দাবন ভূমির প্রতি আমার মধুর আঁশ হউক ॥ ২১৭ ॥ 

যিনি অমুপম রসপূ্ণ বর্ণের সহিত বারংবার শ্যাম শ্যাম? জপ করিতেছে, থাকিয়া থাকিয়। মধুরাদপি-মধুর-র 
উচ্চারণ করিতেছেন, খিনি নয়নগলিতমুক স্ুলঅক্রবিন্দুমযূহ বহন করিতেছেন, যিনি আনে পুলকিত| এং 
প্রতিগদেই চমৎফারবতী, সেই শ্রীরাধ। আমাদিগকে রা করুন) ২১৮ ॥ 


হে প্রণয়িণি! হে শ্রীরাধে। তোমাকে র&] জানিয়! সেই মোহুনমুতি ব্রজেঞ্খনন্দন আরুষ্ আমার পারে ্‌ 


পতিত হুইয়। এবং দন্তাগ্রে তৃণধারণ করিয়। কাকুতি মিনতি করিতে করিতে গশ্চাৎগমন করিতে থাকিবেম) 
উদদেশ্ত যাহাতে তোমার সম্মিলন ঘটাইতে উত্তম করি। কিন্ত আমি তাহাতে দুঃখিত হইয়া আমা উদ্বেগ তোমাকে 
নিবেদন করিব কি? ॥ ২১৯ | 


অহে| সেই বিদগ্ধতুগল এই বৃন্দাবনভূমির কোথাও লীলাগতিদ্বার! গমনশীনহংসমিথুনের অজ্ুপরণ করিয়া, : 
কোথাও ময়ূরীর অগ্রে ময়ূরের নটনভঙ্গীর অনুক্কৃতি করিয়া এবং কোথাও লতাগ্লিষ্ট তরুবরের অঙ্গকম্ণ করিয়া জীড়া | 


করিতেছেন ॥ ২২০ || 

বিকমিত নীলকমল ও হ্বর্ণকমলের কাস্তিহাঁরী শ্রীষমুনার স্থরভি শীতল পবনসেবী সান্দানন্দ, মব নব রসবিপি 
উল্লপিত কেলিবৃন্দযুক্ত মধুরা?পি মধুর প্রেমকন্দ জ্যোতিদবন্দ শোভা পাইতেছেন ॥ ২২১ ॥ 

কখন মধুরাঞ্থরা সারিকাগণকে স্বকীয় রমময়ী গাথা শিখাইতেছেন, কোথাও করতালি দিয়া ময়ুরকে 
নাচাইতেছেন, কোথাও কনকণতাবুত তমালের লীনারত্বের ন্যায় দেই অদভূত বিদগ্ধযুগল শ্রীবৃন্দাবনে শো 
পাইতেছেন | ২২২ | 

হেশ্রীনাধে! আমি তোমার কগোঁলফলকে মনোহর পঞ্জাবলী রচন। করিয়া, নয়ন কমলে কজ্জল, বিদ্বফলাধরে 


তাঁঘুলরাগ, স্তনযুগলে কুক্ধুমীগলেপন করিয়| এবং হে নবসঙ্দমার্থ তরলে ! অতিশয় প্রীতিভরে তোমার পদীাদুনি- । 


পংক্তিতে অলক্তকরস রঞ্জিত করিয়া কবে পূর্ণ মনোরথা হইব? ॥ ২২৩ ॥ 

“ওহে গোগেন্্কুমার ! তুবি একবাত্র শ্রীগোবদ্ধনশৈল অতি যত্বূরর্বক হস্তে ধারণ করিয়াছিলে। কিন্তু শ্রীরাধার 
বক্ষে কনকটৈলযুগল দর্শন করিয়া শঙ্কিত হইতেছ। অতএব পরিহাসচ্ছলে বৃথা গর্ব করিও না।”__হে বৃষভ 
নন্দিনি। আমি এবন্প্রকারে কবে তোমার প্রিয়তমের প্রতি নিবেদন করিব? | ২২৪ ॥ 

অহে|। মঞ্জল-নিকুগ্র গৃহা্গণে ! বিদগ্ধনাগরী নবকিশোরের কনর্পগয়মঙ্গলধ্বনিত কিন্কিণী-শব্দ, স্তনারির 
বরতাড়ন ও নখর-দন্তাঘাতযুক্ত রতিরণৌৎসব প্রকাশ পাইতেছে। ২২৫ ॥ 

সেই অনির্কচনীয়! বালাগণের শিরোমণি যুবকযুবতীর ঈষৎ নজ্জারপ নটকলা দর্শনপূর্কাক নয়নে | 
সর্ধতোভাবে দীক্ষিত করাইয়া চকিতে সঞ্চিত মহারতবরূপ শুনযুগল ও বক্ষদেশকে আবৃত করিয়া এবং বিশ্ববিমোহনের 
মহাসারপ্য মঞ্চয় করিয়! বৃষভাম্থভবনে সখীগণের মধ্যে ক্রীড়া করিতেছেন || ২২৬ ॥ 

অহো! ইহার বক্ষস্থলে এই গোলাকার জ্রোতিঃপু্রদ্ধযই আমার হৃদয়কে উন্মত্ত করিতেছে, এক্ষণে ইহা 
অগ্রে এডদপেক্ষ'ও অধিক কি ফল ফলে দেখ! যা’ক। অহে ওঁ যে সৎকটাক্ষপ্রবাহরূপ তীক্ষ শরসমুহ ভ্রধন্তুর সহি 

সংযোগ না ঘটা সত্বেও প্রাণ সকলকে বিনাশ করিতেছে। অতঃপর বারংবার সংযোগ ঘটিলে কি হই 
জানি না।॥ ২২৭ ॥ (প্ৰীক্বষ্ণ-উক্তি ) 

ওহে প্রদাম-হখন-বৃষভ-স্তোককষ্ণ-অজ্জ্নাদি সখাগণ! তোমরা! ফি দেখিয়াছ ? আমার চকিতারৃষ্টি বুধে 
প্রবেশলাভ না করিলেও আমি কি দেখিয়াছি, বলি শুন )--নিখিলতৃবনপ্রাবি-লাবণ্যম়ী এক দেবী দূর হইতেই? 
প্রিয়সথার অধিলবস্ত অপহরণ করিতেছেন ॥ ২২৮ ॥ 











ভীরাধারস-হুধানিধি তি 


487 রী গিয়াছে, দিবাঁও অবসান প্রায় ; আমরা গৌনকলকে ফিরাইতে অঙ্ষমবিধায় ক্ষান্ত 
হইলাম! তোমাঁর বস্মমিয়ন! জননী অকম্মাৎ তোমার এই ভূমিতে আসিয়া! বাক্য বিরহিতে সজল নয়নে ও 
দীনবানে লুঠাইতেছেল, আমার1ও নিশ্চয় আর প্রাপধারণের ইচ্ছা করি না ॥ ২২৯ ॥ 

হে শ্রীরাধে ! তুমি নাসাগ্রে হ্থরুচির হ্র্োজ্জল নবমৌক্তিকধাঁরিণী এবং মান! ভ্গিবিশিষ্ট অন্গরক্ষের-লীলা- 
উরাবলিবিলাদিনী, তুমি রদবচ্ছটামগররাসম্িত উদ্দভাগ চিত্রযুক বক আচ্ছাদিত পয়োধরযুগলের শোভা দারা 
জনি প্রীকফকে সম্যকৃপ্রকারে প্রলুন্ধ কর || ২৩০ ॥। 

আদর্শমে কৃত নিশ্চয় হছইয়াও বহুক্ষণ ধরিয়া নয়নকোণে দর্শন করিতেছেন, মৌনে দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়াও 
অহ! “তাঁহার নিকট যাও” এইরূপ বায প্রয়োগ করিতেছেন, এবং স্পর্শ করিব না এইরূপ দৃঢ়সংকল্ল করিয়াও 
(্রীকঞচের ) হততদয় ধারণ করিয়া কুঞ্জের বাহির করিয়া দিতেছেন, আমি হাসিতে হামিতে ধার এইরূপ মানের 
অপলাপ কবে দর্শন কগির ॥ ২৩১ ॥ 

মিনি অগাধর পূর্ণ ্রীরাধা-্বদরসরোবরে হংসন্বরপ, বাহার করতলে, শরবণে, পদে পদে অমৃভগ্গহণ্ডে সঙ্গক রী 


শী শোঁভমান, যাহার মগ্ডকে চঞ্চল ময়্র-পুচ্ছের মুকুট, যাহার এ্রমদারচিত কর্ণতূষধ এবং যাহার কে গামালা 


"শোভিত সেই রসিকমৌলি নিশ্চদ্ব আমার সহিত মিলিত হউন ॥ ২৩২ ॥ 
করিতেছেন, আবার কাহারওবা হস্তধারণ করিতেছেন, 
ব্রজের পথে পথে ভ্রমণ করিতেছেন ॥ ২৩৩ ॥ 

একের রতি অপহরণ করিতে করিতে পুনঃ চকিতের ন্যায় অন্তের স্তনান্তরে হস্তারোপ করিয়া, অন্য এক 
ত মন্নিকা-মালা বেণু দ্বারা আকর্ষণ করিতেছেন। কাহারওবা পুলকিত তূজাবল্ী ধারণ করিয়া 


স্থলোচনার কবরী স্থি 
অন্তের সহিত কুগ্রাস্তরে প্রবেশের সঙ্কেত করিতেছেন; স্থতরাং ্রীরাধীর গদদদয়ে লুঠান নিরর্থকমাত্র ; আমি ওই মহা- 


লম্পটকে জানি || ২৩৪ | 
অহো! হরি (শ্রীকৃষ্ণ) প্রিয়াম্কন্ধে উদ্দামপুলকঘুক্ত তুণ্ড আরোঁপনপুর্ধক মদকলকরীন্দ্ের স্তাঁয় 


অদ্ভুত গতিতে শ্রীবৃন্বাীবনে কোথাও ভ্রমণ করিয়া এবং কোথাও কোন মধুপগুগ্িত রহঃকুণ্ডে নিজ অত্যাতুত কন্দৰ্প- 


ফেলি শিক্ষা প্রকটিত করিয়া! ক্রীড়। করিভেছেন। ২৩৫ ॥ 
ভক্তগণেরও কিছুমাত্র তত্ব লয়েন না, ্রীদামাটি সুহৃদ্বর্গের সহিতও মিলিত 


 স্ষ্টযাদি বার্ড। দূরে থাকুক নারদীদি স্ব 
হম না, এমন কি, পিতামাতার সেহবৃদ্ধিও চান না, কিন্তু মধুপতি শ্রীকৃষ্ণ মধুর রসস্স্ধা-সিন্ধুসার দ্বারা আগাঁধা 
(গাভীর) প্রেমৈকদীমা জীরাধাকেই জানিয়া সর্বদা কুপ্পথেই অবস্থান করিতেছেন। ২১ 

প্রীববন্দাবমে অনির্বচনীয় স্বস্বাদু রসতুন্দিল ইন্দীবরবৃন্দ সুন্দর রাধাবক্ষোজভূষণ-জ্যোতি আনন্দপ্রাঞ্চ 
হইতেছেন ॥ ২৩৭ ॥ 

অনির্কচনীয়। পরমোজ্জলকান্তি নবসঙ্মশোভ! 
লজ্জানআঅতনক, গর্কমধুর], কেলিবিলামিনী ও হুন্দর মুক্তামাল 
ন্ট করিতেছেন ॥ ২৩৮ ॥ 

এই শ্রীবন্দাবনে; মনোহর বেতস-কুঞ্জে নারদ-লজ-ঈশ ও শুকদেবেরও অনধিগম্য, কৃষ্ণ-মনোহরণে অকমাত্র বিজ্ঞ 
কিছু পরধরহস্য বিদ্ধমান আছে ॥ ২৩০ ॥ 

যাঁহা লক্ষ্মীরও গোচরীভূত নয়, কৃষ্ণমখাগণও যাঁ 


গ্রন্ত নিত্য রাধাপদকমলমূলে লুটাইতেছেন, এবু্রকারে 


চন্দরিকোডামিনী অদুতব্ণকঞ্চিত রুচি, নিত্যাধিকা্গচ্ছবি, 
1র শোভাশালিনী শ্রীরাধা নিজ আআা-সমর্পণে অচ্যুতকে 


হাঁ প্রাপ্ত হন না, বিরিঞ্চি-নারদ-শিব ও স্বায়স্তূতাঁদি দ্বারাও যাহা 


5 ভজন সমর 


সম্ভব নহে, কিন্তু যাহা প্রবৃন্দাবন-নাঁগরী গোঁপা্ণার ভাবলভ্য সেই শ্রীরাঁধামাঁধবের রহংদাস্তাধিকারোৎম আঁ 
হউক || ২৪ | | 
হেত্রীরাধে। ছে রসদে | তোমারই সেই উচ্ছিষ্টামৃতভুক্‌ আমি তোমারই চরিত গাঁথ| শ্রবণ করিতে করিত 
তোমারই গ্রীচরণকমল রজঃস্মরণ করিতে করিতে তোমারই কুপ্চালয়ে বিচরণ করিতে করিতে, তোমারই দিব্য গা 
গাছিতে গাছিতে এবং তোমারই শ্রীমৃত্তি দর্শন করিতে করিতে শুদ্ধ কাঁরমনোবাক্যে তোমারই আশ্রিত আছি Igy 
যাহার ক্রীড়াশীল মীনের ন্যায় নয়ননূগল, যাহার অধরে মণিবিদ্রম স্ষুরিক এবং নিতত্বন্ধপ দ্বীপের অন্তরে 
কন্দর্প-_করিশিশুর কুস্তদয়ের শোঁভার ন্যায় যাহার বক্ষোজদয়ের শোভা, যাহার গভীর আবর্তযুক্ত নাভি এবং মি 
বিপুল কষ্ণপ্রেমামৃতের সিদ্ধু-স্বর্নপ|, সেই শ্রীরাঁধার চরণকমূল পরিচধ্যায় আমি কেবল যোগ্যতাই চাই ॥ ২৪২।। 
প্রববন্দাবনের নিভৃতকুণ্ে প্রেমাত্তিভারোদগমবিবশ। অধীশ্বগী শ্রীরাধা পুষ্পমালা গ্রন্থনের শিক্ষা দিয়া, মৃদু মু চর 
ঘর্ষণের আদেশ করিয়া, অদ্ভুত লড্ড কাঁদি রচনার বিধান করিয়া এবং কুগ্প্রান্তগর্ধ্যন্ত সম্মাঙ্জম করিতে বনি) 
প্রাণকাস্ত শ্রীকের উদ্দেশ্যে এইরূপ পরিচাঁরণ দ্বারা কবে আমী-কর্তৃক দান্তা হইবেন? ॥ ২৪৩ ॥ 
প্রেমাভোধি শ্রীকৃষ্ণের রসোল্লাসকারী-তারণ্যারভে যাহার গাঁভীর দৃষ্টিভশি এবং যিনি সভি-মৃদুহাস্তামুতগ 
নবজ্যোৎস্সা-প্রফুল্ল-)মুখী সেই কন্দর্প-লীলানিধি শ্রীরাধা, শোভাশালী শ্রীববন্দাবনের স্থখময় কুঞ্ডে প্রিয়তমের অঙ্কে রড, 
কৌতুক করিতেছেন।। ২৪৪ ॥ 
অপ্রাক্ৃত প্রেমবিলাম-বৈভব নিধি, কৈশোর-শোভানিধি, বৈগ্ধীগণের মধুর অঞ্রচাতুর্য্যনিধি, লাবণ্য বৈভবনিরি 
মহারসনিধি, কন্দর্লীলানিধি, সৌন্দধ্যৈক সুধানিধিঃ এবং শ্রীকফের। সন্বস্বভূতোনিধি শ্রীরাধা অয় 
হইতেছেন || ২৪৫ ॥ 
স্বীয় প্রতিবিষ্ব অবলোকন পুর্ববক বিমোহিত হইয়। প্রীকুষ্ণ বলিতেছেন,“তোঁমাঁ এই কুচদ্য়ে নীলেদী, 
বরবৃন্দের কাস্তিলহরী চৌরকিশোরদয় শোভ! পাইতেছে। তাহাদের এবস্বিধরূপে অনির্বাচনীয় সম্মোহম ? অত 
আমাকে নিজসথী অঙ্গীকার কর) তাহা হইলে এই দ্বিতরুণী আামাণোর উভয়কেই দৃঢ় আলিক্ঘন করিবে।” এক 
হরিতে মোহ উদয় দর্শনে প্ীরাধা মৃদ্হাস্ত আমাদিগকে রক্ষা করুন ২৪৬ ॥ 
হেশ্রীরাধিকে! মহোৎসবে সন্মিলিত হইয়াও প্রিয়তমের হুদয়স্থিত বৌদ্ভভমণিতে মধুরাকার নিজ প্রতিবি 
অবলোকনপূর্্বক উৎপন্ন রোষে ও ক্ষোভে প্রিয়তমের হস্তউৎস্ষিগ্ত করিয়া এবং “খাঁক হে বিনয়” বলির বাহিরে গা 
সখিগণকে অশ্রপূর্ণনয়নে নিবেদন করিবে ; আমি কি তাহা শ্রবণ করিব ? 1২৪৭ 
হে শ্রীরাধিকে ! মহামণি-মালাশোভিত কুহুমকলা প-ব্যাণ্ মহামরকতপ্রভা-গ্রথিত শ্যামল এবং মহার ১ 
মহীপতির বিচিত্র সিদ্ধাসনের ন্যায় তোমার কবরীভার আমি কৰে অবলোকন করিব ॥ ২৪৮ ॥ 
হেশ্রীরাধে! মধ্যে মধ্যে কুম্থমখচিত রতুমালা-নিবদ্ধ, ঘনপর্মলযুক্ত লঙ্বমান মালতীমাল্য দ্বারা বিভূষিত 
পশ্চাতে মহামণিমাণিক্যগুচ্ছ শোভিত এবং হরিকরধূত তোমার ধ্মিল কবে আমি দর্শন করিব || ২৪৯ || 
অহো! তোমার পীমস্তে ললিত মণিমুক্তাদিলসিত রসাবেশবিত্ত, কন্দপেরর মধুর বৃত্তাখিল মহাড়ূত নবকণৰ! 
পট্ট বিচিত্র ভঙ্গীবিস্তার দারা চিত্তে পরম বিস্মপ্ন ও আনন্দ প্রদান করিয়া সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত শো 
পাইতেছে ॥ ২৫০) 
অহো! হে শ্রীাধে! তোমার সীমস্তে নবরুচির সিন্মুর রচিতা এই স্থরেখা,__কুটিলরুচিরশ্তাম, সুদ! 
অঙ্থরাগাঁশিত রসপ্রবাহের ক্রিয়াবিশেষদারা দিধাভূত করিবার উপযুক্ত, ইহা? আমাদিগকে বিজ্ঞাপিত করিবা! 
নিমিত্তই যেন জয়যুক্ত হইতেছেন || ২৫১ ॥ 


হেত্রীরাধে | সেই মধূপতি শ্রীকুষের নয়ন, তোমার বদনচন্দ্রে স্ধাঁপাঁনে চকোর-স্বরূণ, তোমার এচ 


রা 














শরাধারস-স্থধানিধি ১২৫ 


কমলে মধুকর, জঘন-পুলিনে খপ্ধনবর, রসমরপী তোমাতে চঞ্চল মীন এবং স্ধারণা তোমাতে হরিণ স্বরূপে উৎপন্ন 


হইয়াছে || ২৫২ || 
মৃদুকরতলে সুস্িষ্ প্রতিঅদ্র স্পর্শ করিয়| নিবিড় আনন্দামুত-রসহদে নিমজ্জিত মাধবের অঙ্কে শোভামান! 
২ তে চি 
না প্রেমমৃততি, গাঢ়া লন শত চিবুক।-চুখিতা জীবাধ। আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ২৫৩ ॥ 
রর [| 


হ্ীরাধার মবনিভূত কেলিকুগ্চকাননে নিরন্তর * EE 020 ত 
শ্রীরাধার সত ঢু নিঃন্তর অবস্থানপুর্বক অধুরাদপিমধুর পরীরাধাপ্রিয়বশ ও নিবিড় আনন্দ- 


৫১ 


পা নবরসদ জীনাধাপতিকথা নর্কদ। গ।ছিতে গহিতে এবং শীরাধাগদ-সুধ। সর্বণ! ধ্যান করিতে করিতে আমি 
কবে বিবশ হৃদয় হইব? ॥ ২৫৪ | 

২৭ দাদির এই অমৃত রমজ্াবি বর্ণপমূহ জপ করিতেছেন, ক্ষণমাত্র প্রেমোৎকঠীয় 
রোমাঞ্চের সহিত উচ্চৈন্বরে গান করিতেছেন, যিনি সর্বত্র উচ্চ!টন প্রা্থ হইয়াছেন, বহুহঃখের সহিত দিবাবসান 
বাণ! করিতেছেন, এবং দিনকরের প্রতি বৃথা ক্রোধ প্রকাশ করিতেছেন, সেই ্রীরাধা রক্ষ! বরুন ৷ ২৫৫ ॥ 

কখন প্রিম়তমেন্ন রতিকলাবৈভর গতি গান করিতেছেন, কখন প্রিয়নহ ভবিয্যিং কেলি-বিলাসের বিষয় ধ্যান 
করিতেছেন, কথন ব “পরিহিত ভূষণাদদি মোচন কর, উহাতেই ব| কি প্রয়োজন? এইবধপ অতিমধুর মুগ্ধ প্রলাপের 
মহিত দিনযাপন করিতেছেন, নেই শ্্ীরাধা কবে আমাদিগকে আনন্দ প্রদান করিবেন ॥ ২৫৬ ॥ 

ছে শ্রীগোবিন্দ ! হে অধিদ্বামিন্‌! তোমার কোটি প্রাণাদপি অধিক পরমপ্রেষ্ঠ। লক্ষ্মী যাহার পাদপদ্রে 
পতিত! সেই ভ্রজবরবধূদের চুড়াননি হীরা অদভূত নবরদযুক্ত কৈহণধ্যর সহিত আমাকে অদ্বীকার করুন, প্রতিমূহূর্তে 


বারস্বার আমি ইহাই প্রার্থন। করি।। ২৫৭ || 
অহো! এই যে আমি গলিত-হ্বর্ণ-পীতচ্ছবিবনন ময়ূর পিচ্ছরচিত মুক্টধারী, নীলেন্দীবরকাস্তি কিশোর 


্রীষ্ণকে হৃদয়ে ধারণপূর্ববক ধ্যান করিতেছি, ইহাতে স্থখময়ী শ্রীরাধা অতিশয় প্রীতা হইয়! সুদূর-দৃষ্টি-গণের পদস্বরূপ 
নিজ কৈন্ব্ধ্যপর্দবী আঁমীকে প্রদান করুন ৷ ২৫৮ ॥ 
সেই শিথিপিঞ্চমৌলি শ্রীকুষ্ণকে সর্ববদী ধ্যান করিতে করিতে, 


তাঁহার গ্রীচরণকমল নিত্য পরিচর্ধ্যা করিতে করিতে, তীহার মন্্ররীজ নিত্য 
[ভুত অস্থরাগোত্সব কৰে হইবে ।। ২৫৯ | 


বহার নাম সর্বদা কীর্তন করিতে করিতে, 
জপ করিতে করিতে এবং আমার 


পরমাভীষ্ট গ্ররাধাপদদাস্ত হৃদয়ে ধারণ পুর্ববক তদসুগ্রহে পরনে 
রাধা রসিকেন্দ্রের-রূপপ্তণারি-সমন্বিত গীতসমূহ শ্রবণ করাইতে করাইতে, সুন্দরগুপ্জাহার ও বর্হমুকুটাদি 

পুরোভাগে সমর্পণ করিতে করিতে এবং শ্যামপ্রেরিত গুবাক-মাল্য নবগদ্ধ-নখচ্ছট| রূপে প্রীতি সম্পাদন করিতে 

করিতে আমি কবে তীহাদের চরণকমলের নথচ্ছটারণ রসহদে মগ্ন হইব? ॥ ২৬৭ ॥ 

ন, অর্থাৎ বেদবিধির অগোচর! শ্রীরাধা, কোথায় তীহাঁর স্তনকমল- 

আর কোথায় আমি অতি অধম, গহিতকর্ণ| তুচ্ছ জীব! 

বনের মহিমা ৷ ২৬১ 1 

কে ধ্যান করিতে করিতে তন্ুত্যাগ 

মাধুর্যের অবধিশ্বকূপ দাদী কিরূপে 


কোথায় নিগমপদবী হইতে দুরে বর্তমা 
যুগলের মধ্যে একা স্তভাবে অবস্থানকারী শ্রীরূষ্ অছে।! 
তথাপি যখন তাঁহার নাম স্ফুরিত হইতেছে, তখন ইহ! নিশ্চয়ই শ্রীবৃন্দ 
শিরোমণির সহ কেলিবিলাদবতী শ্রীরাধ 


আমি এই বৃন্দাবনে সেই রসিক 
প্ররাধার চরণকমলের স্থগঞ্ক 


করিয়া সেই নবরস কলাকোমল প্রেমমূ্ঠি 


হইব || ২৬২ ৷৷ 
ক্রীড়া করিতেন, ওহে! ও দিব্যভুত- 


হাঁ যমুনে ! তোমাতেই আম রি 
তরুলতাগণ! তোমরা তাঁহার করস্পৃর্শরপ দৌভাগ্যের পাত্র 5 ছে রাধার কেলিভব্রণস্থ শুকবৃন্দ! হে ময়্র- 
সমুহ! হে মৃগযুথ ! আমি তোমাদিগকে ভূয়োতুয়: প্রণতিপূর্বক তোমাদের কূপ প্রার্থনা করিতেছি।। ২৬৩ ॥ 


বর নিধি শ্রীরাধ! প্রিয়তমের সহিত 


১ 


Bt ভজন সম্দর্ভ 


অহে|! যিনি জলক্রীড়াবেশে গলিত অনুপম প্রেমরসদ শীগাধার কুচকলসলগ্র-কুষ্কুম পঙ্ক বহন করিতেছেন, মে 
প্রচ মবেন্দীবরয়'চি যমন] আমার মন্দীতৃত ভয়কে মর্বাদা! দন্দীপিত করুন ॥ ২৬৪ || 

অদ্জুত মহিমাবিশিষ্ট মধুর বৃন্দবনে সন্সিলিত কুর পাপী, এমন কি, যাহার! সাধুগণের সম্ভাষণে ও দর্শণেরও 
অযোগা, তাঁহারা সকলেই মোগাীন্্গণের সুপ্ত দিবিড়রমদ ও আমন্দৈকসত্তাপ্ৰদরূপে যুত্তিমাম ৷ বস্তুতঃ 
তাহাদিগকে নিরীগণ করিয়াই আমার পরমনুষ্ঠু আরাধ্যবুদ্ধি সুরত হুইতেছে। ২৬৫ ॥ 

যাহ! শরীরাধার পদ্‌-কিহ্বরীরুত হৃদয়-গণের অম্যগ, গোচরীভূত, যাহ! তাহার কুপাম্পর্শ বিন] হৃদয়ে কদাপি 
ধ্যেয় নহে, যাহ! পাদৈকভজনকারীগণেরও প্রেমামৃতলিক্ধুসার রসদ, সেই বৃন্দাবমের দু'প্রবেশ মহিমা স্্য) বায়ে 
ক্ুরিত হউক ॥ ২২৬ ॥ 

আমি কবে প্রেমবিবশীরুতি হইয়| বাঁধাকেলিকল!সাঙ্গী গ্রট উজ্জলাড়ূত রসযুক্ত পবিত্র শ্রবৃন্দাবনে বা 
করিব? এবং তেজোরূপ নিকুগ্ণ কলিত-নেত্রািপিতুস্থিত ভাঁদৃশ স্বীয় উপযোগী দিব্যকৌমলবগু কবে অবলোকন 
ফরিব? || ২৬৭ | 

নরকে অথবা স্বর্গে কর্মাবশতঃ যে যে স্থানেই আমার জন্ম হউক না! কেন, সেই দেই স্থানেই শীরাধার কেলিকুধ, 
মণ্ডলী যেন আমার হয়ে বিরাজ করে ।| ২৬৮ || 

কোথায় আমি মূঢ়মতি, আর কোঁধাঁয় পরমানন্দের আররসরূপ শ্রীনাম? তথাপি শ্রীক্াধার চরণীস্কুভব কথন, 
দ্বারা নিস্তন্দমান আমার বাক্যসমূহ প্রায়শঃ কোমল কুণ্ড গুগুবিলদসিত শ্রবৃন্দাবমে অংলন্ন এবং ক্রীড়মান শ্রীরাধার- 
পদ্দনথজ্যোতির ছটায় উদ্ভাসিত হইতেছে || ২৬৯ | 

বেদমমূহ, নারদাদি বুধগণ ও ভগবান্‌ জীবিষ্ণুও যাহার সটভবের অন্বেষণ করিয়া! থাকেন, তাঁদৃশ সদ্বৈভ-ববিশিষ্টে। 
হে জীরাধে | ত্বদীয় স্বপ্তোত্রে আমার সহজ-যোগ্যতার অহঙ্কার থাফিলেও, উহ! আপনারই কপাবপতঃ হুইয়াছে। , 
অতএব হে ম্লেহজলাকুলাক্ষি! আমি পদ্ররচনা দার! সর্বদা অপরাধী হইয়া ও সাধুমার্গ বিরোধী হুইয়াও ভোমাতেই 
একমাত্র আশাঘিত, সুতরাং তুমি আমার প্রতি অনির্বচনীয় কুপা-গ্রীতি প্রদর্শন কর।। ২৭০ ॥ 

হে যুধগণ! যদি অডভুত আনন্দে'পভোগে লোভ হয়, তাহা হইলে এই আরাধারস-কুধানিধি-নামক স্তব কর্ণ 
কলমে গ্রহণ করিয়। পান করিতে থাকুম || ২৭১ ॥ 

যিনি আরাধারম-নুধানিধির ছারা মায়াবাদার্কতাপসত্তপ্ত হৃদয়াকাশকে উত্তমরূপে শীতল করিয়াছেন সেই 
আগৌরপয়োধি জয়যুক্ত হইতেছেন ॥ ২৭২ ৷  সমাথ 


সপ্তম দ্যুতি 
শীল কবিৱাজ (গোস্বামী প্রভুর গ্রয়োজনতত্ বিচাব্র 


শ্রটৈতগ্তচিতামৃত মধ্য ২৩ অধ্যায়ে ্রীসনাতন শিক্ষার বণিত প্রয়োজন বর্ণন :_-এবে শুন ভজিফল “প্রেম 
প্রয়োজন। যাহার শ্রবণে হয় ভক্তিরম-জ্ঞান॥ কৃষ্ণে রতি গাঢ় হৈলে ‘প্রেস অভিধান। কৃষ্চভ্তি-রসের সেই 
হ্থায়ীভাব’ নাম ॥ এই ছুই,-ভাবের রগ ‘তটস্ব’ লক্ষণ । প্রেমের লক্ষণ এবে শুম, সনাতন কোন ভাগো 
কোন জীবের শ্রদ্ধা’ যদি হয়। তবে নেই জীব ‘সাধুদদ’ করয়।। সাধুদদ হৈতে হয় 'অবধ-বীর্তন”। সাধনভত্তয 
হয় “দর্ববানর্থনিবর্তন”।', অনর্থমিৰৃত্তি হৈলে ভক্তি ‘নিষ্ঠা হয়। নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণান্ধে ‘রুচি’ উপজয় ॥ কুচি ভক্তি হৈতে 
হয় “আসি” এচুর। আসক্তি হৈতে চিত্তে জয়ে কঞ্চপ্রীত্য্থ | নেই ‘তি’ গাঢ় হৈলে ধরে ‘প্রেম-নাম। সেই 
প্রেম প্রয়োজন, স্বানন্দ-ধাম ॥ যাহার হদয়ে এই ভাবায় হয়। তাহাতে এতেক চিহ্ন সর্বশীস্ত্ে কয়| এই ! 








শ্রীল কবিরাজ গোনা মিপ্রসথর প্রয়োজনতত্ব বিচার ১২৭ 


ন ্রীতাছুর যার চিতে হয়। প্রাক্ৃত-ক্ষোভে তীর ক্ষোভ নাহি হয়।॥ কৃষ্ণ-সধন্ধ বিনা কাল ব্যর্থ নাহি যায়? 
রি, দি, ইন্জিয়ার্থ তারে নাহি ভায়।॥ “সর্বোত্তম আপনাকে হীন’ করি, মানে। কৃষ্ণ কণা করিবেন 
করি! মানে |! বা রর সদা ৮5 নাম-গানে সা রুচি, লব কৃষ্ণা ॥ কৃষ্ণগুণাখ্যানে করে 
র্ব আনক্তি। লে কা রানা বাতি ॥ কৃষে রতির চিহ্ন এই কৈলু বিবরণ । রুষ্ণপ্রেমের চিহ্ন এবে 
গর, সনাতন ॥ যান চিত্তে কুষ্ণপ্রেম। করছে উদর। তার বাক্য, কিয়া, মুদ্রা, বিজেহ না বুবয়। প্রেমা ক্রমে বাড়ি? 
হয দেহ, মান, প্রণর । রাগ, সর? ভাব, মহাভাব হন্ু। বৈছে ইক্ষরম-বাঁজ-_গুড়, খণ্ড-মার। শর্করা, সিতা_ 
মিছরী গুদ্ধমিছরি আঁর।। ইহ যৈছে কমে ক্রমে বাড়ে হিষ্মল স্বাদ । রতি-গ্রেমাদির তৈছে বাড়য়ে আস্বাদ ॥ 
অধিকারী-ভেদে রতি-_গঞ্চ প্রকার । শান্ত, দা, সা, বাংদন্য, মধুর আর ॥ এই গঞ্চ স্বায়ীভাবে হয় পঞ্চ “রস । 
ফেরে ভক্ত সখী’, কষ হর বিশ? প্রেমাদি স্থায়ীভাব সামগ্রী-মিলনে। কষণতভিরসরণে পায় পরিণামে ॥ 
| L চারি মিলি দধি যেন থণ্ড-মরিচ-কপুর-মিলনে। 
'রসানাথ্য” রস হয় অপূর্ববান্বাদনে ॥ দ্বিবিধ 'বিভাব+১--শালম্বন, উদ্দীপন । বংশীন্বাতি-_উদ্দীশন, কষণাদি--আলম্বন ॥ 
'অন্ুভাঁ+-__ন্মিত, নৃত্য, গীতাঁদি উদ্ভান্বর। সভাদি-মাত্বি” অন্থভাবের ভিভর | নির্ষেদ-হ্ধাদি--তেজিশ 
'বাভিচারী'। সব মিলি, রন’ হয় চমঘকারকাদী ৷৷ পঞ্চবিধ রস- শান্ত, দাস, সথ্য, বাৎসল্য। মধুর-রসে শৃঙ্গার- 
ভাবের প্রাবল্য ৷ শাস্তরসে শান্তিরতি ‘প্রেম’ পর্যন্ত হয়। দাস্তরতি ‘রাগ’ পর্যন্ত ক্রমেতে বাড়য়॥ সধ্য-বাংম্লা- 
রতি পার ‘অনুরাগ’-সীগা। সুবলান্তের ভাব? পর্য্যন্ত প্রেমের মহিমা ॥ শান্তাদি রসের ‘যোগ!, ‘বিয়োগ’ দুই ভেদ। 
সখ্য-বাংলল্যে যোগাদির অনেক বিভেদ ॥ 'রড়', “নধিরড়' ভীব_-কেবল 'ধুরে'। মহিযীগণের 'রিট। ‘অধিরড়’ 
গোপিকা-নিকরে ॥ অধিরূঢ-মহাভাব-_ছুই ত’ প্রহার! সভোগে “মান? বিরহে ‘মোহন’ নাম তার ॥ মানে চুঘনাদি 
হয় অনন্ত বিভেদ । 'উদূ্ণা% “চিত্রজন্'_-মোহনে ছুই ভেদ || চিত্রজ্লের দশ অন্ব_-গ্র্থনাদি-নাম। ‘ভমর-গীতা'র 
দশ শ্লোক ভাহাঁতে প্রমাণ ৷ উদদূর্ণা, বিরহ-চেই-দিব্যোমাদ-নাম। বিরহে কুষন্ৃতি, আপনাকে কফ জান ॥ 
মভোগ, বিগ্রলভ্ত-ভেদে দ্বিবিধ শৃন্দার । সভভোগের অনস্ত অঙ্ক, নাহি অস্ত তাঁর ॥ বিগ্রলন্ত চতুব্বিধ__পূর্ববরাঁগ, মান। 
প্রবাসাখ্য, আর প্রেমবৈচিত্য-সাখ্যান | রাধিকান্ে 'পূর্াহাগ’ প্রসিদ্ধ প্রবাদ) মানে । ৮৮৮৮7: 
মহিষীগণে | ব্রজেন্্রনন্দন কুষ্ণ__দা়ক-খিরোমনি। নায়িকার শিরোমণি ঠাধা-ঠাকুরাণী ॥ অনন্ত কৃষ্ণের গুণ, 
চৌষট-গ্রধান। এক এক গুণ শুপি’ জুড়ায় ভক্তকাণ ৷৷ অনন্ত ও? প্রবাবিকার, গচিশ-গ্রধীন। যেই গণের ‘বশ’ 
হয় কৃষ্ণ ভগবান্‌ । নায়ক, নায়িকা, দুই রসের ‘আনঘন’। সেই ছুই শ্রেষ্ট রাধা, ব্রতে্্নন্দন ॥ এই মত দ্বাস্তে 
দাস, সথ্যে সখাগণ। যৈছে রম হয়, শুন তাহার লক্ষণ ॥ এই রস আদার নাহি অভক্তের গণে। কৃষাভজগণ বলে রন 
আত্বাদনে ॥ সংক্ষেপে কছিলু' এই ‘প্রয়োজন’ বিবরণ । পঞ্চম-পুরুষার্থ_এই হি হা } ন্ট te 
৮ম পরিচ্ছেদে রার রামানন্দ সংবাদে_এ্রতু কছেন পড় সেকি লাখো মা 
বিষ্ণুভক্তি হয়” প্রভু কহে,-_“এহো| বাহ, আগে কহ আর।” “রা কহে, “কৃষ্ণে MLE ॥ 
“প্রভু কহে,_-“এহো বাহ্‌, আগে কহ আও” রায় কে, দৰধন্ম-ত্যাগত_এই সাধ্য ন ॥ “প্রভু কহে,__ ই 
বাহ, আগে কহ আর» রায় কহে, “জ্ঞানমিশ্র ভক্তিনাধ্য-মার ॥ প্রভু কহে” ক বাহ, 2 রিং ও ! 
রায় কে “জ্ঞামশুন্য। ভ্ভি__সীধ্যসার ॥* প্রভু কহে,_ “এহে! হয়, আঁ কহ আর ।” রায় বহে, টা রর Es 
সৰ্বমাধ্যসার ৷৷” প্রভুকহে,_ “এহোঁ হয়, আগে কহ আর।” রায় কহে, 9575, ॥” প্ৰভু কহে, রর 
“ প্রভু কহে,_ “এহে। উত্তম, আগে কহ আর । 
এছে| হয়, কিছু আঁগে আর রায় কহে, “সথ্য-প্রেম ETE EE রর 
রায় কহে,__“বাঁৎসল্য-প্রেম _সর্ববসাধ্যপার ॥ প্রভু কহে, _“এহোঁ উত্তম আগে কহ আর ।” রায় কহে, “কাস্তভাব- 


প্রেমসাধ্যসার।। ক্রষ্ণ-প্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়। কৃষ্ণ-প্রাপ্তি-তারতম্য বহত আছর ॥ কিন্ত ঠ [র যেই রস, সেই 


বিভা, অঙ্গ ভাব, সাঁত্বি ক, ব্যভিচায়ী ৷ স্থাগীভা ৭ 


১২৮ ভজন অন্দত 


সৰ্ব্বোত্তম । তটস্থ হইয়। বিচারিলে, আছে তরতম ॥ পুর্ব-পুর্বব-রসের গুণ--গরে পরে হয়। এক-দুই-গণনে পঞ্চ পরা 
বাড়য়।| গুণাগিকো স্বাদাধিক্য বাড়ে গ্রতি-রসে। শাস্ত-ঢাস্ত-সখ্য-বাৎমল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে ॥ আকাশাদির ্ 
ঘেন গর-পর ভূতে। দু্-তিন-গণনে বাড়ে গঞ্চ পৃথিবীতে ॥ পরিপূর্ণ-কুষঃপ্রা্ধি এই ‘প্রেমা’ হৈতে। এই রাঃ 
বশ-_কুষ, কহে ভাগবতে। রুষের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় মর্বকালে আছে। যে যেছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভে তৈছে॥ 
এই “প্রেমের অমুরূপ না পারে ভক্তিতে। অতএব 'খণী? হয়, কহে ভাগবতে। যদ্যদি কষমীনধ্য__মাধুরের ধর্ধা। 
ব্রজদেবীর সঙ্গে তার বাড়য়ে মাধুর্য ॥ প্রভু কহে, এই_নাধ্যাবধি” নিশ্চয় । কৃপা করি” কহ, যদি আগে ক 
হয়।। ইহার মধ্যে রাধার প্রেম-“দাধ্যশিরোমণি?। যা হার মহিম! সর্বশান্্েতে বাখানি || প্রভু কহে,_-আছ॥ 
কহ, শুনিতে পাই স্থখে। অপূর্ববামত-নদী বহে তোমার মুখে, চুরি করি, রাঁধারে নিল গোপীগণের ডরে। 
অন্যাপেক্ষা হৈলে প্রেমের গাঢ়তা না স্ষুরে || বাঁধা লাগি” গোপীরে যদি সাক্ষাৎ করে ত্যাগ । তবে জানি,-রাধায় 
কৃষ্ণের গাঁঢ়-অঙ্গুরাগ রায় কহে,_তবে শুন প্রেমের মহিমা। ভিজগতে নাথা-প্রেমের নাহিক উপম॥ 
গোপীগণের রাপ-নৃত্য-মগুলী ছাড়িয়।। রাধা চাহি’ বনে ফিরে বিলাণ করিয়া ॥** শতকোটি গোপী-সঙ্গে বাম, 
বিলান। তাঁর মধ্যে একমূর্ত্যে রছে রাধা-পাশ ॥** সাঁধারণ-প্রেমে দেখি সর্ধজ্র “মতাঃ। রাধার কুটি, 
প্রেম হইল 'বামতা'।॥ ক্রোধ করি” নাস ছাড়ি গেলা মান করি’। তারে না দেখিয়া ব্যাকুল হৈল হরি॥ 
সমাক্‌ বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা রাঁণলীলা। রাসলীলা-বাসনাতে রাঁধিকা শৃঙ্খলা, তাহ| বিনা রাঁসলীলা নাহি 
তার চিত্তে । মণ্ডলী ছাঁড়িয়া গেলা রাধা অন্বেযিতে || ইতত্ততঃ ভ্রমিয়া কাছা গঁধ। না পাঁঞা। বিষাঁদ করেন 
কামবাণে খিন্ন হঞ|।৷ শতকোটি-গোপীতে মহে কাম-নির্বাপণ। ভাহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ ৪% 
রায় কছে,_কৃষ্ণ হয় “বীর-ললিত”। নিরন্তর কামক্রীড়া--যাহার চরিত ॥ রাত্রি দিম কুগ্রে ক্রীড়া বরে 
রাধা-সঙ্গে । কৈশোর-বয়ম সফল কৈল ক্রীড়া-রজে ॥ প্রভু কহে,__এহো হয়, আগে কহ আর । রায় কহে,শইহা 
বই বুদ্ধি গতি নাহি আর ॥ ষেবা ‘প্রেমবিলাস-বিবর্ত’ এক হয়। তাহা শুনি? তোমার স্থখ হয়, কি না হয়। এত 
বলি৷, আঁপন-কৃত গীত এক গাহিল। প্রেমে প্রভু স্বহণ্ডে তার মুখ আচ্ছাদিল || গীত :__পহিলেহি রাগ নয়নভদে 
ভেল। অন্থদিন বাঢ়ল, অবধি না গেল ॥ না সে| রমণ, মা হাম রুমণী। ছুঁহু-মন মনোভব পেষল জানি? || এ মথি, 
মে-দব প্রেম কাহিনী। কাহঠামে কহ বিছুরল জানি?। না খোজলু* দৃতী, না খোজলু আন্‌ । ছু'হকো মিলনে 
মধ্যে পাচবান॥ অব পোহি-বিরাগ, তু'হু ভেলি দূতী। স্থ-পুরুখ-প্রেমক এছন রীতি || প্রভু কহে,_-সাধ্যবন্তর 
অবধি” এই হয়। তোমার প্রসাদ ইহ! জানিলু নিশ্চ়।॥  “মাধ্যবস্ত' ‘সাধন’ বিনা কেহ নাহি পায়। রুপা করি! 
কহ, রায়, পাবার উপায় ॥ রায় কহে, “মোর মুখে বক্তা তুমি, তুমি হও গ্রোতা।অত্যস্ত রহস্য, শুন, সাধনের 
কথা॥ রাধারুফের লীলা এই অতি গৃঢ়তর। দা-্ত-বাৎসল্যাদি-ভাবে না হয় গোঁচর ॥ সবে এক সহীগণের 
ইহা অধিকার ॥ সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার। সথী বিনা এই লীলা পুষ্ট নাহি হয়। সথী লীলা 
বিস্তারিয়া, সবী আম্বাদয়। সখী বিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি। সথীভাবেষে তারে করে অস্থুগতি॥ 
রাধাকৃষ্ণ-কুণ্সেব| সাধ্য সেই পায়। সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় | সখীর স্বভাব এক আঁশ্্য- 
কথন। কৃষ-সহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন ॥ কৃষ্ণ সহ রাধিকার লীলা যে করায়। নিজ-হুখ হৈতে তাতে কোটি 
সুখ পায়। রাধার স্বরূপ--কষ্ণপ্রেম-কল্পলতা। সখীগণ হয় তার পল্পব-পুষ্প-পাঁতা । কষ্ণনীলামৃত য্দি লতাবে 


গিঞ্চয়। নিজ-হুখ হৈতে পরনবাগ্চের কোটি-হুখ হয়॥ যগ্ধাপি সথীর কৃষ্ণ-সলমে নাহি মন। তথাপি রাধিকা য়ে 


করান সদম ৷৷ নানা-ছলে কৃষ্ণে প্রেরি’ সঙ্গম করায়। 
প্রেমে করে রস পুষ্ট । তী-সবার প্রেম দেখি’ 
জীড়া-সামোয তার কাহি ‘কাম’ 


আত্মপদ-হথ হৈতে কোটি-সুখ পায়। অন্ঠোন্য বিশু 


কষ্ণ হয় তুষ্। সহজ গোপীর প্রেম,_নহে প্রাকৃত কাম। কাম | 
নামি ॥ নিজেন্িয়-হ্খ-হেতু কামের তাংগর্য্য। কৃফথখ-তাৎপধ্য| গোগীভাব-বর্যা। | 





‘এক কণ।। আমা লঞা পুনঃ লীলা করছ বৃন্দাবনে। তবে 


. আমার হৃদয়, মোরে এছে কহিতে না যুয়ার | 


শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর প্রয়োজনতত্ববিচার হি 


নিজেনিযন্থববাঞ্ি। নাহি গোঁপিকার। কৃষে স্থখ দিতে করে সঙ্গম-বিহার। সেই গোগীভাবামৃতে ধার 
লোভ হয়। বেদধর্শ ত্যজি’ সে কুষ্ণকে ভজয়। রাগাহুগ-মার্গে তারে ভজে যেই জন। সেই জন পায় ব্রজে 
ব্রদেন্রনন্দন || ব্রজজনের Bi ভাব লঞা যেই ভজে। ভাবযোগ্য দেহ পাঞা কষ্ণ পায় ব্রজে॥। তাহাতে 
্ত-উপনিয সিভি রাগমার্গে ভঞ্জি' পাইল ব্রজেন্্্দন॥ (ভাঃ ১০/৮৭২৩)। “সমদৃশ:-শবে কহে 
‘নেই ভাবে পাতি পমাঃ-শন্দে কহে শ্রুতির-গোপীদেহ-প্রাপ্থি ॥৷ 'অজ্য, পদ্মন্তধা'য় কহে 'কৃষ্ণমঙ্গানম। 
নিহিমার্গে না পাইয়ে বন্দে কফচন্্র॥॥ অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার। রাত্রি-দিন চিন্তে রাঁধাকৃষের বিহার ॥ 
নিদেহে চিন্তি’ করে তাহীঞি' সেবন। সথীভাবে পায় রাঁধারুষ্ণের চরণ ॥ গোপী-আমুগত্য বিনা এক্বধযজানে। 
ভঞ্জিলেছ নাহি পাঁর ব্রজেদানন্বনে ॥ 
প্রভু কহে,__“কোন্‌ বিন্ধ বিদ্যা-মধ্য সার ?” রায় কহে,_"কৃষ্ণডক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর ॥' “কীত্তিগণ- 
মধ্যে দীবের কোন্‌ বড় কী ত্তি ? ‘কৃষ্ণ ভক্ত বলিয়া যাহার হয় থ্যাতি। ‘সম্পত্তির মুধো জীবের কোন্‌ সম্পত্তি গণি? 
'রাধারুে। প্রেম ধার, সেই বড় ধনী ॥’ 'দুঃখ-মধ্যে কোন দুঃখ হয় গুরুতর?) ‘কৃষ্ণভক্ত-বিঃহ বিনা দুঃখ নাহি 
মেথি পর মুক্ত-মধ্যে কোন্‌ জীব মুক্ত করি’ মানি? 'কৃষ্ণপ্রেম ধার সেই মুজজ-শিরোমণি || গান-মধ্যে 
কোন্‌ গান__জীবের নিজ ধর্ম? াধারুফের প্রেমকেলি'_যেই গীতের মর্ম 'শ্রেয়ো-মধ্যে কোন্‌ শে? জীবের 
হ্য় সার? কৃষ্ণভক্ত-মঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর ॥ ‘কাহার স্মরণ জীব করিবে অস্থক্ষণ? 'কৃষ”-নাম-গুণ'লীলা__ 
প্রধান স্মরণ | “ধ্যেয়-মধ্যে জীবের কর্তব্য কোন্‌ ধ্যান’? রাধাকষ্ণদাদুজ-ধ্যান প্রধান সর্ব ত্যজি’ জীবের 
কর্তব্য কাহ! বাস?? পরবুন্দাবনভূমি__যাহা নিত্য-লীলারাস ॥* শ্রিবণমধ্যে জীবের কোন্‌ গ্রে্ঠ শ্রবণ? 'রাঁধাকৃষণ- 
প্রেমনীলা কর্ণ-রসায়ন।» 'উপাস্তের মধ্যে কোন্‌ উপাশ্ত প্রধান? 'জ্রষ্ঠ-উপাস্ত_যুগল রাধাকষণ মাম) 
গুক্তি, ভূক্তি বাঞ্ছে যেই, কাহা ছুহার গতি? 'স্থাবরদেহ, দেবদেহ যৈছে অবস্থিতি || অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান- 
নি্ষলে। রসজ্ঞ কোকিল খাঁর প্রেমাত্র-মূকুলে ॥ অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুক জ্ঞান। কৃষ্ণ-প্রেমামৃত পাঁন 
করে ভাগ্যবান্‌।। 
ব্রজ-মাধুরধ্য-লীলার শ্রেষ্ঠত্ব ও জ্রীয়নাধার ভাব-বৈচিত্র্য বিগরনস্তান্তে কুরুক্ষেত্র মিলন বর্ণনে £_ 
“সেই তুমি, সেই আমি, সেই নব সঙ্গম তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন! বৃন্দাবনে উদয় করাও আপন-চয়ণ ॥ ইহা, 
নোকারণ্য, হাতী, ঘোড়া, রথধ্বনি। তাহা পুপারণা, ভৃঙ্-পিক-নাদ শুনি৷ এই রাজ-বেশ, সন্ধে সব ক্ষত্রিয়গণ। 
তাই! গোঁপবেশ, সঙ্গে বুরলী-বাদন ॥ ব্রজে তোমার সনে যেই সৃখ-আদ্ান। সেই হুখমমুত্রের ইহা মাহি 
আমার মনোবাঞা হয় ত’ পূরণে ॥৯* অন্বের হাদয়--মন, 
তাহ! তোমার পদঘয়, করাহ যদি উদয়, তবে তোমার 
পুর্ণ কূপ! মানি ।॥ প্রীণনীথ, শুন মোর নিবেদন। ব্রজ__আঁমার সদন, তাহা তোমার সঙ্গম, না পাইলে না রছে 
জীবন ॥| পূর্বে উদ্ধব-দ্বারে, এবে সাক্ষাৎ আমারে, যোগ-আজানে কহিলা উপায়। Es SESE 
' চিত্ত কাঢ়ি, তোমা হৈতে, বিষয়ে চাহিলা গাইতে যত করি, 
মারি কাঢ়িবারে। তারে ধ্যান শিক্ষা করাহ, লোক হাঁসাঞ। মার, স্থানাস্থান না কর বিচারে | নহে cut 
যোগে, পদকমল তোমার ধ্যান করি, পাইবে সন্তোষ তোমার বাক্য। পরিপাটী, তার মধ্যে কুটিনাটা, শুনি 
গোপীর আরো! বাঢ়ে রৌষ'॥ দেহ-স্থৃতি নাহি যার, সংগারহণ কাহ! তার, তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার । 
বিরহ সমু্র-জলে, কাঁম-তিমিদ্দিল গিলে, গোপীগণে নেহ’ তার পার! বৃন্দাবন, গোবর্ন, যমুনা-পুলিন, বন, সেই 


সে রাসারিক লীলা। সেই ত্রজের জনগণ, মাতা, পিতা বন্ধুগণ, বড় চিত, কেমনে পাঁদরিলা॥ বিষ, সণ 
হুশীন, স্বিষ্, করুণ, তুমি, তোমার নাহি দৌষাভাদ। তবে নে তোমার মন, মাহি ন্মরে অ্রজজন, সে--আমার 


ভজন (৬ষ্ঠ বেন্ত )_-১৭. 


মোর মন-বৃদ্দীবন, “মনে”, 'বলে? এক করি? জানি! 


১৬৪ ভঞ্জন সদ 


দুর্দেব-বিলাস ॥ না দেখি’ আপন-ছুঃখ, দেখি ব্রজেশ্বরী-মুখ, ব্রজরজনের হৃদয় বিদরে। ক রা ব্রজবাসী, ফির 
জীয়াও ত্রজ্জে আগি’, কেন জীয়াও দুঃখ সহাইবারে ? তোমার যে অন্ত বেশ, অন্য সঙ্গ, অন্য দেখ, বজজমে কৃ 
মাহি ভায়। ব্রঙ্গতূমি ছাড়িতে নারে, তোমা না দেখিলে মরে, প্রজ্জনের কি হবে উপায়! তুমি_ব্রজের জীব 
+ ব্র্রাদের গ্রাণধন, তুমি_-সকল বরের ফম্পদ্‌। কণা তোমার মন, আসি? জীয়াও ব্রজজন, ব্রজে উদয় কয়া 
নিজ-পদ || শুনিয়! রাধিক!-বাণী, ত্রগ্নেম মনে জানি, ভাবে ব্যাকুলিত দেহ-মন। অর প্রেম স্তি, 
আপন|কে “খণী, মানি’, করে কৃষ্ণ তারে আঁশ্বাসম ॥ গ্রাণপ্রিয়ে, শুন, মোর এই সত্য-বচন। তোমা-মবার রণে 
ঝরে মুঞি রাত্রিদিনে, মোর দুঃখ না জানে কোন জন || ব্রজবাঁপী যত জন, মাতা, পিতা, 88417 হয় মোর 
গ্রাণসম। তাঁর মধ্যে গোপীগণ_সাক্ষাৎ মোর জীবন, তুমি-_-মোর জীবনের জীবন ॥ তোমা-সবার প্রেমে, 
আমাকে করিল বশে, আমি তোমার অধীন কেবল। তোমা-সবা। ছাড়াঞা, আম! দুর-দেশে লঞা, রাখিয়াছে 
দুদের প্রবল || প্রিয়| প্রিয়-মদহীনা, প্রি প্রিয়া সঙ্গ বিনা, নাহি জীয়ে”-এ সত্য গ্রমাণ। মোর দশ! শোনে | 
যবে, তার এই দশ! হবে, এই ভয়ে দু'হে রাখে প্রাণ ॥ সেই সতী-_গ্রেমবভী, প্রেমবান্‌ সেই পতি, বিয়োগে যে বা 
প্রিয়হিতে। না গণে আপন-ছুঃখ, বাঞ্ছে প্রিয়জন-স্থথ, সেই ছুই মিলে অচিরাতে। রাখিতে তোমার জীবন, 
সেবি আমি নারায়ণ, তীর শক্যে আমি নিতি-নিতি। তোমা-সনে জীড়া-করি+, পুনঃ যাই যদুপুরী, তাই তুমি 
মানহ মোর স্ফৃত্তি॥ মোর ভাগ্য মো-বিষয়ে, তোমার যে প্রেম হয়ে, সেই প্রেম-_পরম গ্রবল। লুকঞ্া আমা আনে) 
নন্দ করায় তোম'-দনে, প্রকটেহ আনিবে সত্বর ॥ যাদবের বিপক্ষ, যত দুষ্ট কংসপক্ষ, তাহ! আমি কৈলু' সব দ্ষয়। 
আছে দুই-চারি জন, তাহা মারি, বৃন্দাবন, আইলাম আমি, জাঁনিহ নিশ্চয় || সেই শক্তগণ ছৈতে, ভ্রজজন রাখিতে) 
রছি রাজ্যে উদাসীন হঞা। যে! স্্রী-পুত্র-ধনে, করি রাজ্য আবরণে, যদুগণের সন্তোষ লাগিয়া ॥ তোমার যে 
প্রেমগুণ, করে আমা আকর্ষণ, আনিবে আমা দিন দশ বিশে। গুনঃ আসি' বৃন্দাবনে ব্রজবন্ধু তোমা-সনে) 
বিলপিব রজনী-দিবমে ॥ এত তারে কহি’ কৃষ্ণ, ব্রজে যাইতে সতৃষ্চ, এক শ্লোকে পড়ি” শুমাইল। সেই শ্লোক শুনি, 
রাধা, খণ্ডিল সকল বাধা, কষ্ণপ্রাপ্যে গ্রতীতি হুইল ॥ (ভাঃ ১০1৮২।৪৪)-_-ময়ি ভক্তিহি ভূতান! মমৃতত্বায় কল্পিত। 
িষ্ট্য যদাসীন্মংস্মেহে! ভবতীনাং মদাপনঃ। অর্থাৎ আমার প্রতি ভক্তিই জীবের পক্ষে অমৃত। হে গোগীগণ, 
আমার প্রতি তোমাদের যে স্নেহ, তাহাই একমাত্র তোমাদের পক্ষে মৎপ্রাপ্তির হেতু ॥ 
শ্রীগৌরপার্যদপ্রবর প্রীলজগমানন পণ্ডিভ গোত্বামি বিরচিত গ্রীগ্রীপ্রেমবিবৰ্ গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে!- 
চত্তীদাস, বিস্তাপতি, কর্ণামৃত, রায়ের গীতি, এমব অমূল্য শাস্ত্র জান। এসবে নাহিককাম, এসব প্রেমের ধাম, 
অপ্রাক্নত তাহাতে বিধান | সত্ী-ুরুষ-বিবরণ, যেকিছু তেঁছি বৰ্ণন, সে সব উপমামাত্র সার। প্রাক্ৃত-কাম-ব্ণন, | 
তাহে কৃষ্ণ অদর্শন, অপ্রাকৃত করহ বিচার ॥ “কি পুরুষ কিবা নারী, এ তত্ব বুঝিতে নারি, জড়দেছে করে রসর্। | 
শে ওক কৃষ্ণের ভাণে, শুদ্ধ রীতি নাহি জানে, তাহার ভজন মায়ার ॥ কৃষ্ণ-প্রেম £- কৃষ্ণপ্রেম হ্থনির্শল, যেন গু 
গঙ্গাজল, সেই প্রেম অমৃতের সিন্ধু। নির্শ্বন সে অঙরাগ, নাহি তাতে জড়দাগ, ্ুরবন্তর শৃ্মসীবিনু। 
শুৰগ্রেম-সখদিনু, পাই তার এক বিন সেই বিন্দু জগৎ ভুবায়। জড়দেহে করি প্রীতি, কেবল কামের রীতি, গু 
দেহ না হয় উদ্য়।। দূরে শুদ্ধ প্রেমবন্ধ, কপট প্রেমেতে অন্ধ, সেই প্রেমে কৃষ্ণ মাহি পায়। তবে ষে বরে ক্রন্দন, 
স্বসৌভাগ্য প্রখ্যাপন, করে ইহা, জানিহ নিশ্চয় ॥- কষপ্রেম যার হয়, তার বিভাব চিন্ময়, অন্তুভাব দেহেতে প্রকাশ! 
সাত্বিকাদি ব্যভিচারী, চিন্ময়-স্বরূগ ধরি, চিংস্বরপে ক্রয়ে বিলাস ॥ ধন্য সেই লীলাগুক, কৃষ্ণ তারে হ'য়ে সম্মুখ 
দিল অজের অপ্রারুত রস। ছাড়িল এদেহ-রলদ, প্রা লন ভঙ্গ, তাহে কৃষ্ণ পরম সন্তোষ ৷ বিদ্ভাপতি চণ্তীগাঃ 
ছাড়ি পূর্কা রমাভাস, অপ্রাকৃত রসদাভ কৈল। পূর্বে ছিল তুচ্ছ রস, তাহা ছাড়ি প্রেমবশ, হঞা, কৃষ্ণভজন লভিল | 
হচ্ছ রসে মাতওয়ার, না পায় ক্রষ্ণ-রসদাঁর, নহে বংশবদনালম্বন। জড় দেহে সাজে সাজ, মাথায় তার পড়ে । 
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ধা প্রাণকীটের করয়ে ধারএ। সেই তুচ্ছ রস ত্যজি, প্রীনমমমন্দন ভজি, দেখে কৃষ্ণ শরীবংশীবদ্ন || নিজে গোপীদেহ 
গাঁ, ব্র্বনে বেগে ঘায়__পুর্ব সম করয় ত্যজন ৷৷ ব্রজগে।গী ব্যতীত গীরিতি বুঝে না--গীরনিতি গীরিতি পীরিতি 
বলে পীরিতি বুঝি কে? যে জন পীরিতি বুঝিতে পারে ভ্রজগোগী হয় সে গীরিতি বলিয়। তিনটা আধর 
বিদিত তৃবন মাঝে। যাহাতে পশিল, সেই মে মজিল, কি তাঁর বজসবলাঁজে | ত্র গোপী হঞা, চিন্দেহ স্বরিয়া জড়ের 
সঘবদ্ধ ছাড়ে | বিষয়ে আশ্রয়ে, শুদ্ধ আন, পারকীয় রম বাঁড়ে ॥ 

লহজীয়ার প্রীতি ৪ বিনা! কোথাও নাহি পারকীয় ভাব। হৈকুঠ হস্তে তার সা অসভীব | সংসারে 
যতেক, পুরুষ রমণী, আলম্বনদোযে সদা। রক্তমাংসদেহে, আরোপ করিতে, নাকী হয় সরব অতএব তা'রা, 
সহজ সাধনে, কৃষ্ণকুপা! যবে পাঁর। জড়দেহগদ্ধ, ছাড়িয়া সে সব, চিদানন্দ রসে ধায়। 

রায় রাণানন্দের প্রীতি ৪--প্রকুত সহজ ্রীকুষঃভছন, করে রামাদন্দ রায়। বৈধ সাধনে, এ জড় দেহেতে, 
যুক্ত বৈরাগ্য ভায় ॥ বিশুদ্ধ দেছেতে, ব্রজে কৃষ্ণ ভঙ্গে, মহাগ্রু-কণা পাঞা। নাটকাভিনয়ে, দেঁবদাসীশিক্ষা, 
স্রদৌষশৃন্া হএ)] || 

গ্রীতিশিক্ষার অর্ধিকারী 8--রাঁমানন্দ বিনা, ভাহে অধিকার, কেহ নাহি পায় আর। পরশ্থী দর্শন, স্পর্শ, 
সেবন, বুদ্ধি দে আছে যাঁর ॥ পীরিতি-শিক্ষাঁয়, জানিবে নিশ্চর, নাহি তাঁর অধিকার ॥ 

কভু এ সংসারে, স্্রী-পুং-ব্যবহারে, না হয় পীরিতি-ধল। চন্মহুখ যত, অনিত্য নিয়ত, নহে নিত্য সংঘটন ॥ 
গোপীভাব ধরি, চি্ধন্ম আঁচরি, পীরিতি সাধিবে যেই। ন্ত্রী-পুং-ব্যবহার, নাহিক তাহার, ভিতরে গোঁপিণী সেই ॥ 
বাহিরে সজ্জন, ধর্ম্ম-আঁচারণ, আমরণ বৈধাচার || অন্তরেতে গোশী) চিত্তে কৃষ্ণ সেবে, কেবল পীরিতি তার ॥ 
“যঃকৌযার হর,” ইত্যাদি কবিতা, কেবল উপমাহল। মার্ক নায়িকা, চিৎস্বরপ হঞা, কৃষ্ণ ভজে সুনিন্মলি | 
জড়তে এইভাব আরোপ, নরক,-কলির ছল্ন1--কেহ যঢ়ি বলে ইহা আরোপ চিন্তায় । পর পুরুষেতে কৃষ্ণভজন 
উপায় ॥ চৈতন্য আজ্ঞাত আমি একথা না মানি। জড়েতে এরপ বুদ্ধি নরকবলি মানি৷ জড়দেহে চিদারোপ, সঙ্গ তুচ্ছ 
অতি। তাহে কষ্ণভাঁব আনা সমূহ ছুম্মতি।॥ কলির ছলনা এই জানিহ নিশ্চর। ইহাতে বৈষ্ঞ ধর্শ্ম অধঃগথে যায়| 
হুকৃতি পুরুষমাত্র উপমা বুবিয়া। স্বীয় অপ্রীরুতদেহে কৃষ্ণ ভঙগে গিয়া ॥ চতীদাস বিদ্ভাপতি আদি মহাজন। 


কত 
ূ্ববুদ্ধি দূরে রাখি করিল ভজন ॥| দে সবার শেষ বাক্য চিন্নয়ী পীরিভি। আছে তবু নাহি বুঝে দুষ্কৃতির রীতি ॥ 
শ্রীঘুনাথের প্রতি শ্রীমন্মহী প্রভুর আজ্ঞা £_'গ্রাম্য কথ! না শুনিবে, গ্রাম্য বার্তা মা কহিবে। ভাল না 
খাইবে, আর ভাল না গরিবে ॥ অমনী, মান, কৃষ্ণ নাম সদা লবে। ত্রজে রাধাকফ্ সেবা মানসে করিবে এই আজ্ঞ! 
গাঁঞা রঘু বুঝিল তখন। শীরিতি ন! হয় কভু জড়েতে সাধন ৷ মানদেতে নিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন । সেই দেহে 
রাঁধানাথের করিবে সেবন ।। অমানী মানদ ভাবে অকিঞ্চন হঞ!। বৃক্ষ হেম সহিষ্ণুতা আপনে করিয়া ॥ বাহদেহে 
কষমাম দর্বকাল গায়। অন্তর্দেহে থাকে 'রাধারষের সেবায়! ভাল খাওয়! ভাল পরা পরিত্যাগ করি। 


প্রীণববত্ব দ্বার! জড়দেহযাত্রা ধরি ॥ 
মর্কট বৈরাগী ঃ--এই জড়দেছে রাধাঁষণ বুদ্ধা 


“মকর বৈর বাকি করে প্রকৃতি সম্ভাষণ ॥ 
Ua গিয়া খাইয়! করে জীবন যাপন ॥ বৈরাগী হইয়া 


বিশুদ্ধ বৈরাগী £__বিশুদ্ধ বৈরাগী করে নাম সংকীর্ভন। মা 
যেবা করে পরাপেক্ষা। কার্য্যমিন্ধি নহে, কৃ করেন উপেক্ষা | বৈরাগী হইয়! করে জিহ্বার লালস। পরমার্থ 
যায়, আর হয় রসের বশ।॥ বৈরাগী করিবে সদা নাম সংকীর্ভন। শাবপত্রফলমূলে উদর ভরণ॥ জিহ্বার লালসে 


ঘেই নাহি পায় ॥ রর 
লে Nk 755 প্রেমের বিবর্তন যত, মোর মনে নাচে নিরন্তর। কলহ গৌরের 


{রোগ । মর্কট বৈরাগী করে সর্ব ধর্দ লোপ ॥ প্রত বলিয়াছেন 


১৩২ ভজন সন্দর্ত 


সনে, করি আমি দিনে দিনে, ‘কুন্দলে জগাই’ নাম মোর | গেলাম ব্রজ দেখিবার, রছি সমাঁতমের ঘয়ে 
কলহ করিম তাঁর সনে। রব সন্াশীর শিরে বাধি আইলা ধীর, ভাতের হাড়ি মারিতে কৈছন মনে ॥ সমাতমের 
বিনয় দেখে, ছাঁড়ি তারে এক পাকে, লজ্জায় বসিন্ন এক ধারে। গৌর মোর যত জামে, আমায় পাঠায় বৃন্দাবমে, মন্ত 
দেখে থাকি নিজে দূরে ॥ ভাল তার হউক স্থখ, মোর হউক চির দুঃখ, তাঁর সুথে হবে মোর স্থখ। আমি ফী 
রাত্রিিনে, গৌর-বিচ্ছেদ ভাবি মনে, গৌর হাসে দেখি কাদা মুখ সেই ত কপট শামী, তার লীলা ভলবাদি, 
মধুয়াখ! কথাগুলি তার। যে ভাব ব্রজ্জেতে ভেবে, পুন সেই ভাব এবে, বুঝেও না বুঝি আর বার॥ চন্দা 
তৈল আনি, বাকা বাঁকা কথা শুনি, তৈল-ভাগড ভাঙ্গিলাম বলে। মান করি নিজাসনে, শুঞা রৈজ্ণু অনশনে, দে মার 
ভাঙ্গিল নাঁনা ছলে ॥ আমারে করায় পাঁক, অন্নব্যগ্রন আঁবোন! শাক, বলে ক্রোধের পাক বড় মিষ্ট । বাড়ায় আমার 
রোধ, তাঁতে তাঁর সন্তোষ, তার প্রসন্নতা মোর ইষ্ট ॥ জিজ্ঞাসিল সনাতন, যাইতে কৈমু বৃন্দাবম, তাতে 
মোরে রাখে বোক| করি। বাল্য-বুদ্ধি দেখি তার, চিত্তে হয় চমৎকার, আমি তার পাদপদ্ম ধরি’। ব্বম্দাবনে 
যাইতে চাই, তাঁতে আজ্ঞা নাছি পাই, নানা ছল করে মোর সনে। য্খন কোন্দল হয়, নবদীপে যেতে কা, 
সেই তাঁর কৃপা জানি মনে ॥ মাতৃ-আজ্ঞ। ছল করি, আছেন বৈকু$পুরী, নিজধাঁম ছাড়িয়া এখন। ভাতে পাঠায় 
নিজপুরে, যাহাকে সে কৃপা করে, যেন গোপের গোলোক-দর্শন। এই ভাবে গৌর-সেব, করি আমি রাজ দিব 
গৌরগণের এই ত স্বভাব। গৌর-গদীধর-পদ, আমার ত সম্পদ, দামোদর জানে এই ভাব । 


অষ্টম-দ্যৃতি 
প্রয়োজনতত্্ব সম্বান্ধ শ্রী নৱোতম ঠাকুর মহাশয়েৱ প্ৰাৰ্থনা! ৷ 


লালসামদী £-১। গৌরাঙ্গ’ বলিতে ই'বে পুলক শরীর। “হরি হরি’ বলিতে নয়নে ব'বে নীর ॥ আর 
কবে নিতাই চাঁদের করুণা হইবে। সংপারবাঁসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে ॥ বিষয় ছাড়িগ্লা কবে শুদ্ধ হবে মন। কৰে 
হাম হেরব শ্রবৃদ্দীবন ॥ রূপ-রঘুনাথ-পদে হইবে আকুতি। কবে হাম বুঝব সে যুগলপীরিতি ॥ রূপ-রঘুনাথ-পদে 
রহু মোর আশ। প্রার্থনা করয়ে সদ! নরোত্তম দাস ॥ 
সংপ্রার্থনাত্মিক! £রাঁধারুষ্ণ! নিবেদন এই জন করে। দৌহে অতি রসময়, সকরুণ-হৃদয়, অবধান কর না 
মোরে ॥ হে কষ্ণ গোকুলচন্দ্র, গোপীজন-বন্পভ, হে কৃষপ্রেয়সী-শিরোমণি। হেমগৌরী শ্যাম-গায়, আবে 
পরশ পায়, গুণ শুনি জুড়ায় পরাণী॥ অধম ছূর্গাতিজনে, কেবল করুণা মনে, ত্রিভূবনে এ যশ:-খেয়াতি। শুন 
সাধুর মুখে, শরণ লইম্ছ সুখে, উপেখিলে নাহি মোর গতি।॥ জয় রাধে, জয় কৃষ্ণ, জয় জয় রাধে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বৃষ 
জয় জয় রাধে। অঞ্চলি মস্তকে করি’ নরোত্তম ভূমে পড়ি’ কছে ঢোহে পূরাও মনঃসাধে ॥ 
দৈচ্ঠ বোধিক! £_হরি হরি! কি মোর করমগতি মন্দ । ব্রজে রাধাক্ষ্ণপদ, না ভজিম্থ তিল-আধ। 
ন! বুঝিহ রাগের সহ্ধ | স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুমাথ ভট্টযুগ, ভূগর্ভ, গরীজীব, লোকনাথ। ইহ! সভার পাগ, 
না সেবিহ তিল-আধ, আর কিসে পূরিবেক সাধ॥ কৃষ্গাঁস কবিরাজ, রসিক ভকত মাঝ, যেঁহে| কৈল চৈতন্ত 
চরিত। গৌর-গোবিন্-নীলা, শুনিতে গলয়ে শিলা, তাহাতে না হৈল মোর চিত ॥ সে সব ভকত সঙ্গ, দে 
করিল তাঁর সঙ্গ, তার সঙ্গে কেনে নহিল বাম। কি মোর দুখের কথা, জনম গোভাইয বৃথা, ধিক্‌ ধিক্‌ নরো্ত 
দাস! হরি হরি! বিফলে জনম গোডাইস্থ। মহযজনম পাইয়া, রাধাকৃষঃ ন! ভজিয়া, জানিয়া শুনিয়া 
খাইহ্ু॥ গোলোকের প্রেমধন, হরিনামসন্বীর্ভন, রতি না জন্মিল কেনে তায়। সংসার-বিযানলে, দ্বিবাদিণি। 
হিয়া জলে, জুড়াইতে না কৈহু উপায় ॥ ত্রজেন্্রনন্দন যেই, শচীহুত হৈল সেই, বলরাম হইল নিতাই। দীন হী 


পারা... পপ ৯, | EEC EST NTC ECE TT NET TNT 








শীল নরোত্তস্ন ঠাকুরের প্রার্থনা ফি 


বৰ ছিল। হরিনামে উদ্ধারিল, তাঁর সাক্ষী জগাই মাধাই।॥ হা হা প্রতৃ নন্দস্থত, ৃষভাছসতাযূত, করুণা করহ 
এইবার | নরোত্তমদাল কয়, না ঠেলিহ রাষ্বা পায়, তোমা বিনে কে আছে আমার ॥ j 
্রণে্র| নিবেদন এই রি. গোবিন্দ গোকুলচন্্র, পরম আনন্দ কন্দ। গোপীকুজপ্রিয় দেখ মোরে 
ছা গাদপন্মদেবা, এই ধম মোরে দিবা, তুমি নাথ করুণার নিধি। পরম মঙ্গল যশ, শ্রবণে পরম রস, কার কিবা 
ঝার্ঘ্য নহে পিদ্ধি॥। দারুণ সংসারগতি, বিষম-বিষয়-মতি, তুয়| বিসরণ-শেল বুকে। জরজজর তম টন কও 
অনু্গণ, ভীয়ন্তে মরণ ভেল ছুঃখে। মোহে অধম জনে, কর কপ! নিরীক্ষণ, দাস করি রাখ বৃন্দাবনে ) শ্রকষ্ণ- 
চৈতন্য-নাম, প্রভু মোর গৌরধাম, নরোত্তম লইল শরণে॥ 

হরি হরি! রুপা করি রাখ নিজপদে। কাম ক্রোধ ছয় জনে, লঞা ফিরে নানা স্থানে, বিষয় ভুঞায় নানামতে ॥ 
হইয়া মায়ার দাস, করি’ নামা অভিলাষ, তোমার স্মরণ গেল দূরে। অর্থনাভ এই আশে, কগট-বৈষ্ণব-বেশে, 
ভ্রমিয়! বুলয়ে ঘরে ঘরে ॥ অনেক দুঃখের পরে, লয়েছিলে ত্রজ্পুরে, কৃপাডের গলায় বান্ধিয়া। দৈবমায়া বলাৎকারে, 
খাইয়া সেই ভোরে, ভব কুপে দিলেক ভারিয়া । পুনঃ যদি কৃপা করি” এ জনার কেশে ধরি, টানিয়া! তুলহ ত্রজধায়ে। 
তৰে সে দেখিয়ে ভাপ, নতুব। পরাণ গেল, কহে দীন দাদ নরোত্তমে॥ 

হরি হরি! বড় শেল মরে রহিল। পাইয়া ছুল্লভ তম, শ্ীকষ্চভজন বিশ, জনম মোর বিফল হইল ॥ ব্রজেজ্নন্দন 
হরি, নবদীপে অবতরি, জগ ভরিয়া প্রেম দিল। মুঞি সে পামরমতি, বিশেষে কঠিন অতি, তেই মোরে 
বরূণা নছিল || স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘূমাথ উট্টমুগ, তাহাতে না হৈল মোর মভি। দিব্য চিন্তামণি ধাম, বৃন্দাবন 
ছেন স্থান, দেই ধামে ন! কৈনু বসতি ॥ বিশেষ বিষয়ে মতি, নাহিন বৈষ্ণবে রতি, নিরস্তর খেদ উঠে মনে। 
নরোত্তম দাস কহে, জীবার উচিত নহে, শীগুরুবৈষ্ণব-সেবা বিনে ॥ 

্ৈষ্য বৌধিকা £_হরি হরি ! কি মোর করম অভাগ। বিফলে জীবন গেল, হৃদয়ে রহিল শেল, নাহি ডেল 
ইরি-অস্থ্রাগ । যজ্ঞ, দন, তীর্ঘান, পুণ্যকর্শ্ব, জপ, ধ্যান, অকারণে সব গেল মোহে। বুঝিলাম মনে হেন, উপহাস হয় 
যেন, বঙ্থাহীন অলঙ্কার দেহে।। সীধুমূখে কথামৃত, শুনিয়া বিমল চিত, নাহি ভেল অপরাধ-কারণ। সতত অস, 
সকলি হইল ভগ, কি করিব আইলে শমন॥ শ্রুতি স্থৃতি সদ! রবে, শুনিয়াছি এই সবে, হরিপদ অভয় শরণ। 
জনম লইয়] সুখে, কৃষ্ণ না বলিম্থ মুখে, না করিস্ণু সে-রূপ ভাবন | রাধার দু'হ-পায়, তনু মন রছ তায়, আর 
দূরে যাউক বাঁপনা। নরোত্তম দাসে কয়, আর মোর নাহি ভয়, তমু মন সপি্থ আপনা ॥ 

স্বাভীষ্ট লীলসা__হরি হরি ! হেন দিন হইবে আঁমার। ছা'ছ অঙ্গ পরশিব, দু হু অঙ্গ নিরখিব, সেবন করিব 
ঢোহাকার ৷ ললিতা-বিশাখা-সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে, মালা গাঁখি' দিব নান! ফুলে। কনকমম্পুট করি’ কুরে 
তাম্ুদ পুরি’ যোগাইব অধর যুগলে ॥ রাধাকুষণ, বৃন্দাবন, এই মোর প্রাণধন, এই মোর জীবন-উপায়। জয় পতিত- 
পাবন, দেহ মোরে এই ধন, তোমা বিনে অন্ত নাহি ভায়॥ গ্গ্ু করুণীনিন্ধু, অধম জনার বন্ধু, লোকনাথ 


লোকের জীবন। হা হা ! প্রভু কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া, নরোতম অইল শরণ।। 
ন।। ললিতা বিশাখ| সনে, ষতেক 


হি হরি। কবে মোর হুইবে স্থদিনে। কেলিকৌতুকরক্ে করিব চা দি 
সঙ্গীর গণে, মণ্ডল ট কাঁহ করে ধরি, নৃত্য করে ফিরি ফি'গঃ রখি' গোঙাব কুতৃহলী ॥। 
মণ্ডলী করিব দৌহ মেলি ॥ রাই কা হী বি ES 


অলম-বিআম-ঘত গিরিবরে, রাইকান্থ করিবে 

চরণ সেবন ॥ টি সা হাসি স্থল, রাই কান্থ করিবে শয়নে। ললিতা বিশাখা সে, রঃ | 
করিব রঙ্গে, সুখময় রাতুল চরণে ॥ কনক সম্পৃট করি কপুর তাল ভরি” যোগাইব বা I রঃ িময় 
কিছবিণী, রতন নৃপুর আনি, পরাইব চরণযুগল॥ রা পুরি” সুগন্ধি চন্দন বুরি, দ্রোহাকার ৪ রে ! 
গুরুরপ। সখী বামে, ত্রিভ্গ ভঙ্গিম ঠামে, চামরের বাতাস করিব। দৌহার কমল আবি, পুলক হইয়া দে 
ছুহ পদ পরশিৰ করে। চৈতন্দাসের দাস, মনে মাত্র অভিলাষ, নারাতমদাসে সদ সুরে 


৯ ভজন সম্ার্ত 
হরি হরি] আর কি এমন দশ! হব। কবে বৃষভান্ুগুরে, আহিরী রস ba el হইয়| জমি 
যাবটে আমার কবে, এ পাণি-গ্রহণ হবে, বসতি করিব কবে তায়। সার ৪ গে, যে তাহার হয় পরে 
সেবন করিব তার পায়॥ তেঁহ কৃপাবান্‌ হৈঞা, রাতুল চরণে লঞ, যারে করিবে মমর্পণ। সফল হইবে নখ 
গুরিবে মনের আশা, দে ছা'হার যুগল-চরণ।। বৃন্দাবনে দুইজন, চতৃ্দকে সখীগণ, সেবন করিব অবশেষে | সী 
চাঁরিভিতে, নানাযন্ত্রলৈঞা হাতে, দেখিব মনের অভিলাযে ॥ দু'ছ টাদমুখ দেখি? Alt তাপিত আখি) নম 
বহিবে অশ্রধার। বৃন্দার নিদেশ পাব, দোহার নিকটে যাব, হেন দিন হইবে আমার || আপমঞ্জরী সথী, মোরে 
অনাধিনী দেখি৷ রাঁখিবে রাতুল ছুটা পাঁয়'। মরোত্রম দাস ভণে, প্রিয়নর্মামখীগণে, কবে দাসী করিবে আমায় ॥ 

ছুরি হরি! আর কি এমন দশা হব। ছাড়িয়া পুরুরদেহ, কবে বা গ্রকৃতি হব, দু'হু ৰ চন্দন পরাব॥ 
টানিয়া বীধিব চূড়া, 'নব গুধাহারে বেড়া, নান! ফুলে গীখি দিব হার। পীতবসন অগ্জে পরাইৰ সখী বে, বামে 
তান্ুল দিব আর || দু'হ রূপ মনোহারী, ছেরিব নয়ন ভরি? নীলাঘরে রাই সাঁজাইয়া। নবরত্ব-জরি আমি, 
বীন্ধিব বিচিত্র বেণী, তাঁছে ফুল মালতী গাঁধিয়।॥ সেই রূপমাধুরী, দেখিব নয়ন ভরি” এই করি মনে অভিলাষ। 
জয় রূপ সনাতন) দেহ মোরে এই ধন, নিবেদয়ে নরোত্তম দাঁপ॥ কুস্থমিত-বৃন্দাবনে, নাঁচাত শিথিগণে, পিকৰু 
ভ্রমর বঙ্ধারে ॥ প্রিয়া সহচরী সঙ্গে, গাইয়া যাইবে রদে, মনোহর নিকুণ্-কুটারে ॥ 

হরি হরি! মমোরথ ফলিবে আমারে। দু'হুক মন্থর গতি, কৌতুকে হেরব অতি, অন্ ভরি? পুলক অস্তরে। 
চৌদিকে সখীর মাঝে, রাধিকার ইদ্দিতে, চিন্ষণী লইয়| করে করি’ । কুটিল কুন্তল সব, বিখারিয়। আচরব, বনাইৰ 
বিচিত্র কবরী ॥ মৃগমদ মলয়জ, সব অন্দে লেপব, পরাইব মনোহর হার। চন্দন-কুঙ্কুমে, তিলক বমাইব, হ্রেব 
মুখ-স্ুধাকর ॥ নীল পট্টাম্বর, যতনে পরাইব, পায়ে নিব রতন-মন্ীরে। ভৃঙ্গারের জলে রাঙ্গা-চরণ ধোয়াইব, 
মুছব আপন চিকুরে ॥ কুস্থম-কমলদলে, শেষ বিছাইব’, শয়ন করাব দোহাকারে। ধবল চামর আনি, মৃদু মৃদু বীজব, 
ছরমিত ছু'হুক শরীরে ॥ কনকমসম্পুট করি? কপু'র তাঁঘু ভরি’ যোগাইব দৌছাঁর বানে। অধর স্থধারসে, তাদুর- 
ধানে, ভোধব অধিক যতনে | গুরু করুণাদিদ্, লোকনাথ দীনবন্ধু, মুই-দীনে কর অবধাঁন। রাঁধাকষ্ণ বৃন্দাবন, 
প্রিয়নর্্রসধীগণ, নরোতম মাগে এই দান ॥ 

পুনঃ স্বাভীষ্ট লালসাঁ__হরি হরি! কবে মোর হইবে হুদিন। গোবর্ধন-গিরিবরে, পরম নিভৃত ঘরে, রাই 
কাছ করাব শয়ন।। প্রিয়সখীগণ-সঙ্গে, সেবন করিব রে, চরণ সেবিব নিজ করে। ছু'হুক কমল-দিঠি, কৌতুকে 


হেরব, দুহু অঙ্গ পুলক অস্তরে॥ মল্লিক! মালতী যুধি, নানা ফুলে মাল৷ গাথি, কবে দিব দোহার গলায়! 
সোণাঁর কটোরা করি’ কপূর চন্দন ভরি’ কবে দিব দৌহাঁকার গায় ॥ 


লীলারস মিকুঞ্রশয়নে। অীকুন্দলতার সঙ্গে, কেলি-কৌতুক-রঙ্গে, 
শীনপমপ্ররী-পদ, সেই মোর সম্পদ সেই মোর ভজন- 
সেই মোর জীবনের জীবন ।। সেই মোর: রসনিধি, সেই মোর বাপ্ছাসিদ্ধি, সেই মোর বেদের ধরম। সেই ব্রত, 
সেই তপ, সেই মোর মন্ত্র জগ, সেই মোর ধর্ম করম অনুকুল হবে বিধি, সে-পদে হইবে সিন্ধি, নিরধিব 
এ ছুই ময়নে। সেরূপ মাধুরীরাশি, গ্রাণ-কুবলয়-শশী, প্রফুলিত হবে নিশিদদিনে। তুয়া-আদর্শন-অহি, গরলে জারগ 
দেহি, চিরদিন তাগিত জীবন। ছা হা প্রভু! কর দয়', দেহ মোরে পদছায়া, নরোঁত্তম লইল শরণ ॥ 
শুনিয়াছি সাধুমুখে বলে সর্ববজন। শ্রী্রপকপায় মিলে বুগলচরণ ॥ হাঁ হা প্রভু সনাতন পৌরপরিবাঁর। সবে মিলি! 
বাঞ্চাপুর্ণ করহ আমার ॥ শ্রীরূপের কৃপা যেন আমা প্রতি হয়। 
প্রত্ব লোকনাথ কবে সঙ্গে লঞা ষাবে। 
অঙ্গত নরোতমে করিবেশাসনে ॥ 


আর কবে এমন হব, দুছ মুখ নিরধিব, 
মরোত্রম করিবে শরবণে || 


পুজন। সেই মোর প্রাণ-ধন, নেই মোর আর) 


শ্রীরপের পাঁদপন্মে মোরে সমগিবে ॥ হেন কি হইবে মোর-_নর্খসবীগণে। 


সে পদ আশ্রয় যাঁর, সেই মহাশয়॥ 





ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা ১৩৫ 


এই নবনদাসী ররর চাঁহিবে। হেন শুভক্ষণ মোর কতদিনে হবে। শর আজ্ঞা করিবেন__দাসী হেথা 
গরায়। দেবার সুসজ্জা-কার্য্য করহ তবরায়। আনন্দিত হএ হিয়া আজাবলে। পবিজ্র মনেতে কাঁধ্য করিবে 
তৎকালে॥ সেবার সামগ্রী রত্বথালেতে করিয়া। স্থবাদিত বারি স্বর্ণঝ।রিতে পুরিয়া ॥ দোহার সম্মুখে লয়ে 
দিব নগরগতি। নরোভমের দশা কবে হইবে এমতি ॥ আীর্ণ-পশ্চাতে আমি রহিব ভীত হও! ফোহে পুনঃ 
কিবেন আম! পানে চাঞা॥ সদয় হৃদয়ে দৌহে কহিবেন হাঁপি'। কোথায় পাইলে রগ, এই সু 
্রীযপমগ্ররী তবে দৌহবক্য শুনি । মঞুমালী দিল মোরে এই দাদী আনি! অতি নতচিত্ত আমি ইহারে জানিল। 
দেবাকার্ধ্য দিয়া তবে হেথায় রাখিল ॥ হেন তত্ব দোহাকার সাক্ষাতে কহিয়।। নরোতমে সেবায় দিবে নিযুক্ত করিয়া || 
হ! হা প্রভু লোকনাথ, রাঁধ পাদদন্দে। রুপানৃষ্ট্ে চাহ যদি হইয়া আনন্দে ॥ মনোবাঞ। সিদ্ধি তবে হঙ পূর্ণতৃষঃ। 
হেথায় চৈতগ্য মিলে, সেথা নাধারুফচ ॥ তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আর। মনের বাসনা পূর্ণ কর এইবার ॥ 
এতিন সংস|রে মোর আর কেহ নাই। ক্পা করি, নিজ পদতলে দেহ’ ঠাঞি। রাধাকুফ-সীলাগুণ গাও রাজি দিনে। 
নরোত্তম-বাঞ্ছা পুর্ণ নহে তুরা বিনে ॥ লোকনাথ প্রভু, তুমি দয়া কর মোরে। রাধাকুষণচরণ যেন সদ! চিত্তে স্ষুরে ॥ 
তোমার সহিত থাকি সখীর সহিতে । এই ত বাদন! মোর সদা উঠে চিতে ॥ সথীগণজ্ো্ যেঁহো, তাহার চরণে। 
মোরে সমগিবে কবে সেবার কারণে ॥ তবে সে হইবে মোর বাঞ্ছিত পূরণ। আনন্দে সেবিধ দৌহার যুগল চরণ ॥ 
্রীরপমগ্তরি সখি, কৃপাদৃষ্টে চাঞ!। তাপী নরোত্তমে দি্চ সেবামৃত দিএা॥ হা হা প্রভু, কর দয়া করুণ! তোমার। 
মিছ মায়া জালে তঙ্গ দহিছে আঁমার ॥ কবে হেন দশা হবে--সবী-সঙ্গ পাব। বৃন্দাবনে ফুল গাথি’ দৌহাকে পরাব ॥ 
সন্মুখে বসিয়া কবে চাময় ঢুলাব। অগুরু-চন্দন-গদ্ধ ধোহ অঙ্গে দিব॥ সখীর আজ্।র় কবে তামুল যোগাব। 
পিন্দুর-তিলক কবে দৌহাকে পরাব ৷ বিলানকৌতুককেলি দেখিব নয়নে। চন্ত্রমুখ নিরখিৰ বদায়ে সিংহাসনে৷ 
মা দে মাধুরী দেবি মনের লালনে। কতরিনে হবে দয়া নরোত্তম দাদে॥ হরি হরি, কবে হেন দশ] হবে মোর । 
মেবিব দোহার পদ আনন্দে বিভোর ॥ ভ্রমর হইয়া সদা রহিব চরণে। শ্রীচরণান্বত সদা করিব আস্বাদনে॥ 
এই আশ! করি আঁমি--যত সথীগণ। তোমাদের কপায় হয় বাহিত পূরণ ॥ বহুদিন বাহ করি, পূর্ণ যাতে হয়। 
সবে মেলি দয়! কর হইয়া সদয় ॥ সেবা-সাশে নরোত্তম কানে দিবানিশি। ক্বগ! করি’ কর মোরে অনুগত দামী ॥ 
জয় জয় শ্ররীকফণটৈতন্য নিভ্যানন্দ। জয়াইৈতচন্্র জয় গৌরতজবৃন্দ॥ কপ করি” সবে মেলি করহ করুণ! । 
অধম গতিতজনে ন! করিহ ঘ্বণা ॥ এ তিন-সংসার-মাঝে তুয়া পদ সার। ভাবিয়! দেখিম মনে-_ গতি নাহি আর ॥ 
' মে পদ পাবার আসে খেদ উঠে মনে। ব্যাকুল হৃদয় সদা করিয়ে ক্রসানে | কিরূপে পাইব কিছু ন! পাই সন্ধান। 
প্রভ-লোকনাথ-পদ নাহিক স্মরণ ৷ তুমি ত দয়াল প্রভু, চাহ একবার | নরোত্তম-হৃদয়ের ঘুচাও অন্ধকার ॥ 
হরি হরি | কবে মোর হইবে স্থদ্িন। ভঞ্জিব রাধার হৈঞ| প্রেমাধীন ॥ সুযন্তরে মিশাঞা গাব স্থমধুর তাঁন। 
আনন্দে করিব দু হার রপগ্রণ-গান॥ ‘রাধিকা গোবিন্দ’ বলি’ কান্দিব উচ্চৈঃ স্বরে । ভিজিবে সকল অঙ্গ নয়নের 


মীরে॥ এইবার করুণা কর রূপ সনাতন। রধঘুনাথ দাস মোর, গ্রজীব জীবন ॥ এইবার করুণ! কর ললিতা-বিশাখা। 
: মোর আশ। প্রার্থনা করয়ে যদ! নরোত্তমদাস ॥ 


সথ্যভাবে পীদাম-হুবল-আদি সখ! ৷ সবে মিলি ’কর দয়া পু k 
হরিহরি! আর কি এমন দশা হব । এ ভব সংসার ত্যজি' পরম আনন্দে মজি আর কবে ব্রজভুমে যাব ॥ 
স্থময় বৃন্দাবন, কবে হবে দূরশন, সে-ধুলি লাগিবে কৰেগায়। প্রেমে গদগদ হৈএ, রাধারুফণ নাম লৈয়া, কান্দিয়। 
সু রর ডাঁকিব ‘হা রাধানাথ’ বলি’। কবে যমুনার তীরে, 


বেড়াৰ উডরায় ॥ নিভৃতে গ্রে ষাঞা। অষ্টাঙ্গে প্রণাম হৈয়া, | 
পরশ করিব নীরে বন তুলি’ ৷ আর কবে এমন হব, ্ররাসমগ্ডলে যাব, কবে গড়াগড়ি দিব তায়। 
Rb: হিব তার ছায় 1 কবে গোবর্ধন গিরি, দেখিব নয়ন ভরি! কবে হবে 


বংগীবট-ছায়। পাঞা, পরম আনন্দ হঞা, পড়িয়া র 
রাধাকুণ্ডে বাস । ভ্রমিতে ভ্রমিতে কবে, এ দেহ গতন ০০০০ 


১৬৬ ভজন সন্দভঁ 


হরি হরি! আর কবে পালটিবে দশ|। এ সব করিয়া বামে, যাব বৃন্দাবন ধামে, এই মনে করিয়াছি আশা ॥ ধন, 
জন) গু, গাঁরে, এ সব করিয়া! দুরে, একাস্ত হইয়া কবে যাব। সব দুঃখ পরিহরি? বৃন্দাবনে বাদ করি মাধুকরী 
মাগিয়া থাইব | যমুনার জল যেন, অমৃত সমান হেন, কবে পিব উদর পুরিয়া। কবে পাধাকুণওজলে, সান করি 
কুতুহলে, শামকুণডে রহিব পড়িয়া ॥ ভ্রমিব ঘাদশ বনে, রসকেলি যে যে স্থানে, প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিয়া । শুধাইব 
জনে জনে, ব্রজবাসিগণ স্থানে, নিবেদিব চরণ ধরিয়া ॥ ভঙগনের স্থান কবে, নয়নগোঁচর হবে, আর যত আছে উপবন। 
তার মধ্যে বৃন্দাবন, নরৌতম দাসের মন আশা করে যুগল চরণ করদ কৌপীন লঞা, ছেঁড়া কাছা গায় দিয়া, 
তেয়াগিব সকল বিষয় । কষে অম্ুরাগ হবে, ব্রজের নিকুপ্ধে কবে, যাইয়া! করিব নিজালয় ॥ হরি হরি! কবে মোর 
হইবে স্থদিন। ফল মূল বৃন্দাবনে, খাঞ। দিবা অবসান, ভ্রমিব হইয়া! উ্দীদীন ॥ শীতল যমুনাঁজলে, মান করি 
কুতুহলে, প্রেমাবেশে আনন্দিত হৈঞা। বাছুর উপর বাহ তুলি, বৃন্দাবনে কুলি ঝুলি, কৃষ্ণ বলি বেড়া কান্দি! ॥ 
দেখিব সন্ষেতস্থান, জুড়াবে তাপিত প্রাণ, প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিব। কীহ। রাধা প্রাণেশ্বরি, কাহা গিরিবরধারি, 
কীহা নাথ বলিয়া ডাঁকিব ॥ মাধবী কুণ্চের পরি, সুখে বসি’ গুকশারী, গাইবেক রাধারফ-রস। তরুমূলে বসি’ 
তাছা, শুনি’ জুড়াইব হিয়া, কবে স্থখে গোঞাব দিবস ॥ শ্রীগোবিন গোপীনাথ, শ্রীমতী-রাধিকা-সাথ দেখিব 
রতন-সিংহাসনে। দীন-নরোতমদীস, করয়ে ছুল্পভ আঁশ, এ মতি হইবে কতদিনে ॥ 

হরি হরি! কবে হব বৃন্দাবনবাসী। নিরথেব নয়নে যুগল-রূপ রাশি | ত্যজ্জিয়! শয়ন-সথখ, বিচিত্র পালঙ্ক। 
কবে ত্রজের ধূলায় ধূপর হবে অঙ্গ | যড়রস-ভোজন দূরে পরিহরি। কবে ব্রজে মাগিয়া খাইব মাধুকমী ॥ পরিক্রমা 
করিয়! বেড়ীব বনে বনে। বিশ্রাম করিব যাই যমুনাপুলিনে ॥ তাপ দূর করিব শীতল বংশীবটে । (কবে) কুঞ্জ 
বৈঠব হাম বৈষ্ণব-নিকটে ॥ নরোত্বমদীস কহে করি” পরিহার । কবে বা এমন দশ! হইবে আমার ॥ আর কি 
এমন দশ! হব। সব ছাড়ি" বৃন্দাবনে যাৰ । আর কবে শ্রীরামমগ্ুলে। গড়াগড়ি দিব কুতুহলে | আর কবে 
গোবৰ্দ্ধন গিরি । দেখিব নয়নযুগ ভরি ॥ শ্যামকুণ্ডে রাধাকুণ্ডে স্সান। করি, কবে জুড়াঁৰ পরাঁণ॥ আর কবে 
যমুনার জলে । মজ্জনে হইব নিরমলে ॥ সাঁধুসঙ্গে বৃন্দাবনে বাস। নরোত্তমদাস করে আশ ॥ 

কবে কৃষ্ণধন পাঁব, হিয়ার মাঝারে থোব, জুড়াইব তাঁগিত-পরাণ। সাজাইয়! দিব হিয়।, বসাইব প্রাণ প্রিয়া, 
নিরধিব সে চন্তরবয়ান,। হে সজনি, কবে মোর হইবে স্থদিন। সে প্রীণনাথের সঙ্গে, কবে বা ফিরিব সঙ্গে, 
সুখময় মমুন! পুলিন॥ ললিতা বিশাখা লঞা, তাহারে ভেটিব গিয়া, সাঁজাইয়! নান। উপহার । সায় হইয়! বিধি, 
মিলাইবে গুণনিধি, হেদভাগ্য হইবে আমার ॥ দারুণ বিধির নাট, ভাঙ্দিল প্রেমের ছাট, তিলমাত্র না রাখিল তাঁর। 
কহে নরোত্তম দীস, কিশোর জীবনে আশ, ছাড়ি’ গেল ব্রজেন্দরকুমার ॥ 

এইবার পাইলে দেখা চরণ দু’'খানি। রর হিয়ার মাঝারে রাখি’ জুড়াব পরাণী ॥ তীরে না দেখিয়া মোর মনে বড় 
তাপ। অনলে পশিব কিংবা! জলে দিব ঝাঁপ । মুখের মৃছাব ঘাম খাওয়াব পান গয়া। ঘামেতে বাতাস দিব 
চন্দনাদি চয়া॥ বৃদ্দাবনের ফুলের গাঁখিয়া দিব হার ॥ বিনাইয়া বান্ধিব চড়া কুস্তলের ভার॥ কপালে তিলক 
দিব চন্দনের চাঁদ । নরোত্মমদীস কহে পিরীতের ফাঁদ ॥ 


বৃন্দাবন রম্যস্থান, দিব্য চিত্তামণিধাম, রতন-মন্দির মনোহর। আবৃত কালিনী- ং 
তাহে শোভে কনক-কমল।। তার মধ্যে হেমগীঠ, অষ্টদলে নটিত উদ রত | ih Sb 
, স্থানে, বসে’ আছেন দুইজনে, শ্যাম সঙ্গে সদর রাধিকা॥| ওরূপ লাবণ্যরাশি, অমিয় পড়েছে খসি’ হাস্ত পরিহাস 
লভাষণে। নরোতমদাস কয়, নিত্যলীল| সুখময়, সদাই ক্ষুরুক মোর মনে। কর তরুর ডাল নামিয়াছে ভূমে 
ভাল, ফুটিয়াছে ফুল সারি সারি। পরিমলে ভরল, সকল বৃন্দাবন, কেলি করে ভ্রমরা ভুসী। রাকা 
বিলাসই রঙ্গে। কিবা রূপ-লাবণি, বৈদগধ ধনি, মণিময় আভরণ অঙ্গে ॥ রাধার দক্ষিণকর ধরি প্রিয় গিরিধর 
মধুর মধুর চলি? ষায়। আগে পাঁছে নধীগণ, করে ফুল বরিষণ, কোন সখী চামর ঢুলায় ॥ পরাগে ধূসর স্থল, ন্্র-করে 


খ, 


শল নরোতম ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীর্থনা ১৩৭ 


সুণীতল, মণিময় বেদীর উপরে। রাই কান কর যোড়ি’ নৃত্য করি ফিরে ফিরি! পরশে পুলকে তন্ন ভরে ? 
মৃগমদ-চন্দন, করে করি? সখীগণ, বরিখয়ে ফুল গন্ধরাজে। শ্রমজল বিন্দু বিন্দু, শোভা! করে মুখ-ইন্দু, অধরে মুলী 
কিবা বাজে ।। হাস-বিলাঁস-রস, সরল মধুর ভাষ, নরোত্রম-মনোরথ ভরু। দু হুক বিচিত্র বেশ, কুস্থমে রচিত 
কেপ, লোঁচন-মোহন লীলা করু॥ শ্বনিষ্ঠা--ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্্র, প্রাণ মোর যুগল কিশোর । 
অদ্বৈত আচাৰ্য্য বল; গদাধর মোর কুল, নরহরি বিলসই মোর ॥ বৈফবের পদধূলি, তাহে মোর ন্বানকেলি, 
তরর্ণ মোর বৈষাবের নাঘ। বিচার করিয়া মনে, ভক্তিরস আস্বাদনে, মধ্যস্থ শ্রীভাগবত পুরাণ। বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট, 
তাঁছে মোর মনো নিষ্ঠ, বৈধণবের নামেতে উল্লাস। বৃন্দাবনে চৌতারা, তাহে মোর মনো ঘেরা, কহে দীম 
নরতোম দাস ।। 

নিভ্যানন্দ-নিষ্ঠ। £--নিতাই-পদ-কমল, কোটিচন্তর-হশীতল, যে ছায়ায় জগ জুড়ায়। হেন নিতাই বিনে ভা৯, 
সাধারুফ পাইতে নাই, দৃঢ় করি ধর নিতাইর পাঁয়।॥ সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার, সেই পশ্ত বড় 
ছুরাচার। নিতাই না বলিল, মুখে মজিল সংসার স্থখে, বিদ্তা কুলে কি করিবে তার ॥। অহঙ্ধারে মত্ত হৈঞ, 
নিতাই-পদ পাপিয়া, অদত্যেরে সত্য করি’ মানি। নিতাইয়ের করুণ! হবে, ব্রজে রাধাকুষ্ণ পাবে, ধর নিতাইয়ের 
চরণ ছু'খানি॥ নিতাইয়ের চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য, নিতাই-পদ সদা কর আশ। নরোত্তয বড় দুঃখী, 
নিতাই মোরে কর সুখী, রাখ রাঙ্গা-চরণের পাশ | - 

সাবরণ গৌর-নিষ্ঠা ও মহিমা এবং প্রার্থনা £_আরে ভাই! ভজ মোর গৌরাঙগচরণ। ন! ভদ্র 
মৈঙ্ন দুখে, ডুবি? গৃহ-বিষ-কুপে, দগ্ধ কৈল এ পাচ পরাণ।। তাপত্রয়-বিষানলে, অহমিশি হিয়া জলে, দেহ সদা হয় 
অচেতন। রিপুবশ ইন্দ্রিয় হৈল, গোরাপদ পাশরিল, বিমুখ হইল হেন ধন।॥ হেন গৌর দয়াময়, ছাড়ি’ সব 
লাজ-ভয়, কায়মনে লহ রে শরণ। পরম দুর্শ্মতি ছিল, তারে গোরা উদ্ধারিল, তার! হৈল পতিত পাবন ॥ গোর! 
ঘিজ-নটরাজে, বান্ধ হ্বায়-মাঝে, কি করিবে সংসার-শমন। নরোত্বমদাসে কহে, গোরা-সম কেহ নহে, ন! ভজিতে 
দেয় প্রেমধন।| গোরাঁ্গের দুটি পদ, যার ধন সম্পদ, সে জানে ভকতি-রস-সার। গৌরাজের মধুর লীলা, যার কর্ণে 
প্রবেশিলা, হৃদয় নির্মল ভেল তার ॥ যে গৌরাক্ষের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়, তারে মুঞি যাই বলিহারি। 
গৌগাঙ্গ গুণেতে কুরে, নিত্যলীলা তারে স্কুরে, সে জন ভকতি-অধিকারী ॥ গৌরান্দের সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি? 
মানে, মে যায় ব্রজেন্্রহতপাশ। শ্রীগৌরমগ্ডল-সমি, যেবা জানে চিন্তামণি, তাঁর হয় ব্রজভূমে বাস ॥ 
গৌরপ্রেমরসার্ণবে, সে তরঙ্গে ষেবা ডুবে, সে রাধামধব-অন্তরদ্দ । গৃহে বা বনেতে থাকে, ‘হা গৌরাঙ্গ? ব'লে ডাকে, 
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ।॥ শ্রীরষ্টৈতন্ত প্রভু দয়া কর মোরে। তোমা বিনা কে দয়ালু জগৎ-সংসারে ' 
পতিত-পাবন-হেতু তব অবতার । মো সম পতিত প্রভু না পাইবে আর ॥ ছা হা প্রভু নিত্যানন্দ, প্রেমানন্দন্থখী । 
কপাঁবলৌকন কর আমি বড় দুঃখী ॥ দয়া কর সীতাপতি অদ্বৈত গোদাঞি। তব কৃপাবলে পাই চৈতন্ত-নিতাই ॥ 
হাঁ হা স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ। ভট্টযুগ শ্রীজীব, হাঁ প্রভু লোকনাথ ॥ দয়া কর শ্রীআচার্য্য প্রত শ্রীনিবাঁস। 
রাঁমচক্ সঙ্গ মাগে নরোত্তমদ্বাস । 

বিরহ জনিত বিলাপ £_যে আনিল প্রেমধন করুণ! প্রচুর । হেন প্রভু কোথা গেল! আচার্য্য ঠাকুর। কাঁহ! 
মোর স্বরূপ-রূপ, কীহা সনাতন? কাহা দাস-রঘুনাথ পতিত পাবন ? কাহা মোর ভট্টযুগ, কীহা কবিরাজ ? 
এককালে কোথা গেল গোর! নটরাঁজ? পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব। গোরা গুণের নিধি কোথ| গেলে 
পাব? সেসব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস। সে সঙ্গ না পাঞ!| কান্দে নরোত্তমদ্ধাসূ॥ গোর! পঁহ না 
ভজিয়া মৈহ। প্রেম-রতন-ধন হেলায় হারাইহু | অধনে যতন করি’ ধন তোয়াগিছ। আপন করমন্নে'যে 
আপনি ডুবিহু ॥ সংসঙ্গ ছাড়ি কৈহ্ন অমতে বিলাস। তে-কারণে লাগিল যে কর্শ-বন্ধ ফাস বিষয় বিষম 


ভজন (৬ষ্ঠ বেস্ড)_১৮ 


১৬৮ ভজন-সন্দর্ড 
বিষ গতত খাইম্ু। গৌরকীর্তনরগে মগন ন। হৈ ॥. কেন বা মাঁছয়ে প্রাণ কি সুখ পাইয়া । নরোত্তমদাঁস কেন 
ন! গেল মরিয়া ॥ j 

হয়ি হরি! কি মোর করম অন্থরত। বিযয়ে কুটিলমতি, সতদঙ্দে ন| হইল রতি, কিনে আর তরিবার পথ ॥ 
বূপ, সনাতন, রূপ, রখুমাথ, ভট্টযুগ, লোকনাথ সিদ্ধান্ত গাগর। শুনিতাঁম যে-সব কথা, থুচিত মনের ব্যথা, তবে 
ভাল হইত অন্তর || খন গৌর-নিত্যাননা, অনৈতাদি ভকতবন্, নদীয়। নগরে অথতার। তখন না হৈল দন্ম, এবে 
দেহে কিবা কর্ম, মিছ| মাত্র বহি’ ফিরি ভার ॥ হরিদাগ আদি বুলে, মহোৎসব আদি করে, না ছেরিমু দে 
সুখ-বিলাস। কি মোর দুঃখের কথা, জনম গোাঙ বৃথা, ধিক্‌ ধিক্‌ নগোতমদাম ॥ 

ৈষ্ণব-মহিম। ও বিজ্ঞপ্তি $-ঠাকুর বৈষ্ণবপদ, অবনীর সুসনপদ, শুন ভাই, হঞা এক মন । আশয় লইয়া 
ভঞ্জে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে, আর সব মরে অকাঁরণ।॥  বৈষ্ণৱচরণজল, প্রেম-ভক্তি দিতে বল, আর বেহ নহে 
বলবস্ত। বৈষব-চরণ-রেণু, মন্তকে ভূষণ বিস্ু, আর নাহি ভূষণের অস্ত ॥ তীর্ঘজ্জল পবিত্র গুণে, লিখিয়াছে পুরাণে, 
সে সব ভক্তির প্রবঞ্চন। বৈষ্ণবের পাদ্দোদক-সম নহে এইসব, যাতে হয় বাঞ্ছিত পুরণ ॥ বৈষ্ণব-সঙ্গেতে মন, আনন্দিত 
অহুক্ষণ, সদ! হয় কৃষ্ণপরস্ঘ। দীন নরোত্তম কান্দে, হিয়। ৈধ্য নাহি বান্ধে, মোর দশ! কেন হৈল ভঙ্গ ॥ 

ঠাকুর বৈষ্চবগণ, করি এই নিবেদন, মো বড় অধম দুরাঁচার । দারুণ-সংসার-নিধি, তাহে ভূবাইল বিধি, কেশে 
ধরি মোরে কর পার। বিধি বড় ব্লবান্‌, ন! শুনে ধরম-জ্ঞাঁন, সদাই করমপাশে বাদ্ধে। না দেখি তাঁরণ জেশ, 
যত দেখি সব ক্লেশ, অনাথ, কাঁতরে তেঞি কান্দে ॥ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, আভিমান সহ, আঁপন-আপন 
স্থানে টানে। এছন আমার মন, ফিরে ঘেন অন্ধজন, সুপথ বিপথ নাহি জানে ॥ না লইন্থু সৎ মত, অসতে মজিল 
চিত, তুয়া পায়ে ন! করিম আশ | নরোত্তমদানে কয়, দেখি’ শুনি” লাগে ভয়, তরাইর1 লহ নিজ পাশ ॥ 

এইবার করুণ। কর বৈষ্ণব-গোসাঞি। পতিতপাঁবন তোমা বিনে কেহ নাই ॥ কাহার নিকটে গেলে পাপ 
দূরে যায়? এমন' দয়াল প্রভূ কেবা কোথা পায়? গঙ্গার পরশ হুইলে পশ্চাতে পাঁবন। দর্শনে পবিত্র কর__এই 
তোমার গুণ ॥ হরিস্থানে অপরাধে তারে” হরিনাম । তোম! স্থানে অপরাধে নাছিক এড়ান ॥ তোমার হৃদয়ে সদা 
গোঁবিন্দ-বিশ্রাম | গোবিন্দ কহেন__মম বৈষ্ণব পরাণ ॥ প্রতিজন্মে করি আশা চরণের ধুলি। নরোত্তমে কর দয়া 
আপনারে বলি ॥। f 

কিরপে পাইব সেবা মুই দুরাচার। ্রীগ্ুরুবৈষণবে রতি না হইল আমার ॥ অশেষ মানতে মন মগন হইল। 
বৈষ্ণবেতে লেশমাত্র রতি ন! জন্মিল ॥ বিষয়ে ভুলিয়। অন্ধ হৈনু দিবানিশি । গলে ফাঁস দিতে ফিরে মায়া সে পিচাশা।। 


ইছারে করিয়া জয় ছাঁড়ান না যায়। সাধু-গুরুতপা! বিনা নাহিক উপায় ॥ অদোষদ্রশি প্রভো, পতিত উদ্ধার। 
এইবার নরোত্বমে করহ নিস্তার ॥ | 


ভ্রীরূপরতিমঞ্জীরি ও সখীবৃন্দে বিজ্ঞপ্তি ৪_-রাঁধাক্ণ সেবে| মুঞি জীবনে মরণে। তীর স্থান, তীর 
লীলা, দেখো রাত্রি দিনে ॥ যে স্থানে লীলা করে যুগল কিশোঁর। সখীর সব্ভিনী হঞা তাহে হঙ ভোর ॥ 
শীপমগজরী-পদসেবো নিরবধি । তীর পাদপদ্ম মোর মন্্রমহৌষধি ॥ শ্রীরতিমঞ্জরী দেবি, মোরে কর দৃয়া। 
অনুক্ষণ দেহ তুয়৷ পাদপন্মছায়া | শ্রীরসমঞ্জরী দেবি, কর অবধান। অ 


হক্ষণ দেহ তুয়! পাঁদপন্মধ্যান ॥ বৃন্দাবনে 
নিত্য নিত্য যুগল-বিলান। প্রীর্থন৷ করয়ে সদ! নয়োত্তম দাস ॥ - 


আাধারফ প্রাণ মোর যুগল-কিশোর। জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর। কালিন্দীর- কুলে কেলি- 
| কের বল। রতন বেদীর উপর বসাব দুজন॥ শ্যাম গৌরী অঙ্গে দিব (চুয়া) চন্দনের গন্ধ। চ'মর ঢুলাব কবে . 
ছেরিব মুধচন্দ্র ॥ গাঁধিয়! মালতীর মাল! দিব দৌহার গলে। অধরে তুলিয়া দিব কপূর তাঙ্বলে॥ ললিতা বিশাখ! 


[& 


শীল নরোত্বম ঠাকুর মহপিয়ের শ্রীীপ্রেমভক্তি চক্জ্িক। Ch 


আদি ঘত সখীবৃদদ। আজ্ঞায় করিব গেবা চরণারবিন্দ॥॥ শ্রীকফটৈতত্ত প্রভুর দাসের অঙ্ুদাস। সেবা অভিলাষ 
করে নরোত্তমদাস ॥ 

সিদ্ধদেহে শ্রীবৃজ্বাবনেশ্বরির প্রতি সাক্ষাদ্বিজ্ঞপ্তি ₹_-প্রাণেশখরি, এইবার করুণা কর মোরে। দশনেতে 
তৃণ ধরি’ অঞলি মস্তকে করি’ এইজন নিবেদন কবে ॥॥ প্রিয় সহতরী-সঙ্গে, সেবন করিব রঙে, অঙ্গে বেশ করিবেক 
সাঁধে। রাখ এই সেবা কাজে, নিজ পদ-পন্কজে, শ্রিয় সহচরীগণ মাঝে ॥ স্থগন্ধি চন্দন, মণিময় আঁভরণ, কৌধিক 
বসন নানা রঙ্গে । এই অব সেবা যার, দাসী যেন হঙ তাঁর, অনুক্ষণ থাকি তীর সঙ্গে জল স্থবাঁসিত করি, 
তম ভৃঙ্জারে ভগি' কপৃরিবাদিত গয়া পান । এসব সাঁজাইয়। ডালা, লবন্ধ-মালতী, মালা, ভক্ষ্যব্য নানা অস্থপম॥। 
সথীর ইঙ্দিত হবে, এসব আনি! কবে, ‘যোগাইব’ জলিতার কাছে। নরোত্বমদাস কয়, এই যেন মোর হয়, 
দাড়াইয়। রহ সখীর পাছে ॥ 

অরুণ-কমল-দলে, শেষ বিছাইব, ব্দাইব কিশোরকিশোরী। অলকা।-আবুত-মুখ-পক্কজ মনোহর, মরকত-শ্যাম 
হেম-গৌরী | প্রাণেশ্বরি, কবে মোরে হবে রুপাদিঠি । আজ্ঞায় আনিয়া! কবে, বিবিধ ফুলবর শুনব বচন দু'হু মিঠি।। 
মুগলদ-তিলক, সপিন্দু্র বমায়ব, লেপব চন্দন-গন্ধে। গাথি, মালতী ফুল, হার পহরাওব, ধাওয়াব মধুকরবৃদ্দে॥ 
ললিত! কবে মোরে, বীজন দেওয়ায়, বাজন মারুত মন্দে। শ্রমজল-সকস, মিটব দু'হ কলেবর, হেরব পরম 
আননে || নরোত্তমদাস-আশ পদপক্ষজ-সেবন-মাধুরীপাঁনে।  হোওয়ব হেন দিন, না দেখিয়ে কোন চিহ্ন, 
দু'হুজন হেরব নয়ানে ॥ 

শ্ৰীকৃষ্ণে বিজ্ঞপ্তি £ -“প্রভু হে, এইবার করহ্‌ করুণা। যুগল চরণ দেখি সফল করিব আখি, এই মোর 
মনের কামনা | নিজ পদ-সেবা দিবা, নাহি মোরে উপেখিবা, দু'ছ পু করুণাসাগর। দু হু বিচ নাহি জানো, 
এই বড় ভাগ্য মানে, মুই বড় পতিত পামর | ললিতা1-আদেশ পাঞা, চরণ সেবিব যাঁঞা, প্রিয়সখী সঙ্গে, হয় মনে। 
দুহু দাঁতাশিরোমণি, অতি দীন মোরে জানি"। নিকটে চরণ দিবে দানে || পাব রাধাকৃষ্ণ-পাঁ, ঘুচিবে মনের ঘাঁ, 
দুরে যাবে এমব বিকল। নরোত্তমদ!সে কয়, এই বাঞ্ছা! সিন্ধি হয়, দেহ প্রাণ সফল সফল ॥ 

_ যুগলমিলন আজি রসে বাদর ছিশি। প্রেমে ভানল সব বন্দাবনবামী॥ শ্যাম-ঘন বরিৎয়ে প্রেম" 

স্থধাধার। কোরে রদ্দিণী রাধা বিজুরী-সঞ্চার ॥ প্রেমে পিছল পথ-_গমন ভেল বঙ্ক। মৃগমদ-চন্দন-কুঙ্কুমে ভেল পক্ক || 
দিগ বিদিগ্‌ নাহি__প্রেমের পাঁথার। ডূবিল নরোত্বম না জানে মাতার ॥ ইতি প্রার্থন! সমাপধ্ধ ॥ 


শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তি চন্দ্রিকা 

রীগুরুচরণ পপ, কেবল ভকতিপ্প, বন্দে? মুক্রি সাবধান মতে । যাঁহার প্রপাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই, কৃষ- 
প্রাপ্তি হয় যাহা হ'তে ॥ গুকুমুখসন্মবাক্য, চিত্তেতে করিয়া একা, আর না করিহ মনে আশা। গ্রীগ্ুরুচরণে রতি, 
এই সে উত্তম গতি, যে প্সাঁদে পুরে সর্ব আশা ॥ চক্ষুদান দিল! যেই) জন্মে জন্মে প্রভু সেই, দিব্যজ্ঞান হদে 
গ্রকাশিত। প্রেমভক্তি ষাহা হৈতে, অবিদ্যা-বিনাশ যাঁতে, বেদে গায় যাহার চগ্তি ॥ শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অধম 
জনার বন্ধু লোকনাথ লোকের ভীবন। হা হা প্রভো! কর দয়া, দেহ মোরে পদ্ছায়া, এবে যশ ঘুযুক ত্রিভুবন ॥ 
বৈষ্ণব-চ্ণ-রেণু, ভূষণ করিয়া তনু, যাহা হৈতে অস্গৃভব হয়। মাৰ্জ্জন হয় ভজন, সাধুসঙ্দে অনুক্ষণ, অজ্ঞান-অবিদ্ত!- 
পরাজয় ॥ জয় সনাতন-রূপ, প্রেমভক্তি-রসহুপ, যুগল-উজ্জলরস-তঙ্ু । যাহার প্রনাদে লোক, পাঁদরিল সব শোক, 
প্রকটস কল্পতরু জন ॥ . প্রেমভক্তিরীতি যত, নিজগ্রস্থে স্থ-ব্যকত, করিয়াছেন দুই মহাশয় । যাহার শ্রবণ হৈতে, 
পরানন্দ হয় চিতে, যুগল-মধুর-রসাশরয় ॥ -যুগল-কিশোর-প্রেম, জিনি’ লক্ষবাঁণ হেম, হেন ধন প্রকাশিলা যারা। 
জয় রূপ সনাতন, দেহ’ মোরে সেই ধন, সে রতন মোর গেল হারা॥ ভাগবতশাস্বমর্শ্ম, নববিধ ভক্তি-ধর্ম্ম, ' সদাই 


রঃ ভজন স্দর্ত 


করিব সুসেবন। অগ্রদেবায় নাই, তোমারে কহিম ভাই, এই ভক্তি পরম কারণ॥ সীধু-শাস্ব-গুরুবাক্য, চিত্তেতে 
করিয়া এফ, সতত ভাগিব প্রেমমাঝে। বর্শা জ্ঞানী, ভক্তিহীন, ইহারে করিবে ভিন, নরোতম এই তত্ব গাজে॥ 
অন্ভ-অভিলাঘ ছাড়ি’ জানবর্শ পরিহি' কায়-মনে করিব ভজন। সাধুসঙ্গে কুষমেবা, ন! পূজিব দেবীদেবা, এই ভক্তি 
পরম-কারণ॥ মহাজনের যেই পথ, তাঁতে হব অন্গুরত, পূর্বাপর করিয়া বিচার। সাধন-স্মরণ-লীলা, ইহাতে ন! কর 
হেলা, কায়-মনে করিয়! সুদার ॥ অসৎসর্ঘ সদ! ত্যাগ, ছাঁড় অন্য গীতরাগ, ফনশ্মা, জ্ঞানী পরিহরি’ দুরে। কেবল 
ভকত-সন্-প্রেম-কথা রসরঙ, লীলাকথা ব্রজজরসপুে ॥ যোগি-্যাপি-কন্সি-জ্ঞানী, অন্তদেব-পুজক-ধ্য:নী, ইহ-লোক, 
দুরে পরিহরি’। কর্ম, ধর্ম, দুঃখ, শোক, যেব! থাকে অন্য যোগ, ছাড়ি’ ভজ গিরিবরধারী ॥ তার্থযাত্রা-পরিঙুয়, 
কেবল মনের ভ্রম, সর্বসিদ্ধি গোবিন্দচরণ। দৃঢ়বিশ্বাস হৃদে ধরি’ মদ-মাত্সর্য্য পরিহরি’ সা কর অনন্যভজন | 
কৃষ্ণভক্তমদ্করি” রষণভক্ত-অঙ্গ হেরি? অদ্ধান্থিতে শবণ-কীর্ভন। অর্চন, বন্দন, ধ্যান, নবভক্তি মহাজ্ঞান, এই ভক্তি 
পরম কারণ ॥ হাযীকে গোবিন্দ-সেবা, ন! পূজিব দেবীদেবা, এই ত অনন্যভক্তি-কথা। আর যত উপালস্ত, বিশেষ 
সকলি দম্ভ, দেখিতে লাগয়ে মনে ব্যথা ॥ দেহে বসে রিপুগণ, যতেক ইন্দিয়গণ, কেহ কার বাধ্য মাহি হয়। 
শুনিলে ন! শুনে কাণ, জাঁদিলে ন| জানে প্রাণ, দঢ়াইতে না পারে নিশ্চয় ॥ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্যয, 
‘দম্তসহ, স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব। আনন্দ করি” হৃদয়, রিপু করি” পরাজয়, অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব ॥ “কাম? 
কুষ-কর্ম পে 'ক্রাধ” ভক্তদ্বেষি-জনে, ‘লোভ’ সাধুসঙ্গে হরিফথা। ‘মোহ’ ইষ্ট লাভ-বিনে" ‘মা’ কষ্ণগুণগানে, নিযুক্ত 
করিব ঘথা তথ| ॥ অন্যথা স্বতন্ত্র কম, অনর্থাদি যাঁর ধাম, ভক্তিপথে সদা দেয় ভঙ্গ । কিবা বা করিতে পারে, কাম 
ক্রোধ সাধকেরে, যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ ॥ ক্রোধে বা না করে কিবা, ক্রোধত্যাগ সদা দিবা, লোভ-যোহ এই ত 
.কখন। ছয় রিপু সদা হীন, করিব মনের অধীন, কৃষ্ণচন্দ্র করিয়া স্মরণ ॥ আপনি পলাঁবে সব, শুনিয়া গোবিন্দ-রব, 
,সিংহরবে যেন করিগণ। সকল বিপ৷ত্ত যাবে, মহানন্দন্থখ পাবে, যাঁর হয় একাস্ত ভজন ॥ না করিহ অসৎ চেষ্টা 
লাভ, পুজা, গ্রতিষ্ঠা, সদা চিন্ত’ গোবিন্বচরণ। সকল সন্তাপ যাবে, পরমানন্দ সুখ পাবে, প্রেমভক্তি পরম কারণ ॥ 
অদৎমঙ্গ কুটিনাটা, ছাড় অন্ত পরিপাটী, অন্যদেবে না করিহ রতি। আপন আপন স্থানে, পিরীতি সবাই টানে, 
-ভক্তিপথে পড়য়ে বিগতি॥ আপন ভক্জন-্পথ, তাহে হব অন্থরত, ইষ্টদেবস্থানে লীলাগাঁন। নৈষ্ঠিক ভজন এই, 
তোমারে কহিল ভাই, হনুমান তাহাতে প্রমাণ ॥ (শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমা ত্বনি। তথাপি মম সর্ববন্ঃ 
রামঃ কমললোচনঃ ||) 

দেবলোক, পিতৃলোক, পায় তারা মহা্থখ, ‘সাধু, সাধু” বলে অন্ুক্ষণ। যুগল ভজয়ে যারা, প্রেমীনন্দে ভাসে 
তাঁরা, তাদের নিছনি ত্রিভুবন ॥ পৃথক আয়াসযোগ, ছুঃখময় বিষয়ভোগ, ব্জে বাস গোবিন্দ-সেবন। কুফকথা, 
ক্ষমা, সত্য সত্য রসধাম, ব্রজ-জন-সঙ্গে অহুক্ষণ ॥ মদ! সেবা-অভিলাষ, মনেতে করি’'বশ্বাস, সদাঁকাল হুইয়! 
নির্ভয়। .নরোতমদাস বোলে, গড়িস্থ অসৎ-ভোলে, পরিত্রাণ কর মহাশয় ॥ তুমি ত দয়ার সিন্ধু, অধমজনার বন্ধু 
মোরে প্রভু কর অবধান। পড়ি অসখভোলে, কাম-তিমিক্দিলে গিলে, ওহে নাথ কর পরিত্রাণ ॥ যাবৎ জনম মোর, 
অপরাধে হৈ ভোর, নিষ্পটে না ভি তোমা। তথাশিহ তুমি গতি, না ছাঁড়িহ প্রাপপতি, মোর সম নাহিক 
॥অধয় ৷ পিতিতপাবন’ নাম, ঘোষণা তোমার শ্যাম, উপেখিলে নাহি মোর গতি। যদি হঙ অপরাধী, তথাপিহ 


ডু গতি, সত্য সত্য যেন সতীর পতি॥ তুমি ত পরম দেবা, নাহি মোরে উপেখিবা, শুন শুন প্রাণের ঈশ্বর । 
মাদ করে। অপরাধ, তথাপিহ তুমি নাথ, সেবা দিয়া কর অঙ্গচর ॥ কামে মোর ছতচিত, নাঁছি জানে নিজ হিত, 


"মলের না ঘুচে হূ্বাসনা। মোরে নাথ অঙ্গীকুরু, তুমি বাঞ্ধাকল্পতরু 
ৃ » করুণা € ? 
‘ ত্ৰিভুবনে দেখ চাই, 'নরোত্বম-গাঁবন, নাম ধর। তা 
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উল নরোত্বম ঠাকুর মহীশক্বের প্রেমভক্তি চঞ্জিক! ১৪১ 


'_ সান কথা, আন ব্যথা, নাহি যেন যাই তথা, তোমার চরণ-স্বৃতি মাঝে । অবিরত অবিকল, তুয়া গুণ কলকল, 
গাই যেন সতের সমাজে ॥ অন্ব্রত, অন্তদ্দাম, নাহি কৰো বস্তজ্ঞান, অন্যসেবা, অন্তদ্েবপুজ|। হা হা কৃষ্ণ] বলি, 
বলি'? বেড়াৰ আনন্দ করি! মনে আর নহে ঘেন ছু্জা॥ জীবনে মরণে গতি, রাঁধাকঞ্চ প্র!ণপতি, ছৃহার 
পিরাতিরস-স্থখে। যুগল ভজয়ে যারা, খ্রেমানন্দে ভাসে তারা, এই কথ। রহু মোর বুকে ॥ ঘুগল-টরণ-সেবা, এই 
ধম মোরে দিবা, যুগলেতে মনের পিরীতি। যুগল-কিশোর-্ধপ, কাঁমরতিগুণতৃণ, মনে রহ ও লীলা-পিরীতি ॥ 
দশনেতে তৃণ ধরি’ হা হা কিশোর-কিশোরী, চরণাজে নিবেদন করি। ব্রজরাজন্থত স্যাম, বৃষভাম্ুন্থতা নাম, 
ভীরাধিকা-নাম মনোহারী ॥ কনক-কেতকী রাই, শ্যাম মরকত তায়, কনদর্প-দরপ করু চুর। নটবর-শিরোমনি, 
নটিনীর শিগরিণী, ছু গুণে দু'ছ মন ঝুর | প্রমুখ স্ন্দরবর, হেমনীলকাস্তিধর, ভাব-ভূষধ করু শোভা । নীল-গীত- 
বাসধর, গৌদীশ্তাম মনোহর, অন্তরের ভাবে দোহে লোভা॥ আভরণ মণিময়, প্রতি অঙ্গে অভিনয়, তু পায় 
নগোন্ভম কহে। দিবানিশি গুণ গাও, পরম আনন্দ পাও, মনে এই অভিলাষ হয়ে ॥ 


রাগের ভঙ্জনপথ, ফহিএবে অভিমত, লোক বেদ-সার এই বাণী। সথীর অস্থগ! হঞ » ব্ৰজে সিদ্ধদেহ পাঞা, 
এই ভাবে জুড়াবে পরাণী॥৯** বৃন্দাবনে দুইজন, চারিদিকে সখীগণ, সময়ের সেবা-রম-হৃখে। সখীর ইঙ্গিত হবে, 
চামর চুলাব তবে, তাল যোগাব চাদমুখে॥ যুগলচরণ দেবি, নিরস্তর এই ভাবি, অম্তুরাগে থাকিব সদায়। 
সাধনে ভাবিব যাহা, সিন্ধদেহে পাব তাহা, রাগপথের এই সে উপায় ॥ সাধনে যে ধন চাই, সিদ্ধদেহে তাহা পাই, 
পন্ধাপক মাত্র সে বিচার। পাকিলে মে প্রেম-ভক্তি, অপকে ‘সাধন’ খ্যাতি, ভকতি-লক্ষণ অমুদার ॥ নরোত্বম 
দাস কছে, এই যেন মোর হয়ে, ব্রঞ্রপুরে অন্ুমাগে বাণ। মখীগণ-গণণাতে, আমারে গণিবে তাতে, 
তবহু পূরিব অভিল।ঘ ॥ সবীনাং স্গিনীক্ধপামাত্মানং বাসনাময়ীম্‌। আজ্ঞাসেবাঁপরাং তত্তৎ কপালক্কারভূষিতাম্‌॥ 
কৃষ্ণং ম্মরন্‌ জনঞ্চাস্ত প্রেষ্ঠং নিজনমীহিতমূ। তত্তৎকথার তশ্চাসে৷ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদ] ॥ 

যুগল-চরণ প্রতি, পরম-আনন্দ-ভতি, রতিপ্রেম। হউ পরবন্ধে। কৃষ্ণনাম-রাঁধানাম, উপাসনা রসধাম, চরণে 
পড়িয়ে পরানন্দে ॥ মনের স্বরণ প্রাণ, মধুর মধুর নাম, বিলাষ যুগল স্বৃতিসার । সাধ্য সাধন এই, আর নাহি ইহা! বই, 
এই তত্ব সর্বতত্বপার ॥ জনদ-হুন্দর-কাস্তি, মধুর মধুর ভাঁতি, টৈদগধি-অবধি স্থবেশ। স্থগীত বসনধর, আভরণ 
মণিবর, মধুরচন্ত্রিকা করু কেশ ॥ মুগমদ-হচন্দন, কুঙকমাদিবিলেপন, মুগ্ধকারী মুর্তি ত্রিভঙ্গ। নবীন-কুস্থমাবলী, 
অন্দে শোভয়ে ভালি, মধুলোভে ফিরে মত্ত ভৃঙ্গ ॥ ঈষৎ মধুরম্মিত, বৈদগধি-লীলামৃত, লুবধল ব্রঙগবধরদ্দ। 
চরণ-কমল-পর, মণিময় সমীর, নখমণি জিনি’ বালচন্দ্র ॥ নৃপুর-মরাল-ধ্বনি, কুলবধূ-মরালিনী, শুনিঞা রহিতে 
নারে ঘরে। হৃদয়ে বাঢ়য়ে রতি, যেন মিলে পতি সতী, কুলের ধরম যায় দূরে ॥ কৃষ্ণমুখ-হিজরাঁভে, সরলা 
বংশী বিরাজে, যার ধ্বনি ভূবন মাঁতায়। শ্রবণের পথ দিয়া, হৃদয়ে প্রবেশ হঞা, প্রাণ আদি আঁকষি’ আনয় ॥ 
গোবিন্দ সেবন সত্য, তাহার সেবক নিত্য, বৃন্দাবনভূমি তেজোময় । তাহাতে যমূনাজল, করে নিত্য ঝলমল, 
তার তীরে অষ্ট কুঞ্জ হয়॥ শীতল কিরণ-কর, কল্পতরু-গুণধর, তরুলত!] যড়ঝতু-সেবা। পূর্ণচন্ত্রদম জ্যোতিঃ, 
চিদানন্দময় যৃত্তি, মহানন্দ দরশনলোভা ॥ গোবিন্দ আনন্দময়, নিকটে বনিতাচয়, বিহরে মধুর অতি শোভা। 
দু'হু প্রেমে ডগমগি, দুহে দৌহা অনুরাগী, দু হু রূপে দুহু মনোলোভা॥ ব্রজপুর-বণিতার, চরণ আশ্রয় সার, 
কর মন একান্ত করিস্বা। অন্ত বোল গণ্ডগোল, নাহি শুন উতরোল, রাখ প্রেম হৃদয়ে ভবিঞ! ॥ কৃষ্ণ প্রভু একবার, 


করিবেন অঙ্গীকার, জেন’ মন এ সত্য বচন। ধন্য লীলা বৃন্দাবন, রাধারুষ-এীচরণ, ধন্য সখী অঞ্জনীর, সী 
পাপপুণ্যময় দেহ, সকল অনিত্য এহ, ধন জন সব মিছ ধন্দ। মরিলে যাইবে কোথা, তাঁহীতে না পাও ব্যথা, 
তৰু কাৰ্ঘ্য কর সদ! মন্দ ॥ রাজার ঘে রাজ্যপাট, যেন নাটুয়ার নাট, দেখিতে দেখিতে কিছু নয়। হেন মায়! করে যেই, 


১২ - ভঙ্জন সদর্ত 


পরম ঈশ্বর সেই, তারে মন সা। কর ভয়॥ পাপে না করিহ মন, অধম সে পাঁপিজন, তারে মন দুরে পরিহরিঃ। 
পুণ্য যে সুখের ধাম, তার না লইও নাম, গুণ), ‘মুক্তি’ ছুই ত্যাগ করি’ ॥ প্রেমভি-হুধানিধি, তাহে ভূব নিরবধি, 
আর যত ক্ষারনিধিপ্রায়। নিরস্তর সুখ পাবে, সকল সম্ভাপ যাবে, পরতত্ব করিলে উপায় ॥ অন্যের পরশ যেন, 
নাহি'হয় কদাচন, ইহাতে হইবে সাবধান। বাঁধারুফনামগান। এই সে পরম ধ্যান, আর না কগিহ পরমাগ। 
কনা, জ্ঞানী, মিছাঁভক্ত, না হবে তায় অস্থরক্ত, শু্ধভজনেতে কর মন। ক্রজ-জনের যেই মৃত, তাঁছে হবে অনুগত, 
এই মে পরমতত্বধন ॥ প্রার্থনা করিব সদা, শুদ্ধভাবে প্রেমকথা, নাম মন্ত্রে করিয়। অভেদ । আস্তিক করিয়া মন, 
ভদ্র রাঙ্গা শ্রাচরণ, গ্রস্থিপাঁপ হবে পরিচ্ছেদ ৷ রাধাক্ষ্ণ-শীচরণ, মাত্রা পরমার্থধন, সযতনে হৃদয়েতে লও। ছ'ছ নাম 
শুনি’ গুনি’ ভক্তহ্থখে পুনিপুনি, পরম আনন্দ সুখ পাঙ॥ হেমগৌমতন্গ রাই, আঁখি দরশমন চাই’ রোদন করয়ে 
অভিলাষে। জলধর ঢরঢর, আন্দ অতি মনোহর, রূপেতে ভূবন পরকাঁশে॥ সথিগণ চারিপাশে, সেবা করে 
অভিললাষে, পরম সে শোভান্খ ধরে । এই মনে আশ! মোর, এছে রসে হঞা ভোর, মরোত্তম সদাই বিহবরে ॥ 

**. বাঁধার করে ধ্যান, স্বপনে না বল আন, প্রেম বিশ্ব আর নাহি চাঙ। যুগলকিশোর-প্রেম, জিনি’ লক্ষৰাণ 
(হেম, আরতি-পিরীতিরসে ধাও|॥ জল বিষ্ণু যেন মীন, দুঃখ পায় আমুহীন, প্রেম বিষ্ণু এইমত ভক্ত । চাঁতক- 
জলদ-গতি, এমতি একাস্ত-রতি, যেই জানে, সেই অনুরক্ত॥ সরোজ ভ্রমর ষেন, চকোর চন্জিক! তেন, গতিত্রতা 
জীলোৌকের পতি।” অন্যত্র না৷ চলে মন, যেন দরিদ্রের ধন, এইমত গ্রেমভক্তি-রীতি ॥ বিষয় গরলময়, তাঁতে মাম’ 
হুখচয়, সে ন! সুখ, দুখে করি’ মান'। গোবিন্ববিষয়্ রস, সঙ কর তার দাদ, প্রেমভক্তি সত্য করি? জান ॥ 
মধ্যে মধ্যে আছে দুষ্ট, দৃষ্টি করি হয় রুষ্ট, গুধহি বিগুণ করি’ মানে। গোবিন্দ-বিমুখ জনে, ক্ফুত্তি নহে ছেন ধনে, 
লৌকিক করিয়া সব জানে। অজ্ঞান অভাগ! যত, নাহি লয় সত-মত, অহঙ্কারে ন জানে আঁপনা। অভিমানী 
ভক্তিহীন, জগমাঝে সেই দীন, বৃথা তাঁর অশেষ ভাবনা॥ আর সব পরিহরি” পরম ঈশ্বর হরি, সেব মন প্রেম 
করি? .আশ।। এক ব্রজরাজপুর, গোবিন্দ রমিকবর, করহ সদাই অভিলাযা ॥ নরোত্তমদাঁস কহে, সদ! মোর 

‘প্রাণ দহে, হেন ভক্ত-সঙ্গ না পাইয়া । অভাগ্যের নাহি ওর, মিছামোছে হৈন্র ভোর, দুঃখ রহে অন্তরে জাঁগিয়] ॥ 
বছনের অগোঁচর, বৃন্দাবন ধামবর, স্বপ্রকাশ প্রেমীনন্দঘন। যাহাতে. প্রকট সুখ, নাহি জরামৃত্যু-দুঃখ, 
কৃষ্ণলীলারস অনুক্ষণ | রাধাকষ্ণ দু প্রেম, জিনি' লক্ষবাণ হেম, দৌহার হিল্লোলে রসসিন্ধু। চঞ্ষোর নয়ন-প্রেম, 
কাম রতি করে ধ্যান, পীরিতিহখের দু'হে বন্ধু॥ রাধিকা প্রেয়সীবর" বাম অঙ্গে মনোহরা, কনক-কেশর-কান্তি 
খরে। অঙ্থ্রাগ রক্ত-শাড়ী, নীলপট মনোহারী, প্রত্যদ্দে ভূষণ শোভা করে ॥ করয়ে লোচন পান, রূখালী লাছুহ প্রাণ, 
আনন্দে মগন সহচরী। বেদ-বিধি-অগোচর, রতনবেদীর? পর, সেব নিতি কিশোর-কিশোরী ॥ দুন্তভ জনম হেন, 
নাহি ভজ হরি কেন, কি লাগিয়! মর ভব-বদ্ধে। ছাড় অন্য ক্রিয়া-ফন্ম, নাহি দেখ বেদদ-ধর্মণ ভক্তি কর কৃফপদন্ছে॥ 
বিষয় বিষম গতি, নাহি ভজ ব্র্পতি, শ্ীনদনদদন সথখসার। স্বর্গ আর অপবর্গ, সংসার নরকভোগ, সর্বনাশ 
জনমবিকার | দেহে না করিহ আস্থা, মন্দ রীতে যম শান্তা, দুঃখের সমুদ্রে কন্মগতি। দেখিয়া শুনিয়। ভজ, 
'সাধুশামযত ষজ, যুগলচরণে কর রতি ॥ কর্মকা, জ্ঞানকাও, কেবল বিষেরভাণ্ড, “অমৃত” বলিয়। মেবা খানপ। 
জ্ঞান কর্দ করে লোক, নাহি জানে ভ্তিযোগ , শান, ভরমে করায় ধ্যান, বৃথা তার সে ছার ভাবনে।। 
EERO ১ ৬ রর 5 ন মতে হইয়া অজ্ঞান । তার কথা নাহি শুনি, পরমার্থতত্ব জানি 
পরম উত্তম সেই, ভার সঙ্গ করিব পরম al ২ আজাদী, মহ মধ্য লীৱাকখ।।, এই তথ জানে যেই, 
“সঙ্গে বিহর নিয়ত রে বরে বসতি করিও ক, তাতে হও অতিতৃষ্ণ, ভজ তীরে ব্রজভাব লঞা। রসিক ভকত- 
{| দিবানিশি ভাবভরে, মনেতে ভাবনা ক'রে, নন্দত্রজে রহিবে সবাই । 


পু 


রাঁগবর্জু-চন্দ্রিকা ১৪৬ 


এই বাক্য সত্য জান, কু ইখে নাহি আন, পরমাণ শ্রীজীব গৌঁসাই ॥ প্রকষ্ণ-ভকতজন, ঠাহার চরণে মন, আরোপিয়া 
কথা-অস্থারে। সথীর সর্কথ! মত, ছইয়! তাঁহার যুখ, সদা বিহরিব ব্শ্পুরে ॥ লীলারমকথা গান, যুগলকিশোর 
ধ্যান, প্রার্থনা করিব অভিলাঁষে। জীবনে মরণে এই, আর কিছু নাহি চাই, কহে দীন নরোতমদাসে ॥। 

আন কথা মা শুনিব, আন কথা না বলিব, সকলি কহিব "রমার্থ। পার্থন! করিব সদা, লালসা অভীষ্ট কথা ইহা 
বিশ্ব কলি অনৰ্থ । ঈশ্বরের তত্ব যত, তাহা বা কহিব কত, অনস্ত অপার কেবা জানে। ব্রজপুর-প্রেম নিত্য, 
এই নে পরম সত্য, ভঙ্গ সদ! অন্থরাগ-মনে ॥ গোবিন্দ গোকুলচন্্র, পরম আনন্দকন্দ, পরিবার-গোপ-গোপী-সঙ্গে। 
নন্দীশ্বর ধার ধাম গিরিধারী ধার নাম, মধী-সঙ্গে ভঙ্গ তীরে রঙ্গে ॥ প্রেমভক্তিতত্ব এই, তোমারে কহিল ভাই, আর 
দুর্বাদনা পরিহরি। শ্রীগুরুপ্রাদে ভাই, এ সব ভঙ্জমপা ই, প্রেমভক্তি সী অনুচরি" ॥ সার্থক ভজনপথ, সাধুসঙ্গ 
অবিরত, স্মরণ ভজন রুষ্ণ-ক111 প্রেমভক্তি হয় যদি, তবে হয় মনঃশুদ্ধি, তবে যায় হৃদয়ের ব্যথা ॥ বিষয় বিপত্তি 
জান, পংসাঁর স্বপন মান’, নরতঙ্গু ভঙ্জনের মূল। অনুরাগে ভজ সদা, গ্রেমভাবে জীল।কথা, আর যত হৃদয়ের 
শূল।। রাধিকা-চরণরেণু, ভূষণ করিয়। তথ, অনায়াসে পাবে গিরিধারী। রাধিক'-চরাশ্রয়, করে যেই মহাশয়, 
তারে মুঞি যাঙ বলিহারি।  জয়জয় রাধানাথ, বৃন্দাবন যার ধাম, কৃষ্ণসুখবিলাসের নিধি। হেন রাধা- 
গুণ-গান, ন। শুনিল মোর কাণ, বঞ্চিত করিল মোরে বিধি। তাঁর তক্তদজে সা, রসলীলা-প্রেমকথা, ষে 
করে সে পার ঘনগ্তাম। ইহাতে বিমুখ যেই ভার কতৃ সিন্ধি নাই, নাহি ঘেন শুনিতার নাম || কৃফ নাম-গাঁনে 
ভাই, রাধিকা-চরণ পাই, রাধা-নাম-গানে কুষ্চচন্্র। সংক্ষেপে কহিল কথা, ঘুচাও মনের ব্যথা, দুঃখময় অগ্ভবথা 
ঘন্ব।॥ অহঙ্কার, অভিমান, অসং-সঙ্গ, অসজজ্ঞান, ছাড়ি? ভজগুরুপাদগন্য। কর আত্ম-নিবেদন, দেহ গেছ গরিজন, 
গুরুবাক্য পরম মহত ॥ খ্রীকুক্টতন্যদেধ, নিরবধি তারে সেব, প্রেম-কল্প-তরু-বরদীতা। ীব্জয়াজনম্বন, 
রাধিকা -জীবন্ধন, অপন্রপ এই সব কথা।॥ নবন্বীপে অবতরি” রাধাভাব অঙ্গীবরি’ তীর কাস্তি অঙ্গের ভূষণ। 
তিন বা অভিলাঁফি, শচীগর্ভে পরকাঁশি’ সঙ্গে লঞা পাঁরিষদগণ ॥ গৌরহরি অব্তরি, প্রেমের বাঁদর করি’ সাধিলা 
মনের তিন কাজ । রাধিকার প্রাণপতি, কিবা ভাবে কামে নিতি, ইহা বুঝ ভকত-সমীজ || গোপনে সাধিলে 
দিদ্ধি, সাধন নবধ| ভ্তি, প্রার্থনা, করিব দৈশ্তে সদ! কছি? হরি-সংকীর্তন, সদাই বিভোল মন, ইষ্টলাভ বিশ্ব সব 
বাধা॥ সংসার-বাঁটোয়ারে, কাঁম-ফ্ানে বান্ধি মারে, ফুকাঁরি কহয়ে হরিদাস । করহ ভকতসঙ্গ, প্রেমকথা- - 
রস-রঙ্, তবে হবে বিপদ বিনাশ || ্্ী-ুত্র-বাদ্ধব যত, মরি” যাবে শত শত, আরনাকে হও সাবধান। মুঞ্রিঃ সে 
বিষয়হত না ভজিস্থ হরিপদ, মোর আর নাহি পরিজাপ। রামচন্র কবিরাজ, সেই সঙ্গে মোর কাজ, তীর 
সঙ্গ বি সবশূন্ত। যদি হয় জন্ম পুনঃ; তীর সঙ্গ হয় যেন, তবে হয় নবোত্বম ধন্য ॥ আপন ভজন কথা, 
না কহিব যথা তথ।, ইহাতে হইও সাবধান । না করিহ কেহো রোষ, না লইহ মোর দোষ, প্রণমহ ভক্তের চরণ 
্রগৌরাঙ্গ প্রভু মোরে বোলান যে বাণী। তাহা কহি, ভাল মন্দ কিছুই না জানি। লোকনাখ-প্রতুপদ হযে ক্রি? 


আঁশ। প্রেমভকতিচভ্ড্রিকা, কয় নরোতম দাস ॥ | 
ইতিস্রীদ নরোত্তমদাস-ঠাকুর-বিরচিত প্রী্প্ৰেমভক্তিচন্দিকা সমাপ্ত । 


লাল, দ্যুতি তাক কিছু 
ৰ ছেন $_ ইহাতে 
ভ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ তীর রাগবস্মচিন্দিকাঁয় প্রয়োজদতং বৰ্ণন করিয়াছেন 
ব্নীগাহ্ণুগাভক্তি বিদ্তৃতভাবে বণিতহইবে। শান্্শীদনই যদি ভক্তিতে প্রবৃত্তির প্রতি কারণ মি 
বৈধী-ভক্তি বলে। আর যি লোভই ভক্তিতে প্রবৃত্তির কারণ হয়, তবে তাহাকে রাগাঁস্থগ-ভক্তি বলে ভক্তির 


১৪৪ [ও ভঞ্জম সন 
অঙগগমূহ অঙঠানের এঁকাদ্বিবী ইচ্ছাই--ভক্তিতে প্রবৃত্তি হওয়! কারণ। শা্রশীমন-ভয়ে এবং লৌভবশত:-তক্তিসাধনে 
ছিবিধ অধিকারী। কর্ধ।দি সাঁধনমার্গে ষেরূণ অধিকারীর বিচার ও তারতম্য জনিত ভেদ আছে, ভক্তি-সাঁধনে সেরূপ 
অধিকারীর বিচারাঁদি নাই । তবে এই ভক্তি সাধনের প্রতি প্রবৃত্ত হইতে হইলে তাহষ্ঠানের প্রতি একাস্তিকী 
ইচ্ছাই একমাত্র কারণ। এই ইচ্ছাটী ছুই প্রকারে সধাঁত হইতে পাঁরে। শান্তর জীবমাত্রকে ভগবন্তুজনের জদ্য 
বিধান দিয়াছেন, তাহা না করিলে গ্রত্যবায় অবান্তাবী এই ভয়ে, আর শাস্ত্র হইতে ভাগবৎ-নিত্যপরিকরগণের 
ভাবমমূহ শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের ভাবে লোঁভ বশতঃ ভগবচ্চরণে ভক্তি করিবার ইচ্ছা জন্মে। শ্রীকৃষ্ণ এবং শরীর” 
প্রিয়জনের ভাব-পরিপাঁটী শ্রবণ করিয়া তাহ যথাকথঞ্চিৎ অস্থভন ক রিয়া! চিত্বৃত্তি যদি স্বভাবতঃ সেই কৃষ্ণ প্রিয়জনের 
মঞাঁতীয়ভাঁব পাইবার জন্য অপেক্ষা করে, তাহাতে শাস্ত্র এবং যুক্তির যদি অপেক্ষা ন! করে, তবে তাহাই লোভোৎপত্তির 
লক্ষণ বলিয়| জানিতে হইবে। ব্রজলীলাঁর পরিকরে বিছামাঁন শূ্দীরাঁদি ভাবসমূহের মাধুর্য শ্ৃতিগোচর হইলে “আমায় 
এই জাতীয় ভাবটা উৎপন্ন হউক” এই প্রকার অপেক্ষার উদয়কাঁলে শাস্ব বা তস্থকুল যুক্তির কোন প্রকার অপেক্ষা 
থাকিতে পাঁরে না। যি থাকে, তবে সেই অপেক্ষাকে লোভ বলা যাইতে পারে না । কাহীরও কখনও শানু 
হইতে লোভ উৎপন্ন হয় না, কিবা! লোভনীয় বস্ত প্রাপ্ি-বিষয়ে কাহারও মনে' নিজের যোগ্যতা বাঁ অযোগ্যত! 
সম্বন্ধে কোন বিচারও উপস্থিত হয় না। কিন্তু লোভনীয় বস্তুর শবণমাত্রেই কিঘা দর্শনমাত্রেই স্বতঃই লোভ উৎপন্ন 
হ্ইয়! থাকে। j * 

উক্ত লোৌভটা ভগবতরুপা হইতে এবং অন্থ্রাগী ভক্তজনের কৃপ1 হইতে প্রাদৃভূতি হয় বলিয়া তাছ! ছুইভাঁগে 
বিভক্ত। তন্মধ্যে ভগবস্তজ-কৃপাঁজনিত লোভ আবীর প্রাচীন ও আধুনিক ভেদে দ্বিবিধ ।' জন্মাস্তরীন শ্রীকৃষঃ-ভক্তগণের 
- শ্রীুফ্ণ-পরিকরগণের ভাঁবাদিমীধু্যান্থরাগী ভজগণের কপ! হইতে সমুতভুত লোৌভকে- প্রাক্তন লোভ বলা হয়। 
আর বর্তমান জন্মে তাদূশ ভক্ত-কুপাঁজনিত লোড আধুনিক নামে জভিছিভ.। বাহার লোভ পূর্ববজন্মে সপ্তাত 
হইয়াছে, তিনি লোতস্ফৃত্তির পর তাঁদৃশ রাগাঙছগীয় ভক্ত-গুরুর শ্ীচরণা য় গ্রহণ করেন। আর আধুনিক লোভবিশিষ্ট 
তাহার গুরুচরণাশ্রয়ের পর লোভের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। “কেবল শ্রীকৃষ্ণ এবং তদ্ভক্তবৃন্দের কৃপা হইতে সঞ্জাত 
যে লোভ, তাহা ঘে ভক্তির প্রবর্তন একমাত্র কারণ, তাঁহাকে রাগাঁন্ুগা-ভক্তি বলে। (ভঃ রঃ দিঃ)॥ কেহ 
কেহ ইহাকে পুষ্টিমার্গবলিয়া থাফেন। ঃ 
অতএব প্রাক্তন ও আধুনিক উভয়বিধ লৌভবিশিষ্ট ভক্ত, যখন প্রীরুষণ-নিত্য-পরিকরগণের ভাঁবপ্রাপ্তির উপায়- 
ডিজ্ঞাস্থ হয়, তখন সেই অবস্থায় শান্ত এবং তদহকুল যুক্তির অপেক্ষা দেখা. যাঁয়। যেহেতু, কেবল শান্্রবিধি দার 
এবং শাঙ্ত-প্রতিপার্দিত যুক্তি ঘবারাই উক্ত লোভনীয় ভাবপ্রাপ্তির উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে। অন্য কোনও রকমে 
তৎগ্রাপ্তির উপায় উদ্নশিত হয় নাই। যেমন যি কাহারও দুগ্থাদি পানে লোভ হয়, তখন তাহা প্রাপ্তির উপায় 
জানিবার ইচ্ছা হয়। সেই সময় তদভিজ্ বিশ্বন্তজন-কৃত উপদেশ-বাক্যের অপেক্ষা দৃষ্ট হয়। তখন তৎসঘদ্ধীয় বিবিধ 
বিষয় শিক্ষালাভ করিতে হয়) উগদেশ ভিন্ন স্বতঃ জ্ঞানলাভ হয় না) তদ্রপ এন্বলেও শাস্ত্রোপদেশ ব্যতিরেকে 
শ্বত: উপায় বিদিত হওয়ার সম্ভাবনা দৃষ্ট হয় না। ভাঃ ৮৬১২ গ্লৌকে__“যেমন মন্থস্যগণ উপাঁয়-পরস্পরা দারা 
ইন্ধনকাের মধ্যে অগ্নি, গাভীর মধ্যে দুষ্, পৃথিবীর মধ্যে অন্ন ও পানীয় জল এবং বাণিজ্যাদি পুরুষকাঁরের মধ্যে 


আপন জীবিকা লাভ করিয়া থাকে, তদ্রপ হে বিষে! বুদ্ধি বারা সত্বাদি গুণসকলের মধ্যে তোমাকে প্রা 
হওয়া যায, ইহাই বিশেষজগণ বলিয়া থাকেন।* তাংপর্য্য যেমন এই জগতে লোভনীয় সকল বস্তর প্রাপ্তির 


উপায় শান্তে নিৰ্দ্দেশ করা আছে, তদ্রপ পরীক্ষ্ণ-সঘঘীয় তাঁদুশ ভাবলাভের উপায়ও শাস্ত্রে বণিত হইয়াছে। 


সুতরাং লোভৌৎপত্তির প্রতি যদ্ধপি শাস্বাদির কোনও অপেক্ষা নাই তথাগি অভীগ্সিত ভাবটা পাইবার অন্ত 
শাস্বাদির উপদেশের অপেক্ষা আছে। MR 


রাগবত্ম-চন্দরিক্কা ১৪৫ 


উক্ত লোভ আবার রাগমার্গাবলঙ্বী ভক্তগণে: সন্ধে ইপ্তর-ডৎণ আয? সাধনের প্রথম মৌপন হইতে আরজ 
করিয়া নিজ অভীষ্ট বন্ধ প্রেমের সাক্ষাৎকার কাল পর্যন্ত সাধনভতিবারা অস্তঃকরণের যে পরিষ!ণে প্রতিদ্ধিম 
বিস্তদ্ধিত! ঘটে, সেই পরিমাণে উত্তরোহর বৃদ্ধ পরাথ হইয়। থাকে । অমন্ভ/গাতোক্ আভগবানের উল্তিত্বারা ইহার 
হই উদাহরণ প্রদশিত হইরাছে। যথা - অঞ্চমপিপ্ত চক্ষু যেমন যে পরিমাণে উত্তরোত্তর গরিস্কৃত হয়, সেই 
পণার্থ দর্শনে সমর্থ হয়, তদ্ধণ আমার পরিত্র কথাসকল অবণ ও 
কীর্ভনারির দ্বার! আত্ম: যে পরিমাণে পচিস্কৃত "য় মেই পরিমাদে শ হুম্ম বন্তততসকল সাধকের হৃদয়ে স্কৃত্তি হয়। 

একবার লোভ সমুদুত হইলে-_“্রীভগবান্‌ স্বয়ং বাহিরে শর ওরাদেবরূপে উপদেশ হায়! এবং অস্বরে আতস্তর্ধ্যামি- 
রূপে মিজ ইষ্টবন্যর আস্বাদনের উপায় প্রদান খারা মহয়োর বিযয়-বাসন। নিরসন করিয়া নিজরূপ প্রকাশ করিয়। 


পরিমাণে ক্রমশঃ ক্রমশঃ সুন্মম হইতে সুন্মতব্ 





থাকেন 1” শ্রল উদ্ধব ( ভাঃ ১১ ২৯।৬ ) এই উক্তি মঙ্গসারে শাস্ত্রে প্রক্কাশিত পূর্বোক্ত ভাবল!ভের উপায়- 
সমূহ সম্বন্ধে কাহাঁঃও কাহারও প্রাঃ বর মুখোঁজ উপদেশ হইতে কাঁহ'রৎ ব রাগান্রগাভাবাভিজ্ঞ অনমুগ্নাগী ভক্তের 


মুখ হইতে অম্যক্‌ শ্বানগাঁভ হয়। কাহার বাহার ভ 


ভক্তিস্থধা-বিধৌত চিত্তবৃত্তিতে তাহা আপনা আপনিই 
চলাঁধী ব্যক্তিগণের বৈষয়িক 'ভোগাবস্কলাভের উপ:য়সমূহে প্রবৃত্তির ্তায় 

ঘর প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়। মেই তদ্তভাা-লাভের শান্র-বহ। সকল উপনিষদেস 
পুত্র দখা, গুরু, হব, দেবতা ও ইষ্ট ইত্যাদি প্রকফের সহিত 
বতই এই বিষয়ে শান্্রপে গ্রাহ। আর যেই প্রীমন্তাগবত- 
“ন্ধু প্রভৃতি ভজি-গ্রন্থ ও উত শাত্-শব্দদ্বার! গ্রহণ করিতে হুইবে। 

াহতম্‌। তত্তংক্থারতশ্চ'গৌ কুর্যাছাসং রঙ্গে সদা।। (ভঃ রঃ সি:) 

উক্ত ভক্তিরদামূ সিন্ধু গ্রন্থে তিনটি বাক্য নির্দেশ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম বাক্য যথা_-প্রু্ং স্মরন্” 
শ্রীরধকে এবং নিজাভীপ্সিত ততপ্রিয়-পরিকরজনকে স্মরণ করিবে এবং তাহাদের কথায় রত থাকিবে; 
আর সামর্থ্য থাকিলে সশরীরে গ্রীধাম বৃন্দাবনে বাস করিবে, অসমর্থ হইলে মনের দারা শরবৃন্দাবনে বাম করিবে। 
“কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া” এই কথা দ্ব'র' ইহাই স্থচিত হইতেছে যে, রাগ যেমন মানপিক ধম্মবিশেষ, তদ্রপ 
শ্মরণও মানসিক ধর্ম হওয়ায় রাগাঙ্ছগামার্গে স্ররণাহ্গেই প্রাধান্ত। শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ প্রিয়তম অর্থাৎ নিজভাবোচিত 
লীলা-ক্লাসকারী শ্রীবৃন্দাবনাধীশ্বর প্ু্। “জনঞ্চাস্তু’ বলিতে শ্রীকৃষ্ণের জন। তাঁহারা কে 1--“নিজসমীহিতং” 
অর্থাৎ নিজের অভিসষণীয় বৃন্দাণনেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকা, ভ্রনঙ্গিতা, শ্রীবিশাখ। ও ্রীরপমঞ্জরী প্রতৃতি। উজ্জ্বল" 
ভাবজিগ্নু, ভক্তের পক্ষে শ্রীরুঞ্ণ নিশের অভিলযণীয় হইলেও শ্ররুষ-পরিকর শ্রীরাধাদি ব্রজস্ন্দবীগণের একমাত্র 






সারভূত এবং যাহাদিপৈর সমন্ধে আমি প্রিয় 
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সদ্বদ্ধ-ব্যগ্রক ‘বাক্যসমূহের আকর সদ সেই 


প্রতিপা্দিত ভক্তির বিবৃতিমূল ক 





উজ্জলভাবেই প্রগাঢ় নিষ্ঠা বলিয়া তাহারাই তাদৃশ ভক্তের অধিকতর অভিলষণীর। পত্রজে বাস করিবে” এই কথা: 


দারা অসমর্থ হইলে মনের দ্বারাও ব্রজবাস করিবে। মাধক-শরীর দার! ব্রজবাসের বিষয় পরবর্তী শ্লোকের 
ব্যাখাতেই পাওয়া যায়৷ 

২। “সেবা সাধকরূপেণ শিদ্ধন্পপেণ চাত্র ছি। তন্তাবলিগ্দ না কধ্য! ব্রঙ্গলোকাশুসারতঃ 11৮ বাঁগাঙ্গমার্গে 
সাধক-স্বরূপে সর্থাং যধাবস্থিত সাধক-দেহন্বারা! এবং “সিদ্ধন্বপেণ” অর্থাৎ নিজের অভীষ্ট অন্তশ্চিন্তিত এবং শ্রীকৃষ্ণের 
সাক্ষাৎ সেবার উপযোগী দেহদ্বারা ব্রজস্থিত নিজ অভীষ্ট কষে প্রিয়জনের যে ভাব অর্থাৎ রতি-বিশেষ, তন্গিগ্স, 
হইয়া শ্রীকফ-প্রিয়জন ও তদনুগক্জনের অঙ্থসরণ পূর্বক তাহার সেবায় প্রবৃত্ত হইবে । “লা করূদেণ” ইহার অর্থ £₹__ 
যধাবস্থিত সাধক-দেহ দ্বাবা, “মিন্ধরূপেণ”_ নিজের অভীষ্ট মন্তশ্তস্তিত এবং শ্রীরুষ্ণের সাক্ষাৎ সেবোপোষোগী 
দেহঘারা। “তন্তাবলি্,ন৷”_-নিজপ্রিয়তম শরকৃষ্ণ-বিষয়ক এবং নিজের অভিলধণীয় শীকৃষ্ণ-প্রিয়া শ্ীরাধ| প্রভৃতিতে 


আশ করিয়া যে উজ্জলভাব বর্তমান তাহা লাভ করবার জন্ত সমুৎস্থক হইয়া। পেবাটা কিব্ূপ-_মানসে সংগৃহীত 
ভজন (২ বেছয)_+১৯ 
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১৪৬ ভজন সন্দত 


কিঘা সাগ্ণদ্দপেও সংগৃহীত যথাযোগ্য দরবািদারা পরিচর্যা করিবে। এ সেবা কি ভাবে করিতে হষ 


ট্রেন, সাধকদেছে সে, 
শ্ী্পগোস্থামিপাদ প্রভৃতির এবং সিন্ধদেহে শ্রীন্পমঞরী প্রভৃতি ব্রজ্বাসিগণের ব্যবছ'র- প্রণালী অঙ্ঠসারে। চি 
প্রকারে সাধক-ব্বর্পপে অন্গমাখান ব্রদলোক বলিতে, যাহার! বৃন্দাবনে শ্রীকষ্ের সধ্ন্ধ-লাভ করিয়াছেন, A 
চন্্রকান্তি প্রভৃতি সখীবন্দ, বৃহঞ্থামনপুৱাণোক্ত গদিদ্ধ দণ্ডফারণাবামী মুনিগণ এবং শ্ৃতিগণকে বুঝিতে হইবে। 
পূর্বোক্ত ্রঙ্গবাঁসিগণের অস্থসরণে অর্থাৎ তীহাদিগের আচরণ দেখিয়া । এই প্রকারে প্রথম দুইটা প্লোকেন দ্বার] 
ম্মরণ ও ত্র বাঁসের বিষয় বর্ণন করিয়| তৃতীয় শ্লোকে অবণ।দি সাধনাদের কথা কথিত হইতেছে । 

৩। আবণোকীর্তনাদীনি বৈধীভক্ত [দিতানি তু। যাগজানি চ তান্যত্র বিজ্ঞেয়ানি মনীযিভিঃ॥ অর্থাৎ বৈী- 
ভক্তিতে যে সমস্ত অবণ-কীর্তনাদি ভক্তাঙ্গের কথ! অধিকারী অন্তুমারে উল্লিখিত হইয়াছে, পত্তিতগণ এই 


ব্রলোকানুপারত$” ত্রহ্ণাসিগণের অস্থমবণে অর্থাৎ ভক্তগণ মাধকদেছে হাহাদের অঙ্গগমন ২ 


এবন্তত 


নগা 
ভক্তিতেও যোগ্যগ্াহছসারে সেই মেই সঙ্গের উপযোগিতা নির্দেণ করিয়া থাকেন ।” এই শগ্লোকত্রয় শ্রীভক্তিরদায় 


সিন্ধুতে রাগাঙ্গার অধিকারী নির্ণয়ে উক্ত হইয়াছে । এক্ষণে কামান্ুগা-পক্ষে_ ব্যাখ্যাত হুইতেছে। 
“অবণোৎকীর্তনাদীনি” অর্থাৎ শঅবণ ও কীর্তনাদি। ইহাতেই শাক্ষেপ দ্বারা শ্রীগ্ুর-পাদাখরাদি সকল অঙগই প্রা 


হওয়া যায়। উক্ত শ্রবণ-কীর্ভনাদি মাধন ব্যতীত ব্রজ-লোকের আনুগত্য প্রভৃতি কোনও ফল দিতে সমর্থ নহে বলিয়াই 
“মনী ষিভিঃ” অর্থাৎ বুদ্ধিমন্তজজনগণ নিজ বিবেকবুদ্ধির সাহাষ্যে সমাক্‌ বিবেচনা করিয়। স্বীয়ভাবের সমুপযুক্ত সাধনা 
সকল আচরণ করিবেন, ভাব-বিরুদ্ধ কিছুই আচরণ কর! কর্তব্য নহে। কারণ, তাহ। ভাঁবাবিতভাবের পথে অস্তরায়- 
স্বরূপ হয়। 

অহংগ্রছোপাসনা (“আমি শ্রীকৃষ্ণ" এইরূপ অভো-ভাবনাত্মক উপাঁপনা)) মুহা, স্যাম, দ্বারক'-ধ্যান, 
শ্ীকন্লিণ্যাদি, মহিষীগণের পুজা প্রভৃতি বিধানসমূহ তন্্রগান্ত্রে উল্লিখিত হইলেও অচ্চনাঁহ-ভক্তিতে তাঁহাদের অনুষ্ঠান 
করা কর্তব্য নহে। কারণ এগুলি রাগমাগাঁয় সাধকের ন্বীয়ভাঁবের বিরোধী । এই ভক্তিসাধন-পথে সাধনালের কিছু 
কিছু বিকলতা সমুপস্থিত হুইলে তাহাতে কোন দোষ হয় না-_ইছাই শাস্বাদিতে শ্রুত হওয়া যায়। 
শ্রীমস্তাগতেও নিমি-নবযোগেন্দ্র সংবাঁদে উল্লিখিত হইয়াছে যে,_ঞছে রাঁজন্! এই ভক্তিপথে গন্তকাঁম মঙ্গযুসকল 
ভাগবত-ধর্শের আশুয় অঙ্গীকার করিয়া কখনও বিপদাপন্ন হয় না। এমন কি এই ভক্তিপথে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অর্থাং 
শ্রতি-স্থৃতি-জ্ঞানার্দির অপেক্ষা না করিয়া, শাস্োক্ত ক্রমমকল লঙ্ঘন করিয়া ধাবিত হইলেও কেহ স্থলিত 
অর্থাৎ ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত বা পতিত (একেবারে ভষ্ট ) হয় ন!।” শ্ীভগব|ন্‌ও শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন 
“হে উদ্ধব। মন্তক্তি-লক্ষণ এই ধর্মের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইতেই অক্রবৈগুণ্যাি দোষবশতঃ ইহার বিন্দুমাত্রও 
ধ্বংস হয় না ॥” 

ষৃদ্পি অ্বৈকল্য-জনিত কোন দোষ এই ভক্তিমাৰ্গে নাই, তথাপি অচ্চনাদি অঙ্গী-সাধনের হানিতে অর্থাৎ 
অন্যধাচরণে বা আচরণ কিন্তু দোষ আছেই। যেহেতু “যানাস্থায়” ককের তাংপর্য্য এই যে “যান” অর্থাৎ 
শ্রিবণ-কীর্তনাদি অঙ্লীরূপ ভাবগত-ধর্ম্ম সকলকে আশ্রয় অর্থাং তাহাদের যথাযথ আচরণ করিয়া যদি অঙ্রহানি হয়; 
তবেই কোন দোষ হয় না", অন্তত উক্ত হইয়াছে যে._“শ্তি, স্বৃতি সমগ্র পুরাণ ও নারদ-পঞ্চরান্াদি শানে 
কথিত লনরিশিই যে ভভি, তাহাকে অভিকম করিয়া, কাহারও যৰি, অভিনব প্রকারের একান্ত ভক্তিও 
দৃষ্ট হয়, তবে সে ভক্তি উৎপাতেরই কারণ হইয়া থাকে।” ইহার তাৎপর্য্য এই যে--পূর্কোক্ত শান্জসমূছে 
রত টি রা নি বিভাগ নির্দেশ করিয়াছেন, সেই গুলি ব্যতীত অন্য লক্ষণীক্রান্ত 
ESR } k ; হুম্মদৃষ্টি-ঝষিগণের জ্ঞানগোঁচর। অতএব তাতিরিজ 

সকলকে অতিক্রম করিবে, তাহাকে আর সন্দেহ কি? 


রাগবস্ম -চন্দিকা ১৪৭ 


কেহ শান্্রশাপনে প্রবত্ত ন। হইয়া, লোভ-বশতঃ ভজমে প্রবৃত্ত হইলেও যন্ডপি নিক্গ ভাবের প্রতিকুলক্কপে 
কথিত দ্বারকা-ধাাঁমাদ্রি আচরণগুলির “শাস্ববিহিত কর্্মমক্কল পরিত্যাগ করা উচিত নহে” এই জ্ঞানে অজ্ষ্ঠান 
করে, তরে তিনি দ্বারকাপুরে মহিযীবৃন্দের পরিজনত্ব প্রাধ হইবেন এ বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ দিতেছেন, যথা 
“যিনি উৎকৃষ্ট রমণাভিলাষ করিয়া কেবলমাত্র বিধিমার্গের দ্বারাই সেবন করেন, তিনি হারকাপুরে মহিষীগণত্বই 
প্রাথ হইয়া থাকেন।” এই স্থলে শ্লোকোক্ত কেবল শব্দের অর্থ “ “কৎন্সেনৈব”, অর্থাৎ নিজভাব-গ্রতিকুল দ্বারকাধামস্থ 
মহ্ষীপূজজ। প্রভৃতি কোন কোন অংশ পরিত্যাগ মা করিয়াই সব্বতোভাবে কেবল বিধিমাঁগের সাধন দ্বারাই । 
কেবল শব্দের অর্থ কুন ( অমরকোষ )। কেবলমাত্র বিধিমার্গাবলঘনে সাধন করিলে দ্বারকাপুরে মহিষীবুন্দের 
দাদীত্ব লাভ হয়। আর মিশ্র অর্থাৎ রাগমাগে।ক্ সাধনের সহিত মিজি বিধিমার্গ অঙ্গীকার কবিয়। ভজন করিল 
মণুররাধামে মহিষীগণের পরিকরত্ব লাভ হয়, যদি কেহ এই প্রকার ব্যাখ্যা করেন, তাহা যুক্তিযুক্ত হয় না। 
কারণ দ্বারক্কাপুরীতে টা বলিতে যেমন রুক্ধাণী-দেবী প্রভৃতি মহিষীগণের এরিকরত্ব বুঝায়, সেই প্রক1র. মথুরা- 
ধামে মহিষীত্ব বলিতে কুজাদেবীর পরিকরত্ব বলিলে, তাহা একান্ত অসদদত। যেহেতু প্রীকুলিশী-দেবী হইতে 
কুন্দারাণীর রসাংশে রর তা! পসগ্রন্থে নিণীত হইয়াছে। যগ্যপি কেবল বৈধীভক্তি ছারা! (কেবল) দ্বারফাঁর রুক্মিণী- 
পরিকরত্ব মাও রাগমার্গাতিত বৈদীভক্তিছারা মথুবায় কুজ-পরিকরত্ব লাভ হয়, তবে কেবল-বৈধীভত্তর ফল হইতে 
মিশ্র-বৈধীভক্তিগ ফলের অপকর্ষতা সম্পাদন কর! হয়। ইহা অত্যন্ত অন্তায়। “বিভু গ্রীক হীবলদেব, শ্রীঅনিকঘ, 
প্রীপ্রছাম় ও শ্রীরুল্পিণীদেবীর সহির মথ্রাধাত য নিত্য বিরাজমান আছেন” গোঁপালতাঁপনী-শ্রতিগ্রস্থের এই বাঁকা- 
প্রমাণাঁচমারে শ্রীরুল্িণীদেবীর বিবাহ মথুরা a হইয়াছে। অবএব মিশ্রবিধি-ভক্তির ফল-স্বর্ূপ মথুরার মহিষীত্ব 
বলিতে শ্রীরুলিণীদেবীর পরিকরত্ব লা এই প্রকার ব্যাখাঁও সঙ্গত হয় না। যেহেতু মথুরাঁতে 
রুল্সিণী-পরিণয় সর্বজনাহ্রমোদিত নহে। ইহা হ্বীকার করিলেও মহা অনিষ্ট উপস্থিত হয়। যেহেতু 
শ্ররাধারুষের উপাসনা করিয়া সাধক কি জন্য কুজারাশী বা রুল্সিণীদেবীর পাঁরিজনত্ব লাভ করিবেন? ইহাও 
দ্বিতীয় প্রকার অন্তায়। বস্তুতঃ লোভ-হেতু প্রবৃত্ত হইয়! বিধিমার্গাবলম্বনে সেবাকেই রাগম।গঁ বলে এবং শাস্বশীন 
দ্বার! প্রবত্তিত হইয়া বিধিমার্গান্ুসারে সেবা বিধিমার্গ-নামে অভিহিত । বিধি বিনা গ্রকষের মেব। কিন্তু নারদ- 
পঞ্চরাত্রোক্ত “শ্রুতি-্মতি-পুরণাদি* প্রমাণ হেতু উৎ্পাঁতের জন্তই হইয়া থাকে। বিশেষতঃ যতদিন পর্য্যস্ত গ্রীল 
ব্রক্ঘবাসিগণের রাগ ও রাগ-পরিপ।টাতে যথাযথ রুচির উদর ন হইবে, ততদিন পর্যন্ত বিধিমিশ্রিতা রাগাঙ্থ- 
গাঁরই অনুষ্ঠান করিবে। কুচি বা লোভ শব্দের অর্থ প্রীকৃষ-সৃখ-হেতুক ভক্তির অনুষ্ঠান ভিন্ন অন্থত্র অনভিরুচি। 
যা যাহা অনুষ্ঠান করিলে ভ্রীকষ্ত সুখী হয়েন, শাস্থ হইতে শ্রবণ করিবামাত্রেই ভাহাই অনুষ্ঠান করিবার জগ্ত প্রাণের 
আঁকুলতাময়ী পিপাসাই রুচির স্বরূপ-লঙ্ষণ। তদ্তিম্ন কার্ষ্যে অনভিরুচিত্ুই তটস্থ-লক্ষণ। 
অনন্তর ব্বাগাঙ্থগ'-ভক্তির কোন্‌ কোন্‌ অঙ্গ ভঙ্জনীয় এবং সেগুলি কি কি, তাহাদের প্রকারই বা কি, 
তাঁহাদের ত্বরূপই বাঁ কি, কি গ্রকাঁরেই বা তাহার অনুষ্ঠান ও ত্যাগ করিতে হয়, তাহাই বলিতেছেন) শান্বে এই পাঁচ 
প্রকার ভঙ্জনাহ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায় £--নিজ অভ্ীষ্ট-ভাবময়, নিজ অভীষ্ট ডাব-সম্বন্ধী, নিজ অভীষ্ট-ভাবাশুকুল, নিজ 
অভীষ্ট ভাবের অবিরুত্ধ এবং নিজ অভীষ্ট ভাব-বিরুদ্ধ। উক্ত ভজনান্গ পঞ্চকের মধ্যে কতকগুলি সাধ্য ও সাধন 
উ5য়বিধরূপ, অর্থাৎ সাঁধনেও য:হা সাধ্যেও তাহা, কেবল পঙ্ক ও অপন্ক অবস্থ!-ভেদ-মাত্র। আর কতকগুলি 
 সাঁধ্য-€প্রমের উপাঁদান-কীরণ-ন্বরূপ, কতকগুলি নিমিত্ত-কারণ-স্বন্কপ, কতকগুলি অপকাঁরক ও কতকগুলি উপকারর্ক 
বা! অপকারক কিছুই নয় .তটস্থ)। এইগুলি বিভাগ পূর্বক ক্রমান্বয়ে প্রদশিত হইতেছে । 
দাত্ত, সখ্য প্রভৃতি ভাবময় ভজনসমূহ সাধ্য ও সাধন উভয় অবস্থাতে অবিকৃত থাকে বলিয়। সাধ্য-সাঁধন-রূপ | 
প্ীগুরুপদাশ্রয্ হইতে আরম্ভ করিয়া মন্ত্র্প ও ধ্যানাদি পর্য্যন্ত কয়েকটা ভজনাহুষ্ঠান সীধাপ্রেমের উপাঁদান-কাঁরণ 


হুইবে 


বিশেষতঃ 


১৪৮ ভজম সন্দর্ত 


বলিয়! তাঁহাকে ভাঁব-সঙ্ধদ্ধী বল। খায়। “প্রতিদিন অনম্যচিত্বে জপ করিবে” ইত্যাদি উক্তি-হেতু নিত্যকত্য, 
সকল, “নি অভীষ্ট-মংসগী কুষঃনাম-মহমন্্র অগ করা কর্তব্য” এই গণোদ্দেখদীপিকার উক্তি অন্থনারে সিদরণে 
ধাহাদের অস্থদরণ করা যায়, তাহাদেরও মন্ত্র-্ণ দর্শনহেতু, উ 1দাম-কাঁরণ বলিয়া ভাব-দধ্ব্ধী হইতেছে। 
এক্ষণে স্বাভীষ্ট-সংসগা কুষন|ম-মহামন্ত্র কি তাহাই বলিতেছেন। 

গণোদ্দেশদীপিকাঁয এই অর্থ করিয়াছেন যে, গোবিন্দ-খকে, আমার গে। অর্থাৎ ইন্দিয় সকল ব্যাদিয় 
গোঁ্ত্বী্জন-বল 5 অর্থাৎ গোঁপীঙ্গন-বল্পভ ভবতি অর্থাৎ বর্তমান আছেন। অওএব নিজ অভীষ্ট-সক্বদ্ধী কফ-নাযই 
মহামঙ্থ। এই অর্থবশভ: অষ্টাদশাক্ষর ও দশাক্ষর-মস্তরই মর্ব-মগ্্র-খেঠ বলিয়। উক্ত হইয়াছে। নি 
ভাবোপযোগী শ্রীকৃষ্ণের নাম-র্ূপ-গুণ-দীলা! প্রভৃতির অবণ|দি সাঁধনগুলিও সীঁধ্যবপ্ত-ল।ভের প্রতি উপাদান-ফারণ 
হয় বলিয়া, তাহাদিগকে ভাব-সধবন্ধী বলা হয়। “লজ্জা পরিত্যাগ পূর্বক সঙ্রহিত হইয়া জীকুফ- মর্থ-প্রকীশক 
বিবিধ ভাঁযা-সশ্বলিত শ্রীকৃষ্ণের শাম ও রূপমাধুর্য্য গান করিয়া বিচরণ করিবে ।” এবং “ভক্তসকল তোমার চরিত্র 
মিরস্তর শরশণ-কীর্তন-উচ্চারণ ও স্মরণ করিয়| পরমামনদ লাভ করিয়া থাকেন” এই সকল প্রমাণাঙ্গসারে দেখা, 
ঘাইতেছে যে, উক্ত ভাব-সম্বন্ধী সাঁধনগুলি নিরস্তর কর্তধ্য বলিয়া নিণীত হইভেছে। এই বাগাঙ্গাতে মুখ্যা- 
সাধন পূর্বোক্ত ম্মরণেরও বার্ভনাদীনত্ব অব্য বলিতেই হইবে। যেহেতু বর্তমান কলিযুগে কীর্ভনাঘ-ভজমেরই 
অধিকার সকল ভত্তি মার্গই সর্ধশান্ত্র কর্তৃক কীর্তনাদ্বেরই নিখিল ভক্তির অন্য হইতে উত্বর্ষ-বিখেষ প্রতিপা্দিত 
হুইয়াছে। অতএব কীর্তন।ধীন স্মরণ অবশ্যই বলিতে হইবে। উজ্জ্বপনীলমণি-গ্রস্থে অন্ুগম্যমান শ্রুতিগণ “শ্ৰদ্ধাযুক্ত 
হইয়া তাস্তা করিয়া পূর্ণ প্রেম লাডচকরতঃ ব্রজে জন্ম লাভ করিয়াছিলেন” এই প্রমাণাক্থগারে গোপী-জাতীয় 
প্রেমপ্রাপ্ডির প্রতি তপস্তার কারণত্ব শুনিতে পাওয়া যায়। বর্তমান কলিযুগে অন্ত তপস্তার নিন্দা শ্রবণ করা 
যায় বলিয়া “আমার জন্য কৃত ব্রতই তপস্যা» এই শ্রীভগবাঁনের উক্তি থাঁক| জন্ত শ্রীএকাদশী, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি : 
ব্রতসমূহ তপ: রূপ। এই হেতু মকল ব্রত ভাঁব-গ্রাঞ্ধির প্রতি নিমিত্-কারণ | ওঁ ব্রতসকল নৈমিত্তিক কৃত্য; 
অকরণে গ্রতাবায় শ্রবণ ছেতু ইহাদের নিত্যতা স্বীকৃত বলিয়া বুঝিতে হুইবে। স্মতি-শাস্্ে একাদশী-বরতের 
অবশ্ঠ-কর্তণ্যতা-প্রতিপাদক্ক বচনে “একাদশীতে উপবাপ করাই শ্রীগোবিন-স্ম্ণ”, এইবপ উক্তি আছে বলিয়া! 
নিজ অভীষ্ট ভাবপ্রাপ্তির উপাঁদান-কাঁরণ-স্বকন স্মরণীর্দের প্রাপ্তি জন্য শ্রীএকাদশী-ব্রতের আংশিক ভাবসন্বস্িতবও 
প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। এবং “যে জন একাদশী-ব্র হ না করেন, সে জন মাতৃহত্যা, পিতৃহত্য', ভ্রাতৃহত্যা ও 
ওরুহত্যা পাপে পাতকী” এইগ্রকা' স্ান্াদি পুরাণ-বচন হইতে গুরুহত্যা প্রভৃতি পাঁতকের শ্রবণ জন্য একাদশত 


অকরণে গুরুর অবজ্ঞারপ নামাপরধের উগম হইয়া থাঁকে। বিষু-ধর্শে|তর বচনে “ত্রচ্মংত্যাকারী, স্রাপায়ী, 
অপহরণকারী ও গুরুতন্গামীর ধর্মশাস্বাহুসারে প্রায়শ্চিত্ত দেখ। যায়, কিন্তু একাদশীতে অন্ন ভোজনকারীর 
প্রায়শ্চিত্ত কোন শাস্ত্রে দেখা যায় ন» এই বচনে এইরূপ উল্লেখ হেতু অবিনাশী পাপ-বিশেষের প্রাপ্তি হইতেছ। 
এই সকল নিন! শ্রবণ জন্য রএকাগাদি ব্রতের 


অত্যাবক-কৃত্যত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে এবং উহার নিত্যতা 
স্বীকৃত হাতেছে। আর অধিক কি বলা যাইবে, “পরম আপদ বা পরম আনন্দ উপস্থিত হইলে, যিনি 


একাদশীব্রত ত্যাগ করেন না, তীঁহারই বৈষ্ণৰী-দীক্ষা যাখার্থ্য। আর যিনি সমস্ত-কর্ম্ম গ্রীবিষ্ণুতে সমর্পণ করেন, 
তিনি ষ্থর্থ বৈষ্ণৰ।” এই প্রকার স্বন্দপুরাণোক্ত বচন-ছ এক|দশী-ত্রতের বৈষ্ণব-লক্ষণই নির্দেশ করিয়াছেন। 
আরও “্রীভগবানে অনিবেগিত বস্তু ভোজন বৈফবের পক্ষে নিষেধ জণ বৈষ্ণব যদি অনব্ধানতা-বশতঃ একাদশীর দিন. 
ভোজন করেন” এই বচনে একাদশী দিনে মহাপ্রসাদ ভোজন নিষেধ হইয়াছে। কারণ, বৈষ্ণব মহাপ্রসাদ ভি 
কখনও ভোজন করেন না। অতএব বৈষ্ণবের একাদশী ব্রত বলিতে মহীপ্রনাদ-ভোজন-ত্যাগই বুঝিতে হুইবে। ৷ 
কাত্তিকবচওড তপস্তাংশে নিমিত্ব-কারণ ও শবপ-বর্তনাদি-অংশে উপাদান-কারণ। প্রীরপ-গোছামিগা? | 


রাগবস্ম -চক্জিকা ১৪৯ 


“কাত্তিক-দেবতা, উর্জদেবী উর্জেশ্বরী” - এই সকল নাম বহুবার বহুস্থামে উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া 
বিশেষতঃ এ কাত্ডিক-ভ্রতের গ্বন্দাবনেশ্বরী-ধাপকত্বই অবগত হওয়া যায়। “অধ্বরীষ! শুচপ্রোক্ত আীমন্তাগবত 
নিত্য আণ করুম” এইপ্রকার পুরাণ বচন-দৃষ্টে ক্রমান্বয়ে শরমন্তাগবত অবণও নিতাক্কত্য বলিয়া স্থিরীকৃত 
হইতেছেন। “আমি তোমার নিকট মহা পুরুষদ্দিগের এই সকল কথা কীর্তন করিলাম” ইত্যাদির পর, “নিত্য অমঙ্গল- 
নাশক উত্তম-গ্লোক শ্ীভগবানের যে গুণাঞ্ধাঁদ কীত্তিত হয়, শ্রীকৃষ্ণে বিশ্ুন্কা ভক্তিলাভ করিতে অভিলাষী ব্যক্তি 
তাহাই প্রতিদিন শিরন্তর অবণ করিবেন” এই প্রকার দ্বাদশস্কন্ধের উক্তি অন্পারে দশ মন্বন্ধ-সমবন্ধী নিজ প্রিয়তম 
আরুষেের চরিত্র অবশাদ্দির যথাযোগ্য নিত্যকত্যত্ব ও ভাব-সন্দ্ধিত্ব সিদ্ধ হইতেছে। নিবেদিত তুলসীগন্ধ-চন্দন- 
মালা ও বদনাদির ধারণ ভাব-সন্বদ্ধী ; তুলসীকাষ্টের মাল! গোপীচন্দনীপধিকত তিলক নামমুদ্জা ও চরণচিহ্কাদি ধারণাদি 
বৈষব-চিন্বণকল ভাবাস্থকুল। 

গে| অশখ ধাতী ও ত্রাহ্মণাদির সম্মাননা প্রভৃতি ভাবাবিরুদ্ধ অন্গ-সক্ল তছুপকারক বৈষ্ণা+সেবা উক্ত 
সমস্ত লক্ষণ বিশিষ্ট জানিতে হইবে। উক্ত নমন্তই কর্তয-মধো গণ্য । যেমন পোষ্য শ্রীকৃষ্ণ হইতেও তখপৌষক 
আবপ্তিত দুগ্ধ দধিনবনীতাদিতে প্রজেশ্বরীর অধিক অপেক্ষা দেখা যায়, ঘেহেতু তিনি স্তন্ৃগ্ধ-পাঁন-পর!য়ুণ প্রীকষকে 
দ্ষুধিত.অবস্থায় পরিত্যাগ কহিয়া তদীয় ছুষ্ধের উত্তারণের জন্য গমন করিয়াছিলেন) তদ্রপ রাগমার্গাহছগমন রসাভিজ্ঞ 
ভক্তবর্গের সম্বন্ধে পোষ্য শ্রবণ-কীর্তনাদি হইতে তৎপোষক উক্ত অন্্র-সকলে বিশেষ অপেক্ষা অস্ুচিত হইতেছে না। 
অহংগ্রহোপাঁসনা ন্তাঁসমু্র। ছ্বারকাধ্যান ও মহিষীবর্গের অচ্চনার্দি অপকারক বলিয়া অকর্তব্য। পুরাণাস্তরের কথা 
গবণাদি তটস্থ অর্থাৎ উপকাঁরক বা অপকাঁরক কিছুই নয । সচ্চিদানন্দন্ূপ| ভক্তির বিকাঁর না থাকিলেও যে উহাকে 
উপার্দান-রূপ| প্রভৃতি বলা হইয়াছে, তাহা! কেবল দুর্ব্বোধ্য-বিষয়ের সুখবোধার্থ। ভক্কিশান্থে যেমন “নেহা 
ছয়টা ভাঁবকে প্রেমের বিলাস’ বল! হইয়াছে, রসশাস্থে যেমন রসকে বিভাবাদি শব্দ দ্বার! নির্দেশ করা হইয়াছে, 
এখানেও তদ্রপ ভ্তিকে উপাঁদানাদি শব্দদ্বার! ব্যক্ত করা যাটতেছে। ইহা স্থখবো ধার্থে প্রয়োগ কর! হইয়াছে । 

দ্বিভীয় প্রকাশ £_-&হারা কন্দর্পকে আপনার স্থহৃদরূপে অঙ্গীকাঁর করিয়াছেন, তাদৃশ ত্রঙ্জন্ন্দরীগণকর্তৃক 
গ্লানি, সমাবৃত হইয়া শ্রীধ্ামস্থন্দর বৃন্দাবনে সদাপর্ধ্বদা এমন মাবিষ্ট হইয়া বিহার করেন যে, তাহাতে কোন হানি, 
কোন নিজ-গৃহকার্ধ্য, কোন বিপদ, কোন ভয়, কোন চিন্তা, পক্র-কতুকি কোন পরাভব ইত্যাদি কিছুই অবগত 
হইতে পারেন না। এই সকল প্রমাণের দ্বারা ইহাই আশঙ্কা হয় যে, শ্রীগাধিকাদি ব্রজবধৃগপের প্রেমবিলাস-মুগ্ধ 
প্রবরজেন্্রনন্মনের অন্ত কোথাও মনসংষোগ করিবার অবকাশ নাই। তাহা হইলে নানা দি ও দেশবর্তাঁ 
অনন্ত রাগানুগী ভক্তগণ শ্রীব্রজেন্দমন্দনের উদ্দেশ্যে যে পরিচধ্যাদি করিয়া থাকেন, তাহা কে গ্রহণ করেন? 
তাহাদের কর্তৃক গঠিত বিজ্ঞপ্থি এবং শুব-পাঠাদিই বা কে শ্রবণ করেন? যদি এই প্রকার সমাধান করা মায় 
যে, শ্রীব্রজেন্দরনন্দনের অংশ পরমাত্মারূপে ধিনি সর্বজীবে অধিষ্ঠিত, অংশ এবং অংশীর এঁক্য বশতঃ তিনিই গ্রহণ 
ও শ্রবণ করেন,__ইহা তাঁদৃশ রাগাছগীয় কষ্ণভক্তগণের অত্যন্ত ব্যাধি সদৃশ হইবে। তছৃত্তরে শ্রীউদ্ধবের উক্তি, 
যথা ;_হে প্রভো| জরাসন্ধ-বধ ও রাঁজস্থুয়-ষজ প্রভৃতির জন্য গমন করা উচিত কি না) মুগ্ধঙ্নের শ্যায় আমার 
নিকট জিজ্ঞস| করায়, তোমার মুগ্ধতা ও সর্বজ্ঞতা আমকে মুগ্ধই করিতেছে। এই প্রকার মমাধানও সঙ্গত 
হয় মা। কাংণ, চেষ্টা-রহিত তোমার কর্ম এবং জন্ম রহিত তোমার জন্ম--এই সকল অগঙ্গত বাক্যের মধ্যে, এই 
বাক্যের উপন্থাদ ব্যর্থ হয়। অতএব শেষোক্ত প্রকারের ব্যাধ্যা কর! কর্তব্য নহে । এই নিমিত্ত “ঘারকালীল।তে 
সর্বজ্ঞতা থাকিলেও যেমন মুগ্ধতা স্বীকার করিতে হয়, সেই প্রকার বৃন্দাবনীয় জীলাতেও মুগ্ধ তা থাকিলেও শরীকবষ্ণের 
অচিস্ত্-শক্তিশিদ্ধ সর্ধজ্ঞতা স্বীকার করিতে হইবে ।” অতএব লীলাশুক শ্রবি্বমন্বল-ঠাকুর বর্ণন করিয়াছেন যে, 
“ভগবানের সকল লীলাতেই যখন হ্র্জ্ঞতা ও মুগ্ততা যুগপৎ দৃষ্ট হইতেছে, তখন ইহা! তাহার অচিস্ত্য-শক্রিপিদ্ধ 


১৫০ ভজন সন্দৰ্ভত 


বলিয়া স্বীকার করিতে হুইবে!” এই স্থলে সর্ক্জ্ঞত| বলিতে মহৈশর্য্য-সম্পন্নতা, মাধুৰ্য্য নহে) আর এখয্য 
ব্যতিরিক্ত কেবদমা য় নরলীলাঁর অনুকরণে ষে মুগ্ধতা, তাহাই মাধুর্য, ইহ! পুলবুদধি মানবগণই বলেন। 

অতঃপর মাধুধ্যাদির স্বরূপ নির্ণয় কর] যাইতেছে। যেস্থলে মহৈশ্র্য্যের প্রকাশেই হউক বা অগ্রকাশেই হউক, 
যদি মরলীগামুরূপ ভাবের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম না ঘটে, তাহ'কেই মাধুৰ্য্য বলে। য্থা,_যখনই পৃতন!-রাক্ষমীর 
গ্রাণ-হরণ-কার্ধাটা সম্পাদিত হইতেছে, সেই সময়েই প্রকে শুন্য-খান-অক্ষণ মন্যু-ব|লকের অন্থূপ ভাবটি বর্তমান 
রহিয়াছে। যে ক্ষণেই মহাকঠোর শকট স্মুটিত হইতেছে, সেই ক্ষণেই শরীফের অতি সুকোমল চরণকমল, 
বিশিষ্ট উত্তানভাবে শয়নকাঁরী তিন মাস মাত্র বয়স্ক নরশিশুর ভাব প্রকাশ পাঁইতেছে। মহাদীর্ঘ রহ্ুদ্বার| 
যখনই শ্রীকৃষ্ণ বদ্ধ হইতেছেন না, তখনই তাহার মাতা হইতে ভীতিজনিত বিক্লুবতা দুষ্ট হইতেছে । ৰদ 
ও বলদেব প্রভৃতির মোহনাবস্থায় সর্বজ্ঞতা সত্বেও শ্রীকুষ্ণের গোবতসচারণলীলা ; আবার এশৰ্য্যসত্বেও তাহার 
অপ্রকাশ অবস্থায় দিদুপ্ধ-চৌধর্য এবং গোণরমণী-লাম্পট্য প্রভৃতি কার্য্যদকল প্রকাশ পাইয়াছে। এখর্য্য-রহিত 
কেবলমাত্র মনুয়-গীলার অনুরূপ মুগ্ধতাকেই যদি মাধুর্য বলা হয়, তবে ক্রীড়াচপল গ্রারত নরবালকের মুগ্ধতাকেও 
মাধুৰ্য্য বলিতে হয়। অতএব মীধূর্য্ের এ প্রকার লক্ষণ করা উচিত নহে। 

নগলীলাগত ভাবকে অপেক্ষা না করিয়া কেবলমাত্র ঈশ্বর-ভাবের আবিষ্করণকে এখর্য্য বলে। যথ।,-_. 
পিতামাতা শ্রীবস্ছদেব ও দেবকী-দেবীকে এরশরধ্য দেখাইয়া গ্রীণ বলিয়/ছিলেন__“হে পিতঃ 1 হে মাতঃ! আমি 
তোমাদিগকে এই থে আমার চতুভূর্জ রূপ দেখাইলাম, ইহ! কেবল আমার পূর্বতন জন্ম তোম।দিগকে স্মরণ করাইবাঁর 
জন্য। অন্যথা! মানবচিহ্ন দ্বার! মদিষয়ক জ্ঞন লাভ হয় না।” আবার অজ্জুমকে_-“আমার এশ্বধ্যপূর্ণ কূপ দর্শন 
কর” ইহ! বলিয় স্বীয় এধ্য দেখাইয়াছিলেন। অৰবন্দাবনে ও খ্ীয় মঞ্জমহিমা প্রদর্শনকালে ব্রহ্মাকে সহত্র সহস্র 
চতুভূর্জাদি ঘূর্ঠি দেখাইয়াছিলেন। 

অনস্তর ভক্তজনশিষ্ট এখর্ধ্য-জ্ঞানের বিষয় বণিত হইতেছে। যে ভাবের দ্বার “ইনি ঈশ্বর’ এই প্রকার জ্ঞান হয় 
এবং থে ভাবে উক্ত ঈশ্বর-জ্ঞান হইতে সমুখিত হ্বংকম্প-জনক্ক সঙ্ভম হেতু ভক্তের হৃদয়বত্তী গ্রীতিময় সহদ্ধাহ্ত 
ভাব শিথিল হুইয়| পড়ে, তাহাকেই খশ্বধ্য-জ্ঞান বলে। তদ্বিষয়ে শরীবন্থদেব ও অঞ্জুনের উই প্রমাঁণ। যথা). 
শরীকৃষ্*-বলদেবের মহৈশ্বর্য্য-ব্যগ্রক কাঁধ্যাবলী স্মরণ করিয়] শ্রীবন্থদেব তাহাদিগকে বলিয়াছেন “তোর দুইজন 
আমার পু নও সাক্ষাৎ প্রধান পুরুষ ঈশ্বর।* এবং প্রীকষ্চের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া অজ্জুন-মহাশয় বলিয়াছিজেন, 
“হে কষ! তোমার মহিমা অবগত না হইয়া প্রমাণ বা গ্রণয় হেতু আমি তোমাকে মিত্র মনে করিয়া হঠাৎ ষে 
সমস্ত কথা বলিয়াছি, এক্ষণে তুমি সেই সকল ক্ষমা কর। ইহাদের এই সমস্ত উক্তি হইতে পাওয়া যাইতেছে 
যে, শ্রীকৃষ্ণের এখর্য। দর্শনে তাহাদের বাৎসল্য ও সধ্যভাবের শৈথিল্য হইতেছে। ইহাই ওখ [জ্ঞান। ইনি ঈশ্বর 
এই প্রকার জ্ঞান সত্বেও যে ভাবে হ্ৃংকম্প-জনিভ সগ্রমের গন্ধ মাও সমদগত হয় না, বরং স্বীয় স্থায়স্থ ভাবটারই 
অতিস্থিরতা সম্পাদিত হয়, সে ভাবকে মাধুধ্যজ্ঞান হলে। যথা--গম্বর্বাদি উপদেবতারা গু|বক হইয়া গীতবাগ 
ও পুষ্পাদি উপহার দ্বারা তাহারা পৃজা করতঃ তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়াছিল” এবং পপ ধ ব্রশ্মাদি বদ্ধকল 
তাহার চরণ বন্দন! নু 1» ইত্যদি যুগণ-গীতির উক্তি অনুসারে গোচাগ্ণ করিয়া অরণ্য হইতে গোঁ গাঁভী- 
প্রত্যানয়ন-সময়ে বর্ষা, ইন্দ, নারদাদি দেব+ণরৃত শ্রকষের স্তব ও গীতবান্ধাদি সহকারে পুজোপহার এরদান- রক 
চঃণ বন্দনাদি দর্শন কগিয়াও শ্রীদাম-স্থবলাদি শথাগণের মধ্যভাবের শিথিলত| দেখা যাইতেছে না এংং এ 
সঞ্চল শ্রবণ করিয়াও ব্রজসুন্দবীগণের মধুর-ভাবের অশৈধিল্য দেখা যাইতেছে। তদ্রুপ ব্রজরাঁঙ কত 

| গু গজ সাক্ষাৎ পরমেশ্বর” এইপ্রকার মাতৃত্বের গরিমা চিত্তে 
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আবিভূত হওয়াতে, তাঁহার পুক্রভাবের দৃঢ়তাই লক্ষিত হইতেছে। পুত্র পৃথিবীর অধীশ্বর হইলে প্রাকৃত 
জননীর যেমন সেই পুত্রের প্রতি বাৎস্যভাঁব শিথিল না হইয়। বরং দৃঢ় হয়, মেই প্রকার মা যশোগারও শ্রীকষের 
প্রতি বাঁৎসগ্য-ভাবের ক্ফীততাই প্রকাশ পাইয়াছিল। “যে আমদের সখা পরমেশ্বর, সেই আমরা ধন্য” 
এই প্রন্ষার সথাঁগণের ) এাং “পরমেশ্বরই যে আমাদের প্রেঈ, সেই আমরাও ধন্ত” এইগ্রকার প্রেয়সীগণের 
উক্তি অমুমাবেও ইগর-ানের উদয়ে তাঁহ'দের নিজ নিজ ভাবের দৃঢ় তাই ক্ত হইতেছে। আরও মংযোগটী 
চন্্রকিরণের তুলা বলিয়া অতিশয় শীতল ; অতএব সংযোগকালে এখধা-জঞম সনযক্‌ প্রকাশিত হয় না। কিন্তু স্ধ্যের 
প্রথর রশির স্যাম অতিশ উষ্ণ বলিয়া বিরহ-সময়ে উক্ত এরশবরধা-জাল সম্যক প্রকাশ পাইয়া থাকে । তথাপি -এ্রশ্বর্যা- 
জ্ঞাম স্ুত্তিক্কালে হংকম্পঙ্ছনক সম্রম ও তজ্জনত আদরাছির অভাব থাকে হলিয়া তাহাকে যথার্থ এধধ্যজ্ঞান 
বপিয়| স্বীকার করা যার না। আীযপ্তাগরতে ১০৪৬ অধ্যায়ে আবাধারাণী দীব্যোম্মাদ আস্থায় ভ্রমরকে দূত 
কনা করিত! বলিয়াছেন,-"হে ভ্রমর! প্রীকষ্জের পুর্ব পূর্ব জন্মের কথা সকল স্মরণ করিয়া 
আমরা বড় ভীত হইতেছি। তিমি এমন ক্রুর যে, রামাবতারে ব্যাধের স্তায্ন বালিরাজকে বিন্ধ 
করেন ; সাধারণ ব্যাধ মাংনতক্ষণ-সানসাঙ্গ প্রাণিহত্যা করে, তিনি কিন্তু বিন! কারণে বাঁলিকে হত্যা করিয়াছেন, 
অতএব তিনি ব্যাধ হইতে অতিশয় কুর। আবার ম্্ীপরভন্র হইয়া কামুকী স্বর্পনথার নাসাকর্ণছেদন 
করেন | বামম-স তারে কাজের ভান লিরাজার পুজ| গ্রহণ করিয়া তাহাকে বন্ধন করেম। অতএব সেই 
কুষ্ঞার্ণ পুরুষের সখ্যে আমাদের প্রন্বোজন নাই । তবে ষে ঠাহার কথা আলোচনা করি, সে কেবল তাহার কথা 
পরিত্যাগ কয দুঃসাধ্য বলিয়া,” ইহাতে দেখ। যায় যে, ব্রজগোঁপীগণের শ্রীকৃষ্ণের এখর্য্য সমন্ধে সন্ধান 
থাকিলেও তজ্জগ্য সন্্রম ব| আদরাতিশজ দেখা যান্গ না । গোব্ধন-ধারণের পূর্বে ব্রজবাঁপিগণের শ্রীকৃষ্ণ মধ্বন্ধে 
ঈশ্র-জ্ঞাম ছিল না। গোবর্ল-ধারণ ও বরুণ-লোক গমনের পর “এই আ্রীকফই সাক্ষাৎ ঈশ্বর” এই প্রকার খ্র্ধা- 
জ্ঞান সধাত হইলেও তাহাদের হনয় পূর্বরবৎ মাধুর্য-জানেই পরিপূর্ণ ছিল। প্রীবস্থদের যেরূপ “তোমর! আমাদের 
পুত্র নও” এই প্রকার কুষ্ণ এং বলদেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, সেই প্রকার বরুণ-দেব এবং উদ্ধব মহাশয়ের 
বাক্যা্ছসারে ব্রদেশ্বর শ্রীনন্দমহাঁশয়ের সাক্ষাৎ ঈশ্বরজ্ঞাঁন সঞ্জাত হইলেও “কৃষ্ণ মামার পুভ্র নহে” ইহা মনে মনে 
চিন্তা, বা এইপ্রকাঁর বাঁকোর লেশমাত্্রও শুনা যাক না। অতএব ব্রজবাসিগণের বিশুদ্ধ মাধুর্যা-জ্ঞ!নই পুর্ণ ছিল, 
কিন্তু গুরলীগার পরিকরগণের এশ্বধ্য-জ্ঞান-মিশ্রিত মাধুষ্যজ্ঞান পূর্ণ ছিল। 

পুরলীলায় বহুদেং-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ স্গয্তের ন্যায় লীলা করিয়াও “আমি ঈশ্বর” বলিয়া যেমন জানিতেন, 
সেই প্রকার ব্রজলীলায় নন্দ-নন্দন শ্রকষ। নিজেক্ডে ঈশ্বর বলিয়! স্বয়ং জানতেন কি না? যদি বলা যায় 
_জানিতেন তবে দীসবদ্ধন প্রভৃতি লীলায় ম! যশোদ! হইতে ্রীরুষ্ণেন ভয় এবং তজ্জনিত অশ্রপাতাদদি ঘটিতে পারে 
না। ভীত বা তজনিত অশ্রণাতাদ্দি কেবল অন্গকর্ণ মাত্র, ইহ! অভিজ্ঞ ভক্তগণের মুখে শোভা পায় না, তাহা 
কেবল অল্পবুদ্ধি জন-সমীঁজই বলিতে পাঁরেন। কারণ__“হ কৃষ্ণ! তুমি দধিভাগ-স্ফোটনরূপ অপরাধ করিলে, মা 
ষশোদী যখন তোমাকে বন্ধন করিতে রজ্জু গ্রহণ করেন, তখন তোমার লোচনদ্বয় ভয়ে ব্যাকুঙ্গিত ও তত্সথ 
কজ্জল অস্রুর সহিত সশ্মিঅিত হইয়াছিল। যে তোম! হইতে সাক্ষ'ৎ ভয়ও ভীত হয়, সেই তুমিই ভয়ের 
ভাবনায় ভীত ও অধোবদন হইয়া মার অঙ্গে স্বীয় বদন লুক্াফ্রিত করিয়াছিলে। তোমার সেই সময়ের সেই অবস্থা 
আমার, স্বতিপথে উদ্দিত হইয়া! আমাকে বিমোহিত করিতেছে ।” এই ষে কুস্তিদেবীর উক্তি, তাহাতে মোহ বর্ণিত 
হইত না। এহ্থলের তাৎপর্য এই ষে, সাক্ষাৎ ভয়ও ষাহা হইতে ভীত হয়,_এই উক্তি হার! কুস্তিদেবীর এশ্বর্্যজ্ঞান 
ব্যক্ত হইতেছে আবার “ভয় ভাবনয়া স্থিতস্ত” অর্থাৎ ‘ভয়ের ভাবনায় ভীত হইয়া” এই উক্তি অহুসারে শ্রীকৃষ্ণের 
অস্তঃস্থিত ভয় যে বার্থ, তাহাই কুন্তিদেবীর অভিমত । যদি শ্রীকৃষ্ণের এই ভীতি অনুকরণ মাত্র বলিয়! কুস্তিদেবী 


১৫২ ভজন সন্ত 
জানিতেন, তবে তাহার মোহ-সম্ত।বন| হইত না। অতএব শীকুষের ভীতি বা অশ্রপাঁতাদি অনুকরণ মাত্র মে, 
তাহা যথার্থ। অতএব দেখ! য.ইতেহে যে, ব্রন্ধে শীকৃষ্ণ আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া জাঁনিতেন_-এই উক্তি সঙ্গত হয় 
ন/। আর যদি বলা যায় যে, শীর্ণ আপনাকে ইশ্বর বলিয়া জানিতে না, তবে এলে এই সংশয় হয় যে, 
নিত্য জ্ঞানানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণের নিতাভ্ঞনের আবরণ কাঁহার দারা সম্পন্ন হয়! তছুততরে) মায়ার বৃত্তিম্বরূপা অনিশ্যা, 
জীবসকলহক সংসার বন্ধনে নিপতিত করিয়। কেবল মাত্র ছুঃখ ঙ্গভা করাইবার জগ্ত যেমন তাহাদের জাম 
আবৃত করে, এবং চিচ্ছক্তির বৃন্ধিদ্বরূপ| যোগায়, মহাম ধুধ্যময় শ্রীফফলীলাস্ুথ অনুভব করাইবাঁর জনয ত্রিগ্রণাতীত 
শীরষ্ঠপরিকর শ্রীব্রজেশ্বরী প্রভৃতির জ্ঞান যেয়ণ মাৰত করিয়া থাকেন, নেই প্রকার চিচ্ছভিশ সাগ-বৃত্তিশ্বরূপ। প্রেমই 
রী আননা-স্বরূণ হইলেও তাহাকে আনন্দাতিশয় অনুভব করাইবার অন্য ত্রিপ্তণাতীত শ্রীকৃষ্ণ পরিকর শরব্রজ্জেশ্বরী 
প্রভৃতির স্বরূপ হইলেও ক্টাহাক্ষে আনন্দাতিশয় অনুভব ক্ষরাইবার জন্য তাহার শ্বরূপভ্ঞান আবৃত করিয়া 
থাকেম। আরও প্রেম শ্রীকুষের স্বরূপশক্তি বলিয়া, প্রেম দ্বারা শ্রীক্ুষ্ণের স্বরণ গানের আবরণে কোন দোষ 
ঘটতেছে না। যে প্রক্কার অবিদ্যা স্বীয় বৃত্তি মমতাঁদাহ জীবকে দুঃখ প্রদান করিবার জন্যই বন্ধন করে এবং 
দওীয়জনের গাঁঝবন্ধন যেরূপ ছুঃখপ্রদ 5জ্জু ও শৃথনছার!| সম্পাদিত ছয়, আর যেমন মাননীয়জনের গাত্রবন্ধম 
আনন্দদায়ক বহুমূল্য সুগন্ধ গাত্রাবরণ ও উষ্ণীষ প্রভৃতি দার! সম্পন্ন হর) সেইগ্রকাঁর আবিষ্ঠারুত বন্ধমদশাগ্রাপ্ 
জীব কেবল ছুঃখই ভোগ করে। আর প্রেমীধীন শ্রীকুষের প্রেমদ্ধারা বন্ধন হয় বটে, কিন্ত সেই বন্ধন দুঃখ না দিয়া 
বেবল সুখই প্রদান করিয়! থাকে । ভ্রমর যেরূপ কমলকোধরুত আবরণে বন্ধ ছইয়াও সুখভোগ করে ) সেই প্রকার 
কের প্রেমকৃত-মীবরণ স্বথ-বিশেষ ভোগের জন্যই । এই নিমিত্ত উক্ত হইয়াছে যে, “হে মাথ! তুমি তোমার 
নিঞ্জজন ভক্তেগণের হাদয়পদ্ম হইতে অপগত হও না” এবং “তোমার শ্রীচরণপদ্ম ভক্তগণ প্রণয়রজ্জুদ্বার! বন্ধন করিয়া 
রাখিয়াছে।” আরও--অবিষ্যা। যেরূপ স্বীয় অল্পতা এবং অধিক্য-বশতঃ জ্ঞানাবরণ-বিযয়েও অল্পতা ও আধিব্য 
জন্মাইয়|। তানমুরপ অবিগ্যাণী প্রপঞ্চ-কেশের স্বল্পতা ও অধিকতা বিধান করিয়! থাকে, তদ্রপ প্রেমও স্বীয় অম্লতা 4 
ও আঁধিক্যবশতঃ প্রেমের বিষয় ও আয়ের জ্ঞান ও এশবর্য্যের আবরণের তারতম্য জন্মাইয়া তাহাদের বিবিধ প্রকার 
সুখের স্বপ্নতা ও আঁধিকা বিস্তার করিয়া থাকে। তন্মধ্যে যশোদা প্রভৃতি ব্রজবাঁসিনিষ্ঠ শুদ্ধ প্রেম স্বীয় 
বিষয় কৃষ্ণ এবং স্বীয় আশ্রয় ব্রজবাসিভক্তকে মমতাঁরূপ রজ্জুদ্বারী বন্ধন করতঃ পরম্পরের 
প্রতি পরস্পরের বশীভাব জন্মাইয়] জ্ঞান ও এশ্বধ্যাদি আঁবরণপূর্ববক যে প্রকার অধিক স্থখদানে সমর্থ, তদ্রপ দেবকী 
প্রভৃতি পুরবাঁদিনিষ্ঠ জ্ঞানৈশ্বধ্যমিখর-প্রেম তাদৃশ অধিক স্থখ দিতে সমর্থ নহে । অতএব তাদৃশ ব্রজেশ্বরী যশোদারি 
ভক্তগণের নিকট তাঁহাদের বাংসল্য-প্রেম-মুগ্ধ শরণ নিজকে ঈশ্বর বলিয়া জানেনই না। দানবসকল ও দঁবানগ 
প্রভৃতির উৎপাঁত উপস্থিত হইলে যে শ্রীকৃষ্ণের নর্বজ্ঞত| দেখ। যায়, তাঁহা, তাঁদৃশ প্রেম-সমধ্বিত ভক্তগণের পাঁলনই 
যাহার প্রয়োজন, সেই লীলা-শক্তিই স্ুত্তি করাইয়া থাকেন। আরও শ্রীকুষ্ণের মুগ্ধতা-মময়েও সধক-ভক্তের 
পরিচর্যা গ্রহণ বিষয়ে স্ধজতা থে অচিত্তয-শক্তিদারা উদ্ভাবিত হয়, তাহা পূর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। 
এই রূপে বিধিমার্গের ও রাগমর্গের বিচার, এঙ্বধ্য ও মাধুধ্যের বিচার এবং এশ্বধ্যজ্ঞান ও মাধুরযজ্ঞানের বিচার 
প্রশিত হুইল। স্বকীয়া-পরকীয়া-স্দ্ধে যে মীমাংসা! তাহ! উজ্জলনীলমনির আনন্দচন্দরিকা-টীকায় বিস্তারিতভাবে 
কথিত হইয়াছে। ৃ 
তন্মধ্যে বিধিমার্গ অবলনে শরীরাধারুক্ণের ভজন করিলে মহাবৈকুঠস্থ গোলোকে স্বকীয়া-পরকীয়া-ভোদতাব' 
বজ্িত এষবধ্যজ্ান পাওয়া যায়। মধুর-ভাঁবে লোভ থাকিলে বিধিমার্গাব্বনে ভঙ্গন Retain EY 


এক্যবশতঃ ্বারকায় সত্যভামার পরিকররূপে স্বকীয়! ভাব এাং ওখ্যজ্ঞানমিশ্র-মাধুরয্যজ্ঞানের প্রাপ্তি ঘটে। আর 


্াগমার্শ-অবনঙ্ছনে ভজন করিলে ব্রজতূমিতে শ্রীদাধাগরিকররূপে পরকীয়া ভাব ও স্তদ্ মাধু্য্যজ্ঞান পাওয়া যাঁয়। 


রাগবজ্ম -চন্দ্রিকা ১৫৩ 


যদিও রাধিকা শ্রীকষের স্বক্পতৃতা হলাদিনী শক্তি, প্রীর্ণও শ্রীরাধিকার স্বকীয়জন_তথাগি জীলা- 
সমন্বিত শ্ীরাধাকষেেরই উপাসনা কর্তব্য ; লীলা -বিহীন শ্রীরাধাকুফের নহে। লালায় কিন্ত কোনও খষির প্রণীত 
শান্ধে ব্রজভূমিতে শ্রযাধাক্ষ্ণের দাম্পত্য প্রতিপাদ্দিত হয় নাই। তঙ্জন্ত শ্রীরাধা প্রকট এবং অগ্রকট-গ্রকাশে 
পরকীয়াই, '্বকীয়া নহে। এই প্রকারে সমস্ত কথর সংক্ষিপ্ সারভৃত অর্ধ প্রকাশিত হইল। 

অনস্তর রাগান্তগীদ্ব-ভক্তজনের ক্রমশঃ টা ১ নিষ্ঠা, রুচি এবং আসক্তির পর শ্রেম-ভূমিকায় আরুঢ় 
হইলে কি প্রকারে সাক্ষাৎ স্বীয় অভীষ্ট-বস্তর প্রাধি তাহাই গ্রদশিত হইতেছে। উজ্জবপনীলমণি-গ্রন্থে কথিত 
হইয়াছে যে, “যাহারা ব্রঙ্বাসিজনের ভাবে Ro অনুংক্ত হইয়া রাগাস্থগা-মার্গের সাধনে ভজনপরায়ণ 

হইয়াছিলেন, তাহার| রাগানুগ-ভঙ্গনোচিত উৎকঠা-রাশিকে প্রাপ্ হইয়া উংকষ্ঠার অনুন্প একে একে অথবা 

দুই তিনজন একত্র মিলিয়া সময়ে সময়ে ্রজভূমিতে ব্রজবধূরূপে জন্মলাভ করিয়াছিলেন» এন্থলে অন্থরাগোথ- 
শখের অর্থ_রাগান্থরাগা-ভজনোচিত উৎস! বুঝিতে হইবে) অন্ুরাগন্ধণ স্থায়িভাব নহে। যেহেতু, সাধক- 
দেহে প্রেম পর্য্যন্ত আবির্ভাব হইতে পারে, অন্থুরাগন্ধপ স্থায়ীভাৰ আবিষাবের সম্ভাবনা নাই। “ব্ৰজে 
অন্মিয়াছিল” অর্থে_অবতারকালে নিত্যপ্রিয়া ব্রবধৃগণ যে ভাবে আবিভূর্ত হন, তদ্রপ গোপিকা-গতে সাধন- 
সিদ্ধাগণও আবিভূর্তি হন। তদমন্তর নিত্যসিদ্ধ! প্রভৃতি ব্রঙ্গদেবীগণের অঙ্গপ্রভাবে শরীক এবং তৎপরিকর- 
গণের দর্শন, অবণ ও ফার্মার দ্বারা ক্রমশঃ সেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ এবং মহাঁভাবও সেই গোপিক!| 
দেহে প্রাদৃভূর্তি হয়। he: পূর্বজন্মে সাধক-দেহে উক্ত ভাঁব- -সযৃহের উৎপত্তি হওয়া অমম্তব। স্ৃতরাং ব্রজে 
শ্ীকষ্ঃপ্রিয়মথীগণের অপাঁধারদ লক্ষণ নিয়ে গ্রদণিত টি শ্রমছ্াগবতে কথিত হইয়াছে, যেসকল ব্রজনুন্দরী- 
গণের এঁকৃষ্ণ ব্যতীত ক্ষণকালও যুগণতের মত বোধ হয়, সেই গোপীগণের গোবিন্দ-দর্শনে পরমানন্দ জন্মিয়াছিল। 
শ্রীমত্ভাগবতে ব্রজনুন্দরীগণের শ্রুকুষ্ণের উদ্দেশ্যে টি তি যে,“তোমাকে দর্শন ন। করিয়া আমাদের 
এক নিমেষও যুগব বলিয়া প্রতীয়মান হয়। “শ্ণকাল শত শত যুগের ম্যায় বোধ হওয়া মহাভাবের লঙ্গণ।”ঃ 

এই স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্রেমভূমিকাপ্রা্ধ সাধকের দ্েহভন্ব হইলেই গোপীগর্ভে জন্ম ব্যতীতই 
অপ্রকট-প্রকাশে গোপিকাদেহ প্রাথ্ি হউক) তাদন্তর সেই দেহেই নিত্যসিন্ধ গোপিকাগণের সঙ্গ-গ্রভাবে 
প্রাদৃভৃতি নেহাদিভাবের প্রাপ্তি হউক) এরূপ হইলে দোষ কি? তভুত্তরে_না, তাহা! হইবে না। কারণ, 
গোপীগর্ভে জন্ম ব্যতীত এই সবটা কাহার কন্যা, কাহার বধূ, কাহার তরী ইত্যাদি নরলীলোচিত স্বী-কন্তাদি ব্যবহার 
সামগ্ুস্ত লাভ করিতে পারে না। 

আচ্ছা, অপ্রকট-প্রকাশেই জন্ম হউক যদি ইহাই বলা যায়, তাহাতে ক্ষতি কি? ততুত্তরে__না, তাহাঁও 
হইতে পারে না। যেহেতু, প্রাকৃত জগতের অতীত দেশের প্ীবন্দাবনীয় প্রক্কাশ-বিশেষে সাধক কিছ! প্রারুত- 
জনের গমন করিতে দেখা যায় না) শুধু সিন্ধ-ব্যক্তিরাই প্রবেশ করিতে পারেন। কারণ, উক্ত ধাম কেবল 
সিদ্ধভূমি। যথায় সাধক কিম্বা সাধনের কিঞ্চিংও অধিকার নাই। অতএব তথায় স্ব স্ব সাধন দ্বারাও স্নেহা 
ভাব-সমূহ শীত্র ফলপ্ৰদ হইতে পারে না। অতএব সেই প্রপঞ্চগোচর শ্রীবৃন্দাবনীয় প্রকাশে উৎপত্তির পর গ্রীরুষণা্- 
সঙ্গের পূর্বেই সেই স্নেহার্দিভাব সিদ্ধির জন্য, যোগমায়া, ষাহাদের প্রেম প্রাছুত্তি হইয়াছে, ভাদৃশ ভক্তগণকে 
শীকষ্ণাবতার-সময়ে প্রাকৃত-জনগোচর শ্রীবৃদ্দাবনীয় প্রকাশে লইয়া যায়েন। সাধকভক্ত, কন্দমী এবং সিদ্ধ- 
ভক্তগণের সেই প্রপঞ্চগোচর শ্রীবুন্দাবনে প্রবেশ করিতে দেখা যায় বলিয়া উক্ত ধাম সাধকতূমি ও সিদ্ধভূমিরূপে- 
অনুভূত হয়। এস্থলে সন্দেহ হয় ষে, জাতপ্রেম পরমৌৎ্কগীবান্ভক্ত, সাধকদেহে-ভঙ্গানস্তর গোপীদেহ-প্রাপ্তির পূর্বব- 
পর্য্যন্ত এতাবংকাল কোথায় থাকেন? তছুত্তরে--সাধকর্দেহ-নাশের পরই যিনি বহুন্কালাবধি সাক্ষাৎ সেবালাঁভের 
অভিলাষে উতকঠাশীব, সেই প্রেমবান্‌ ভক্তকে ভগবান্‌ কপ! পূর্বকই সপরিকর স্বীয় দর্শন এবং উক্ত ভক্ত স্সেহাঁদি 


ভজন (৬ষ্ঠ বেছ্য )--২০ 


রঃ ডজন সন্দপ্ড 


প্রেমবিলাঁদ সকল লাভ না করিলেও তাঁহাকে তদীয় অভিলষণীয় সেবাঁদি কিঞ্চিৎ দীন করিয়া থাকেন যেমন 
রবে নারণকে দর্শনাি দিয়াছিলেন। আর চিদ্রানন্দময় গোঁপীদেহও দান করিয়া থাকেন। সেই দ্রেহই 
যোগয়ায়|, পরফপরিকরগণের আবিষ্ভাব-ময়ে ্রধন্দাবনীয় গ্রকট-_ প্রকাশে গোপীগর্ভ হইতে প্রাদুতু ত করান--এ 
বিষয়ে নিমিয মাও কাঁলবিলদ্ করেন না। ঘেহেতু অনবরত গ্রকটগীলা চলিতেছেই, তাহার কখনও বিচ্ছেদ নাই। 
সেই সময়ে সেই অরদ্মাণ্ডে শীরৃন্দাবনীয়-দীলার প্রকটন ; নেখানেই, এই ব্ৰঙ্গ ভূমিতেই গোপীগর্ভে উৎপত্তি বুঝিতে 
হইবে। স্থতরাং সাধক প্রেমবান্‌ ভক্তের দেহভদের সমকালে৪ সপরিকর শীষের প্রাদর্াবও সততই আছে। 
অত এব হে মহামুরাগী উৎঠানীল ভক্তগণ ! ভয় করিবেন না, স্থির হউন ; আপনাদের মর্দলই বিদ্যমান । 

হে গোকুলানন্দম ! তুমি লীলাবিলাী, তুমি ভক্তি-মগ্ডরীর লুগ্ধ মধুকর, তুমি মুখ্ঠতা এবং সর্বজ্তার আকর, 
তোমাকে নমন্ধার করি। হে প্রভো! তুমি স্বয়ং বলিয়াছ_" আমি আমার ভক্তকে বুদ্ধিযোগ দান করি, যে বুদ্ধ" 
যোগের দার! ভক্ত আমাকে প্রাপ্ত হয়” তচ্দগ্য আমি ইহাই প্রার্থনা করিতেছি যে, “হে ত্রজেন্দ্রমন্দন ! গোপীবৃন্দের 
স্তন দার! অলঙ্কৃত, তোমার দাস্ত যে প্রকারে লাভ হয়, ত্র” বুদ্ধিযোগ আমাকে দান কর ॥” 

যাহার! রাগান্ছুগাভক্তি সর্বদা সর্ধপ্রকারে শাস্রবিধির সম্পূর্ণ অতীত এইরূপ বলিয়া থাকেন, তাহারা, “যে 
লকল ব্যক্তি শাস্ববিধিকে পরিত্যাগ পূর্বক শ্রদ্ধা সহকারে অর্চনা! করে” “বিধিহীন অস্পৃষ্টান” ইত্যাদি গীতার বাঁক্য- 
হেতু নিন্দনীয়--আর তদ্দারা বারম্বার উৎপাত অন্গুভব করিয়াছে, করিতেছে এবং করিবে। অধিক বলা 
নিপ্রয়োজন। 

অহো', রাঁগানুগামার্গ দেবগণেরও দুর্দর্শ। বুদ্ধিমীন্‌ ভক্ত, এই চত্ত্রিকা দ্বার! রাঁগ-পথের গরিচয় করিয়া লউন। 
ইতি রাগবর্ত্ম-চন্দিকা সমাগ্ত। 

“গ্রীল চক্রবস্তিপাদ-মা ধূরধ্য-কাদদ্ধিনী গ্রন্থে প্রয়োজন প্রাপ্তি সমন্ধে বর্ণন করিয়াছেন” যখা- প্রথমে 
প্রেমৌদয়ে অতিশয় চমৎকৃত ভক্তের লোচনযুগলে প্রভু ভগবান্‌ নিজ সৌন্দর্য প্রকাশ করিয়! থাকেন। অনন্তর তাহার 
এ মাধুর্য্যের দ্বার! ভক্তের সর্ব্বক্দিয় ও নয়নযুগলের সহিত মিলিত হুইয়া সেই মহামাধুধ্য দর্শনে লোচনময় ভাব প্রা 
হইলে স্তম্ভ, কম্প ও বাপ্পাদির ছার! বিদ্ব জন্মিতে থাকে ও তাহীতে ভক্তের আনন্দ-মৃচ্ছা। উপস্থিত হুইলে শ্রীভগবান্‌ 
তখন তাদৃশ ভক্তকে প্রবোধিত করিবার জন্য তাঁহার ঘ্াণেক্িরে তাহার দ্বিতীয় মাধুর্য সৌরভ্য প্রকাশ করি! 
থাকেন। তখন সর্কেক্জিয়ের শক্তি কেন্দ্রীভূত হুইয়া ভক্তের প্রাণেন্রিয়ে প্রস্ফুরিত হওয়ায় সকলেন্দিয়ের দ্রাণময় ভাব 
হওয়ায় ভক্তের দ্বিতীয় আনন্দ-মচ্ছার আঁবিতাঁব হইলে শ্রীভগবান্‌--"অরে মদ্তক্ত, আমি তোমারই সম্পূর্ণ অধীন 
হইয়াছি, তুমি বিহ্বল না হইয়া! আমাকে অস্তুভব করিয়া কামনার পুরণ কর” ইহ? বলিয়! ভক্তের নিকট তাহার তৃতীয় 
মাধুৰ্য্য পৌন্বর্যের আবির্ভাব ঘটাইয়! থাকেন। উহায় আবিভীবে যখন ভক্তের সর্বেন্িয়-শতি পূর্বববৎ শ্রবণময় ভাব 
প্রাপ্ত হয় ও তৃতীয় আনন্দ-মুচ্ছার উপক্রম হয়, তখন শ্রীভগবান্‌ নিজের চরণারবুনদ, করকমল, বক্ষোদেশ প্রভৃতির দার! 
নিজ অজম্পর্শদীন করিয়া তাহাকে নিজের চতুর্থ মাধুর্য সৌকুমার্য্য অনুভব করাইয়া থাকেন। শ্রীভগবান্‌ দাস্ত- 
ভাবযুক্ত ভক্তে॥ মস্তকে চরণম্পর্শ, সখ্য-ভাবযুক্ত ভক্তের পানিযুগলে কর-কমলম্পর্শ, বাৎসল্য-ভাবযুক্ত ভক্তের স্বীয় 
করতলে অশ্ীমার্জন এবং মধুর-ভাবযুক্ত ভক্তের বক্ষোদেশে বক্ষ:স্পর্শের দ্বারা আলিঙন করিয়। থাকেন, ভক্তের ভাব- 
ভেদে ্ীভগবান্‌ এই প্রকার আচরণ করিয়া থাকেন_ইহাই বুঝতে হইবে। পুনরায় ীভগবান্‌ চতুর্থ মহা ুচছার প্রাণে 
পঞ্চম মীধুরধ্য নিজ অধরসমধীয় যে সৌরভ ভক্তের রমনেন্দিয় গাহ করিয়া থাকেন এবং প্রেয়সী-ভাবশীল ভক্তের 

“নিকট সেই সময়ে প্রাদুতূ ত হইয়া! তাহার অভিলধিত রতি-ভঙ্গন প্রকাশ করিয়া থাকেন, এরূপ ভক্তের নিকট জি 
তাহা তিনি অন্তর প্রকাশিত করেন না। তদমন্তর পুর্ব পূর্ব বারের ভাবের ম্যায় তৎকালে প্রকাশিত আনন্দ-মূর্ছার 
অত্যন্ত গাঢ়তা জন্মিলে অন্য কোনও প্রকারে প্রবোধ দান করিতে অসমর্থ হইয়া শ্ীভগবান্‌ ষষ্ঠ মাধুর্য-্বরূপ নিজের 


মাধুধা কাঁদখিনী ১৫৫ 


উদাধধ্য বিস্তার করেন। মৌন্দরধ্যাদি সর্ববগ্তণকে ভক্তের নয়নাদি সর্ষে্জিয়ে বল পূর্বক যুগপৎ বিতরণ করার নামই 
ও ধদাৰ্য্য। তৎকালে ভগবনদিঙ্গিতজ হইয্মাই যেন প্রেম অতাস্ত বন্ধিত হইয়া তাহার অনুব্ূপ তৃষ্ণাদিকে অতাস্ত 
বধিত করিয়া নিজেই চন্দ্ত্ব প্রাথ্চ হইয়া সেই ভক্তে যুগপৎ শত শত আনন্দ-সমূদ্রের তরদ্ধের লীলার ছারা আলোড়িত 
ও জর্দিরিত করিয়া তাঁহার অস্তঃকরণকে পুনর্গঠনের ছার! নিজেই তাহার মনের অধিদেবতা হইয়া স্বীয় শক্কিকে 
এরূপ ভাবে বিস্তারিত করেন যে, যাহাতে ভক্তের অস্তঃকরণে নিব্বিবাদে এ সকল গুণের যুগপৎ আস্বাদন ঘটিয়। 
থাকে । একথা বল। উচিত নহে যে, ভক্তের মন অনেকাগ্র বা যুগণদ্‌ বহুব্যিয়ের সম্পূর্ণভাবে আস্বাদন করিতে 
অসমর্থ_ সমন্ত আন্াগনের পরিপুর্ণ আনন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হয় না; কারণ, শ্রীভগবানের অলৌকিক অচিন্ত্য 
শক্তির বলে তিনি অভূতপূর্ব চমৎকারিত্ব বিস্তার করিয়া সকল ইন্জিয়ের এক কালেই নয়নীভাব,' আবশীভাবাদি বিশেষ- 
ভাবে সম্পাদন করিয়াই এ প্রকার আগ্বাদনের অতি সান্ত্ব বা অত্যন্ত পরিপূর্ণানন্দময়ত্ব ঘটাইয়| থাকেন। এই 
অলৌকিক বিযয়ে লৌকিক অন্ুভববেগ্যতর্কের কোনও অবকাশ নাই ; কারণ, অলৌকিক বিষয়কে লৌকিক তর্কদ্বার! 
বুঝিবাঁর বা বুঝা ইবাঁর চেষ্টা শাস্তরেই নিষিদ্ধ হইয়াছে । 
তনন্তয় প্রভগবাঁনের যত প্রকার মাধুর্য বর্তমান, তাহার সকলগুলিই, এককালে আস্বাদনের ইচ্ছাপত্বেও ভক্ত- 
চাতকের চঞ্ুপুটে জলবিন্দুসমূহের স্বায় পরিমিত হইতেছে না দেখিয়া প্রভগবান্‌ “তবে আমি কেন এত ঘৌন্দধ্্যাদি 
ধারণ করিতেছি,» বলিয়া তখন যে তৎসনস্ত সৌন্দর্য্যাদি সম্যক ভোগ করাইবার জন্য তাহার সধ্চম ম'ধুধ্য কারুণ্য 
বিস্তার করিয়া থাকেন। উহা শ্রীভগবানের সর্ধশক্তিসমূহের অর্ধক্ষাহরূপ হওয়ায় আগমাদিতে বিমলা, উৎকষিণী 
ইত্যাদি অষ্টদিগ্‌দলে বর্তমান! অষ্টন্বরূপশক্তি মধাস্থিত কণিকায় মহাঁরাঙ্গ-চক্রবপ্তিনীর শ্যায় অবস্থিতা হইয়! 
ভগবানের ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ নামে উক্তা হইয়া ভগবানের নয়নারবিন্দে আপনাকে প্রকাশিত (করিয়া কখনও বা 
দাঁদাদিতে কৃপাশক্তির-বিলাস, কখনও মাতৃগণের বাসল্য, কখনও বা কাঁক্ণা, প্রিয়াদিতে কখনও চিত্ত-বিদ্রাবিণী 
আকধিশীখক্তি, কোথাও ব| কখনও অন্ত অনুরূপ ক্কোনও নামে অভিহিত বস্তর উদয় করাইয়া থাকেন। এ কুপাশক্তি 
বর্তৃকই তাহার সর্ধব্যাপিনী ইচ্ছাশক্তি সাধুগণে স্বষটুরূপে রাগপ্রাধা হইয়া গরমাত্মারামকে ও মহাঁচমরুত্িভূমিতে 
অধ্যারোহণ করাইয়া থাকেন অর্থাৎ আত্মারাঁমগণ এ শক্তির চমৎকারিতা অঙমুভব করিয়া মুগ্ধ হইয়া শ্রকুষ্ণ-ভজনে রত 
হইয়া থাঁকেন। এই কৃপাশক্তির ছাঁরাই নিয়তি হইয়া ভগবানের “ভজ্তবাংসল্য”-নামক গুণ শ্রীভাগবতের প্রথম 
স্কন্ধে ১১৬।২৭ 'পৃথিবী-দেবী কৰ্তৃক কথিত তাঁহার স্বক্নপভূত সত্য-শৌচাদি মঙ্গলময় গুণ মকলকে সম্রাটের 
নায় শাঁপন করিয়! থাকেন। অর্থাৎ সত্য-শৌচাদি গুণ ভগবানের ভক্তবাৎসল্য-গুণেরই আংশিক অভিব্যক্তি এবং 
খর ভক্তবাংসলা গুণ আবার তাঁহার কৃপাঁশক্তির অংশ । মোহ, তন্তা, ভ্রম, কক্ষরসতা, তীত্র-কাম, লোলতা, মূ, 
মাঁৎসর্ধা, হিংসা, খেদ, পরিশ্রুঘ, অসত্য, ক্রোধ, আকাজ্কা, আশঙ্কা, বিশ্ববিভ্রম, বিযমত্ব ও পরাপেক্ষা_-দোঁষ এই অষ্টাদশ 
প্রকার। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীভগবদ্গুণ এই অষ্টাদশ প্রকার দৌষরহিত। শ্রীভগবানে এই অষ্টাদশ (১৮) 
দোষ শাস্থাস্থপীরে সর্ধপ্রকারে নিষিদ্ধ হলেও এ কারুণ্যগুণের অনুরোধে রাম-কুষ্ণা্দি অবতাঁরে কখনও কখনও বিদ্যমান 
বলিয়া ভক্তগণ কতক অনুভূত হইয়া থাকে এবং তখন তাহারা মহাগুণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে । তদনদ্ধর শ্রীভগবান্‌ 
কর্তৃক বিস্তারিত সৌন্দধ্যাদি গুণ আস্বাদন করিবার জন্য ওজস্বী-ভক্ত এ সকল গুণ পুনঃ পুনঃ আস্বাদন করিয়া সেই 
সেই গুণের চমতকুতির পরাকাঁঠা পুনঃ পুনঃ লাভ করি ভগবানের ভক্তবাৎসল্য বাস্তবিকই অশ্রতচর মনে মনে পুনঃ 
পুনঃ অনুভব করিয়া তাহার হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া থাকে । তখন শ্রীভগবান্‌ এই প্রকার ভক্তকে বলিয়া থাকেন_-“হে 
ভক্তবর্ধ্য ! তুমি বহুজন্ম আমার জন্য দারাগার ধনাদি পরিত্যাগ করিয়া! আমারই পরিচর্যার অনুরোধে শীত, বাত, 
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ব্যথা, রোগাদি প্রভূত ক্লেশ সহ করিয়াছ। তুমি বহুজন্মক্ূত অবমাননাদিও গ্রাহ্থ কর নাই, ভিক্ষীচর্ধ্যার 
দ্বারা তুমি জীবন ষাঁপন করিয়াছ, আমি এতাদূশ তোমাকে কিছুমাত্র দিতে না পারিয়া তোমীর নিকট ঝূণী আছি। 


by ভঞ্জন-সন্দৰ্ভ 


সার্বভৌমতর, ব্রদ্মত্, যোগসিঞ্ধি প্রভৃতি কিছুই তোমার অন্থ্রূপ নহে, স্থতরাঁং আমি কেমন করিয়া তাহা তোমাকে 
বিতরণ করিতে পারি? পশুর খান্ত যে ঘাস-তুযাদি, তাহা কিরূপে মানুষকে দেওয়। যায়? সুতরাং আমি অজিত 
হইয়াও তোমা-কতৃক জিত হইলাম, তোমার সৌশল্যই আমার একমাত্র অবলম্বন।” তখন অতিসিগ্য এই সফগ 
বাক্যমাধুরী কর্ণভ্যণন্ূপে গ্রহণ করিয়া ভক্ত বলিতে থাকেন--“হে প্রভো! ছে ভগবান্‌ ! হে করূপাপারাবার। 
আপনি আমাকে ঘোর সংসার-প্রবাহে পতিত ও তত্রত্য নকাবলী দ্বারা চব্বিত ও ক্লণপ্রাপ্ত দেখিয়া করুণোদ্রেকে 
আপনার নবনীত তুল্য কোমল-হৃদয় দ্রবীভূত হওয়ায় অধিন লোফাঁতীত শ্রীগুরুর রূপ ধাঁরপুর্র্বক কামাঁদি অবিষ্ঠার 
ধ্বংসকারী সুদর্শন-শ্ব্প আপনার দর্শনের দার! তাহাদিগকে ছেদন করিয়া তাহাদিগের করালদংষ্রা হইতে আমাকে 
মোচন করিয়াছেন এবং নিজ চরণফমল যুগলের দাঁমীরূপে নিযুক্ত করিবার ইচ্ছায় নিজ মন্ত্র-বর্ণালী আমার কর্ণপথে 
প্রবেশ করাইয়া আমাকে ব্যথারহিত করিয়! বারংবার নিজের গুণের ও নামের শরবণ-কীর্তনাদির দ্বারা আমাকে 
শোধন করিয়াছেন। পরন্ত আমাকে নিজ ভক্তগণের সম-দাঁনের ছার] নিজের সেবাপ্রণালী বুঝাইয়| দিলেও আমি 
অধমতম ছুর্ব,দি একদিনের জন্যও গরুর পরিচর্ধ্য] করিলাম না, এবস্রক্কারে এই দুরাচাণী দণ্যার্হ হইলেও দণ্ান না 
করিয়া বরং তাহাকে আপনার দর্শন-মাধুরী পান ফরাইলেন। পরস্ক “আমি নিজে খণী হইলাম” বলিয়া আমি 
প্রভূবরের শরীমুখবাণীর দার! বিড়ধিত হইয়াছি বলিয়া আমি মনে করিতেছি। এখন আমি কি করি-_পাঁচ, সাঁত, আট 
; বা লক্ষকোটি যে অপরাধ আমার বর্তমান, তাহা এক্ষণে ক্ষমা গ্ার্থনা করাও আমার নতান্ত ধৃষ্টতা । আমার অপরাধ 
পরার্ধ হইতেও অধিক সংখ্যক বলিয়া বোধ হইতেছে। সেই চিরন্তন অপরাধ সকল অতি প্রবল, অতএব ভোগাঁবশিট- 
গুলিরও ফল ভোগ হুউক। সম্প্রতি পূর্বদিকে নবমেঘ, নীলপদ্রা ও নীলমণির সহিত শ্রীঅ্দের, চন্দ্রের সহিত শ্রীমুখের, 
নব-পল্পবের সহিত শ্রীচরণের সৌন্দর্যোর উপম| দিয়া, দঞ্চস্যপার্দ্ধের্ সহিত স্বর্ণচূড় পর্ধ্বতকে, চণক-কণাঁর সহিত 
চিস্তামণিকে, ফেরুর সহিত সিংহকে এবং মশকের সহিত গরুড়কে সমান করিরা আমি দুর্ব,দ্বি-প্রধুক্ত যে স্পষ্ট অপরাধ 
করিয়াছি, ইহ! এক্ষণে বুঝিতে পারিলাম। সেই সময়ে আমি প্রভুকে স্তব করিতে যাইয়া নিজের মূর্খতাঁকেই 
কবিত্ব বলিয়া লোকের নিকট প্রখ্যাপিত করিয়াছি। ইহার পর এখন হইতে আমার চক্ষৃকর্তৃ্ সমণকালের জন্তও 
পরিধৃ্টশীমুততির রূপ-বৈভব ও বেগের দ্বারা বিতাড়িতা ধৈর্্যরহিতা গাভীর ন্যায় আমার বাক্য আর কখনও 
মুদির সৌনাধ্যকলনসতাঁকে আর উপমারূপ জংই্র'র দারা দূষিত করিতে সমর্থ হইবে না। 
ভক্ত এইন্ধপে বহু প্রকারে জল্পন| করিতে থাকিলে শ্রীভগবান্‌ তাহার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়া পুনরায় প্রেয়মী 
প্রভৃতির ভাব-মম্থলিত সেই ভক্তক্ষে যথাঁসন্তব অভী্টাম্থরূপ তাঁৎকাঁলিক স্ববিলান বিলক্ষিত শ্রীবন্দাবন-কল্পবৃক্ষ, 
মহাযোগগীঠে স্বপ্রেয়ীবৃন্দমখ্যা শ্ীবৃষভহুনন্দিনী, আীললিতাদি তাহার সখীগণ, তাহাদের কিন্করীসকল, শ্রীস্থবলাদি 
নিজ বয়স্তগণ, স্বপাল্যমান! দাসীগণ, ভীযযূনা, শ্রীগো বর্ন, ভাণ্ডীরবন, 
আত্মীয় দাসাদি সমন্ত ব্র্গবাদীকে রসোৎকর্ষ সহকারে দর্শন করাইয়া ও 
যোহের তরদ্দিণীতে নিমগ্ন করিয়া! স্বয়ং পরিকর-গণের সহিত অন্তহিত 
জাগরিত হইয়া পুনরায় প্রভুর দর্শন-প্রার্থী হইয়া নয়ন উন্নীলন করিয়া তাঁহাকে না দেখিতে পাইয়া অশ্রু্জলে নিজে 
অভিসেঞ্চিত হইতে থাকেন এবং মনে করেন--“আমি কি স্বপ্ন দেখিলাম? তাহা হইলে শধ্যালশ্ বা 
মদের মাবিলতা থাকিত, তাহা ত নাই) অতএব স্বপ্ন নহে। তবে ইহা কি কাহারও মায়া? তাহাও ত নহে; 
কারণ, এতাদৃশ আনন্দ কখনও মায়িক হওয়া অমভব) তবে ইহা কি আমার চিত্তের ভ্রমময়ী কোনও বৃত্তি? তাহাও 
ত মহে) কারণ, তাছা হইলে ত’ চিত্তে লয়বিক্ষেপাদির অনু ভব হইত-_তাহা ত’ হইতেছে না। তবে কি ইহা 
৭ কোনও স্বকল্পিত বন্তবিশেষ? না না তাহাও ত’ নহে) কারণ, ঈদৃশ পদার্থের 
নাহ? করিতে সমর্থ নহে। তবে কি ইহা তিল ভগবৎসাক্ষাৎকার? তাহাঁও ত হইতে 


নন্দীশ্বরগিরি, তত্রত্য জনক-জননী, ভ্রাতা, 
ভক্তকে দর্শনাদি-জনিত আনন্দোভূত মহা- 
হম। তদদনস্তর এ ভক্ত কিয়ৎক্ষণ পরেই 


মাধুর্য কাদখিনী চি 


পারে না; কারণ, পূর্ব পূর্ধোডুত ক্ষত্তিসকল স্বরণ আছে। তাহা হইতে ইহা অতিশয় বিলক্ষণ।* এই প্রকার বিবিধ 
প্রকার মংশয়ের বশবর্তী হইয়! ধরণীতে পতিত হইয়া ধূলিধূদরিত হইয়া পুনঃ পুনঃ তদ্দর্শন প্রার্থনা করিয়াও না 
পাইয়া তিমি খেদ করিতে করিতে ভূমিতে লুঠন ও রোদন করিতে করিতে গাত্রক্ষত করিয়া মৃচ্ছ1, জাগরণ, উত্থান, 
উপবেশন, অভিত্ববণ ( ক্ষরণ) করিতে করিতে উম্মতের ন্নায্ন উচ্চৈম্বরে কখনও ক্রন্দন) কখনও জ্ঞানীর হায় ক্ষণকাল 
তৃষ্ণীপ্তাব অবলম্বন করেন) আষ্টাচারের ন্যায্ন কখনও বা নিতাক্রিয়ার সোপ করেল, কখনও কখনও 
বা গ্রহাবিষ্ট ব্যক্তির স্যায় অসদ্ধ প্রলাপ করিতে থাকেন, কখনও বা কোনও ভক্ত আত্মীয়জন আশ্বাস 
প্রদান করিতে আনিয়া নিভৃতে জিজ্ঞাসা করিলে তাহাকে নিজের অন্বতৃত বিষয় বলিয়া থাকেন। সেই ব্যক্তি 
যদি যুক্তি দ্বার! তাহাকে বুঝাইয়! দেন যে, “সবে । বহু ভাগে তোমার ভগবৎসাক্ষাৎকার হইয়াছে"; তবে 
ক্ষণকালের জন্য প্রকুতিস্থেরম্ায় হইয়া! ও প্রবোধবাক্যে হৃষ্ট হইয়া থাকেন। পুনরায় “হায় হায়! আমার পুনরায় 
ফেম সেই রূপ দর্শন হুইল না” ভাবিত্ন| বিষণ্ন হইয়া বলিতে থাকেন-_-হায়! কোন মহান্ভাবচুড়ামণি 
মছাভাগবতের কপার ফলে আমার একশ হইয়াছিল, আমি নিতাস্ত দুর্ভাগ্য বলিয়। কোনও দিন 
কখনও বিন্দুমাত্রকাল শ্রীভগবানের পরিচর্য্যা করি মাই, কোনও দিবসে কোনও প্রকারে প্রাধ অহৈতুকী কগার 
ফলেই বোধ হয় উহ! হইয়াছিল, অথবা বৈগুগ্য-সমুদ্ধে আস্থিত অতি ক্ষুদ্র মামাকে ওঁ প্রকার করুণ। করিয়। 
শ্রীভগবানের করুণা যে নিতান্তই নিরুপাঁধিক1) তাহাই দর্শন করাইবার জন্য আমাতে মৃত্তিমতী হইয়া প্রকাশিত। 
হইলেন; হায় হায়, কোন্‌ অনির্বচনীয়্ ভাগ্যে এই নিধি আমার করতলগত হইল এবং কোন্‌ মহাপরাধের ফলেই 
বা ইহা হস্তচ্যুত হইল? আমি নিতাস্থ অজ্ঞ--এ বিষয়ের কিছুই নিশ্চয় করিতে সমর্থ হইতেছি না, এই প্রকার 
বিপদে আমার বুদ্িবৃ্তি স্তব্ধ হইয়াছে, আমি কোথায় যাইব? কি করিব, ইহার কি উপায়__তাহাঁই বা! কাহাঁকে 
জিজ্ঞাসা করিব? মহাশৃন্যের হায়, আব্রীরন্বজনহীনের ন্যায়, নির অয়ের স্যায়, দাবানলে দগ্গ্রায়ের ন্যায় 
আমাকে ধেম ত্ৰিভূবন গ্রান করিতে আসিতেছে-_সামার এইরূপ বোধ হইতেছে। এই লোকসঙ্গ হইতে দূর 
হইয়া নির্জন প্রদেশে অবস্থিত হইয়া ক্ষণকাঁল এই বিষয়ে প্রণিধান করি।” এই বলিয়া নিজ্জনে ষাইয়াও ভক্ত 
বলিতে থাকেন, “হা প্রভো! হে অুন্দর-মুখারবিন্দ-মাধুরী-ধারিন্‌, হে পরমামৃতময় | নিখিল বিপিনের শ্রী-ধারণকারী 
আপনার শরীবিগ্রহের সৌন্দর্য্য প্রীবন্দাবন ভাবিত ও বাসিত হইতেছে। আপনার গলদোলিত বনমালার পরিমলে 
অলিকুল চঞ্চল হইয়া উহার চতুদ্দিকে বিচরণ করিতেছে, আমি কেমন করির! পুনরায় ক্ষণমাত্রের জন্যও আপনার 
দর্শন লাভ করিব? আমি একবার মাত্র আপনার মাধুধ্যায়ত আস্বাদন করিয়াছি, আমি আপনার এ অপরূপ 
মাধুধ্য আস্বাদন করিবার জন্য কি আর পুনরায় আপনার অভ্যর্থন| করিতে সমর্থ হইব না” ভক্ত এই প্রকার 
বিলাপ করিতে করিতে দ্বীর্ঘ্ান ত্যাগ করিতে করিতে মৃচ্ছাপ্রাধ হইতে থাকেন, উন্মাদ গ্রস্ত হইয়| যান এবং 
প্রতিদিকে তাহাকে দর্শন করিয়া আনন্দে বিডোর হইয়া কখনও যেন তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া ইসিতে থাকেন, 
কখনও বা ভ্রমণ করিতে থাকেন, কখনও বাঁ গান করিতে থাকেন, আবার কখনও বা তাহাকে পুনরায় না দেখিতে 
পাইয়া অস্গতাঁপ ও রোদন করিতে থাকেন। তিনি এইরূপ অলৌকিক চেষ্টা পরাণ হইয়। আম়ুকাল অতিবাহিত 
করিতে করিতে নিজের দেহও থাকিল কি না৷ তাহারও অহথসন্ধান করেন না। অনন্তর ভক্ত যথাসময়ে শরীর ত্যাগ, 
করিয়। নিজ শরীর সম্বন্ধে কোন জ্ঞান না থাকায় আমার দ্বারা অভ)ধিত হইয়া সেই করুণ! সাগর প্রত্যক্ষীতূত 
হইয়। আমাকে সাক্ষাৎ সেবায় নিষুক করিয়া স্বভবনে লইয়া ঘাইবেন ইহা নিশ্চিত বুঝিতে পারিয়! কৃতরুত্য 
হইয়া থাকেন। 

অনস্তর ইহার পর উত্তরোত্বর স্বাছুবৈশিষ্ট্যশালী স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অঙ্ক্রাগ, মহাভাঁব নামক ভক্তিকল্ললতায় 
উর্দসল্লবে জাত ফল আছে। সাধকদেহ তাহাদিগের আস্মাদ-সম্পদের উষ্ণত1, শৈত্য ও সংমর্দ সহ করিবার যোগ্য 


-সন্দর্ত 
১৫৮ ভজন-সন্দ 


নহে। হৃতরাং এই দেহে তাহাদের প্রকাশ অসম্ভব বলিয়া তাহাদের কথা এস্থদে বিবৃতি হইল না। খস্থলে 
রুচি, আসক্তি, ভাব ও প্রেমের লক্ষণ__নির্দি্ট হইল। তাহাদের সাক্ষাৎ অন্থভবগেোচরতার কথাই বর্ণিত হইল। 
কেহ যদি ইহার প্রমাণের অপেক্ষা করেন তবে “তন্মিংস্তদা লররুচের্মহামতে” ভা ১৫1২৭ শ্লোক কচির, 
“প্তণেযু সক্তং বন্ধায় রতং বা পুংসি মুক্তয়ে” ভাঁঃ ৩৷২৫৷১৫ গ্লোকে আদক্তির, “পিয়ার মমাভবদ্রতি” 
ভাঃ ১৫২৬ গ্লোকে রতির, «প্রেমাতিভর-নিভিন-পুলকাদ্ধো ইতিনিবতা” ভাঃ ১৬১৮ গ্লোকে প্রেমের, “তা ষে 
পিবস্ত্যবিত্যে৷ নুপ গাঢ়কর্ণেদ্ধান্‌ ন স্পৃশস্ত্যশনতৃড়, ভয়-শোক-মোহ” এই প্লোকে র্চ্যম্থভাবের “গায়ন্‌ বিঙ্ছে। 
বিচরেদসঙ্গঃ শ্লোকে আদক্তান্থভাবের_“ঘথা ভ্রাম্ত্যয়ো রান্‌ ্বয়মাকর্ষমন্িধী। তথা মে ভাম্যতে 
চেতশ্চক্রপাণেষদৃচ্ছয়! ৷৷” «ই গ্লোকে রত্যন্থভাবের,_“এবংত্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা” (ভাঃ ১১২৩৯) এই 
গ্লোকের “হসত্যথো৷ রো্দিতি তি গায়তীতি” প্রভৃতির ছার] প্রেমের অস্থভাঁবের, "আহত ইব মে শদ্রং দর্শনং 
যাতি চেতনা” এই গ্লোকে সেই সেই স্থানে স্ত্তির) “পত্তস্তিতে মে রুচিরাণ্যদ্ সন্ত” ( ভাঃ ৩২৪৩৫ এই গ্লোকে 
সাঙ্ষাদর্শনের “তৈর্শিনীয়াবয়বৈরুদারবিলাগ-হাসেক্ষিত-বামনুক্তৈ?” (ভাঃ ৩২৫৩৬) এই গ্লোকে লক্ধার্শন ভক্তের 
অবস্থার, “ভাবে বাসে! যথা! পরিবৃতং মন্দিরা মদীদ্ধ* এই শ্লোকে চেষ্টার প্রমাণ আছে। ইতি মাধূর্ধ্য কাঁদবিনী সমাপ্ত ॥ 
প্রীপ চক্রবর্তী পাদ শ্রীরুষ্ণভাবনা মৃত গ্রন্থে গ্রপ্ররাধাকুষেের অষ্টকাঁলীয় লীলার কথা বর্ণনা করিয়াছেন। 


দশম দ্যুতি 
প্রশ্রোজনতত্ সম্বন্ধে শরীক ভ্তিবিনোদ ঠাকুৱেৱ সিদ্ধান্ত 


আমি কে? এই জড়ব্রক্ষাওই বা কি? ভগবদ্গ্তই বা কি? এবং আমাঁদের পরস্পর সম্বদ্ধই বাকি? এই 
চারটা প্রশ্নের সদর্থ পাইলে ‘সম্বন্ধ জ্ঞান’ হয়। সম্বন্ধজ্ঞান-প্রা্ পুরুষের কর্তব্য কি? ইহা পরজ্ঞাত হইয়া সেই 
কর্তব্যাবলম্বনকেই সর্ববশাস্ত্রের ‘অভিধেয়’ বলিয়া জানিতে হইবে। কর্তব্যান্ুষ্ঠানের পর যে রকম ফল প্রাপ্ত হওয়া 
যায়, তাহারই নাম_-প্রয়োজন?। 

' স্থখই প্রয়োজন বটে, কিন্তু জড়ীয় দেহ-হৃথ বা বাঁসন!-ন্থখ যথার্থ নিত্য-স্থখ নহে । চিৎ সুখই সুখ । তাহাই 
প্রয়োজন। অত্যন্ত মোক্ষে অত্যস্ত-দুঃব-নিবৃত্তি বই কোনপ্রকার সুখ নাই। সুতরাং নিত্যন্থথরূপ প্রয়োজন- 
জ্ঞানদ্বার! সম্বদ্ধ-জ্ঞানের পুষ্টি এবং অভিধেয় আঁচরণের দৃঢ়তা ও শুদ্ধতা হয়। 

তত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, প্রীতিই জীবের প্রয়োজন। প্রীতির জন্য মানবগণ জীবন পর্যন্ত 
বিসর্জন করেন। গ্রীতিই মধু। প্রীতি রণ বিষদ্ধক হইলে অত্যন্ত উপাদেয় এবং ইতর-বিষয়ক হইলে অত্যন্ত 
হেয়। স্থতরাং পুর্ত, তগন্তা, যজ্ঞ, দান প্রভৃতি সমস্ত শুভকর্শের, অষ্'দ্-যোগ এবং ব্ৰহ্মজ্ঞান, সমাধি প্রভৃতি সমস্ত 
শরেয়:-চেষ্টার চরমফলক্নপে ভগবত্গ্রীতিকেই নির্দেশ কর! হইয়াছে। তাহাই জীবের শাত্্রাভিধেয় পালনের 
একাস্ত মঙ্গলময় ফল | 

হি কষদাস'_এই বুদ্ধির অমুগত যে-সমন্ত বাদন, তাহাই কষ্ণেন্ির-গ্রীতিবা! হইতে পারে। ‘আমি 
পতি টু বুদ্ধি হইতে যে-মমন্ত বাঞ্ছার উদয়, মে-সমন্তই কাঁমবাঞ্ছ। জীবের পক্ষে কৃষ্ণের “বিচ্ছেদগত” 
গল্প জীব অপ্রাক্ৃত গোপীদেহ লাভ করিয়া জীরাধাকুণ্ডে স্বীয় 
শ্রমতী রাধিকার পরিচর্য্যা করাই 8 তা বন সকাল 

ত ব্যক্তির ভজন-চাঁতুরী।» 


চতুর্ববর্গ :_-ওরে মন, কর্মের কুছরে গেল কাঁল। ্বর্গাদি স্থখের আশে, পড়িলাম কর্্মফণীসে, উর্ণনীভ-সম 


সীল ভক্কিবিনোদ ঠাকুরের প্রয়োজনতত বিচার ১৫৯ 


কর্মজাল || উপবাঁস-ত্রতধরি” নান! কায়রেশ করি’, ভন্মে স্বৃত চ!লিয়া অগার। মরিলাম নিজ-দৌষে, জরা-মরণের 
ফাঁসে, হইবার নারিস্থ উদ্ধার।॥ (কঃ কঃ ) 
কাম-প্রেম দেখ ভাই, লক্ষণেতে ভেদ নাই, তবু কাম “প্রেম” নাহি হয়। তুমি ত’ বরধিলে কাম, মিথ্যা তাহে 
‘প্রেম’ নাম, আরোদিলে কিসে শুভ হয়। (কঃ কঃ) 
কেবল বৈরাগ্য করি’, তাঁহা না পাইতে পারি, কেবল জ্ঞানেতে তাহা নাই। বৈরাগ্য-জ্ঞানের বলে, বিষয়বন্ধন 
গলে, জীবের কৈবল্য হয় ভাই। কৈবল্যে আনন্দ নাই, সর্ধনাশ বলি তাই, কৈবল্যের শিতাস্ত ধিকার। এদিকে 
বিষয় গেল, শ্রেষ্ঠ কিছু না মিলিল, টৈবল্যের করহ বিচার ॥ ( নবন্ধীপ মাহাত্ম্য ৭ অং) 
্রঙ্ষবাদীপিগের ত্র্মতব্বে আত্মার লয় অর্থাৎ সম্পূর্ণ সাযুজ্যন্ূপ মোক্ষানুমদ্ধানটী মিতাস্ত আত্মচৌধ্যরূপ দৌষ- 
বিশেষ) যেহেতু তাহাতে কিছুমাত্র আনন্দ নাই; জীবের কোন লাভ নাই এবং ব্রর্ণেরও কোন প্রকার উদ্দেশ্য 
সাধন হয় না । বে-দকপ-দৈত্যকে শাস্ত্রে গোবি প্রাদিঘাতী বধিয়া নিন্দা করয়াছেন, সেই কংসাদি দৈত্য যে 
সাধুদ্য-মোক্ষ লাভ করিয়াছেন,'নেই মোক্ষকে কিরূপে শ্রাথ্য বলা যায়? 
সাযুজ্য দুই প্রকীর- ্রদ্মদাযুজ্য ও ঈশ্বরসাযুজ্য। মাঁয়াবাদী বৈদাস্থিকের মতে, জীবের চরম ফল-_ব্রহ্ম- 
সাঁধুজ্য ; পাঁতগল-মতে, কৈবল্য-অবস্থায় ঈশ্বর-সাযুজ্য। এই ছুই সাযুজ্যের মধ্যে ঈশ্বর-সীঘুজ্যই অধিকতর স্বপীহ। 
ব্ৰদ্মদাযুজ্যে নিব্বিশেষ-জ্ঞানছ্ার| নিহ্বিশেষ-গতি-সাঁভ ) কিন্তু সবিশেষ-ঈখরকেই ধ্যান করিয়া যে কৈবল্যব্ূপ 
ঈশ্বর সাধুজ্য লাভ হয়, তাহাই বাদনাদোযে অতিরিক্ত পতনরূপ ফল। ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ 
পুরুষ-বিশেষঃ ঈশ্বরঃ। ‘নস পূর্বেযামপি গরু; কালানবচ্ছোদং।' এতদ্বারা সবিশেষ ঈশ্বরের নিত্যত্ব দেখা যায়। 
পুনরায় এ পাতগুলে কৈবল্যপাদে পুক্যার্থ-পুণ্যানাং প্রতিপ্রদবঃ কৈবল্যং স্বরূপ প্রতিষ্ঠ। বা চিতি শক্তিরিতি'_এই 
সুত্রদধারা! সাধকের সিদ্ধাবন্থায় অন্য পুরুষ ঈশ্বরের অবস্থানাভাব। সবিশেষ-তথ্বশ্রয়চ্ছলে ষোগমার্গ নিতান্ত 
অকিঞ্চিংকর। অর্থাৎ যোগ-পন্থায় সবিশেষ-তত্বের উপাঁদনায় সবিশেষ ফল না হইয়। অত্যন্ত স্থদূরবর্তী ধিক্কার- 
যোগ্য ফল হইল। অঃ প্রঃ ভাঃ মঃ ৬:২৬৯। সাধুঙ্গা-মুক্কিনূখ সর্বদাই কেবল অস্ফুট, সুতরাং ক্ষুদ্র ও একাকার । 
ভক্তিম্থখ একরূপ হইয়'ও অভুতরূপে বহুরূপ । শ্রীহরির মহাভক্রিবিলীন__মীধুরীভর, স্থতরাং তছুভয় প্রকার স্থুখই 
সর্বদা পরস্পর বিপরীত অর্থাৎ প্রতিযোগী। ভক্তি্থখ যাহার! আত্বাদন ফরেন নাই, তাহাদের পক্ষে তাহ! অবিতর্ক্য। 
(বৃং ভাঃ তাত্পধ্যাবাদ) 
জ্থায়িভাব-রতি অন্ত সকল ভাবকে নিজ-ংশে বাধিয়া যে ভাব কর্তৃত্ব করে, তাহাই স্থাঁয়িভাব। জীত-ভাঁব- 
পুরুষের ষে রতি লক্ষিত হইয়াছে, তাহাই কষে অনন্ত-মমতাসংযুক্ত ও কিয়ৎপরিমাণে গাঢ় হইতে হইতেই রসোপযোগী 
স্থায়ীভাব হইতে পারে । যদ্বিও ও রতি স্বীয় নি সীমা! অর্থাৎ অধিমিশ্র একভাবত অতিক্রম করিয়া প্রেমগ্রকোষ্ঠে 
পদার্পণ করিয়াছে, তথাপি তাহাকে রতিই বল? ফাইবে, যেহেতু প্রেম অসীমত্ব-প্রযুক্ত সর্বাবস্থায় রতিত্ব-শায় 
পরিচিত হয় না। কোন অবস্থায় জেম মেছ স্তাকাডাকে আসত্মুদাৎ করিয়া! পরিচিত হয়, এতএব স্থায়িভাব বলিতে 
রূতিই অগ্রসর হইবে। 
রতিই প্রেমের প্রথমাবস্থ। এবং তরেমই তর সভা । শ্রিম্প এবং রতি বা! ভাঁব_ তাঁহার 
কির্ণন্বরূপ। রতি উদ্বিভ হইলে অন্জ-জ$ সিজন ভাহ উদ হা? রতি-বন্ধজীবের মনোবৃত্তিতে আবির্ভূত 
হইয়াও স্বয়ং চিছাশীর, অতএব একা হই এ সবাক স্বাম্ব শাতীত হন এবং যনোবৃত্তিরূপে লক্ষিত হইতে 
থাকেন। কৃষ্ষের বা কষ্ণভক্তের এস ও আফ্মা্িমিবেশ হইসে সনে এইডশ হুই অকারে রতির উদয় হয় 
ভগতে “সাধনাভিনিবেশজা সুই অহ জক্ষিত হয। “অবাক” কলস ব্বিলোদত্ব ॥ সাঁধনাভিনিবেশ, 
রতি আবার বৈধ-সানজও বাশকগী-মংনজ-ড৭ ছি; উফ শিল ১১) অভদেহে যে রা 


১৫৮ তজন-সন্দর্ত 


নছে। স্বতরাঁং এই দেহে তাহাদের প্রকাশ অসম্ভব বলিয়া তাহাদের কথা এস্বলে বিবৃতি হইল না। এস্থলে 
রুচি, আসক্তি, ভাব ও প্রেমের লক্ষণ--নির্দিষ্ট হইল। তাহাদের সাক্ষাৎ অন্থ ভবগোচরতার কথাই বণিত হইল। 
কেহ যদি ইহার প্রমাণের অপেঙ্গ। করেন তবে “তস্মিংস্তরা লন্ধরুচের্মহামতে” ভাঃ ১৫২৭ শ্লোক রুচির, 
প্তণেযু স্ঞং বন্ধায় রতং বা! পুংসি মুক্তয়ে” ভাঃ ৩৷২৫৷১৫ শ্লোকে আনক্তির, “প্রিয়এরবস্তদ মম|ভবদ্র তি” 
ভাঃ ১৫২৬ শ্লোকে রতির, “প্রেমা্তিভর-নিভিন্ন-পুলকাদোংতিনিববত৷” ভাঃ ১।৬৷১৮ গ্রোকে প্রেমের, “তা যে 
পিবস্ত্যবিতৃষো নৃপ গাঢকর্ণেন্তান্‌ ন স্পৃশস্ত্যশনতৃড়, ভয়-শোক-মোহ” এই শ্লোকে রুচ্যন্থভাবের “গায়ন্‌ বিদচ্ছে| 
বিচরেদসঙ্গ” শ্লোকে আঁপক্ত্য্ভাবের_-“ষথ! ভ্রাম্যত্যয়ো ত্রঙ্গন্‌ সবয়মাকর্ষদন্নিধৌ। তথা মে ভ্রাম্যতে 
চেতশ্চক্রপাণেযদৃচ্ছয়] ৷” «ই লোকে রত্যন্থভাবের,_“এবংব্রতঃ ্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা” (ভাঃ ১১২।৩৯) এই 
শ্জোকের “হসত্যথো রোদ্দিতি তি গায়তীতি” প্রভৃতির ছারা প্রেমের অস্থভাবের, "আহত ইব মে শীল্রং দর্শনং 
যাতি চেতসা” এই গ্লোকে সেই সেই স্থানে স্ৃপ্তির; “পস্তম্তিতে মে রুচিরাণ্যদ্ব সন্ত” ( ভাঃ ৩২৫৩৫ এই ্োকে 
সাক্ষাদর্শনের ''তোর্শনীয়াবয়বৈরুদাীরবিলাস-হাসেক্ষিত-বাঁমস্থকৈঃ” (ভাঁঃ ৩২৫।৩৬) এই ক্সোকে লব্ধদর্শন ভক্তের 
অবস্থার, “স্বভাবে বাসে যথ| পরিবৃতং মির! মদী্ধ” এই শ্লোকে চেষ্টার প্রমাণ আছে। ইতি মাধুর্য কাঁদঘিনী সমাণ্ু॥ 
শ্রী চক্রবর্তাঁ পাদ শ্রীকষ্ণভাবনা বত গ্রন্থে শ্ীত্নীরাধারুষ্ণের অষ্টকাঁনীয় লীলার কথা বর্ণন। করিয়াছেন। 


দশম দ্যতি 
প্রয়োজনতত্ সম্বন্ধে শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুৱেৱ সিদ্ধান্ত 


আমি কে? এই জড়ব্ৰ্মাগুই বা কি? ভগবন্ধপ্তই বা কি? এবং আমাদের পরস্পর সম্বন্ধই বা কি? এই 
চাঁরটী প্রশ্নের সদর্থ পাইলে ‘সম্বন্ধ জ্ঞান’ হয়। সমবনবজ্ঞান-প্রাণত পুরুষের কর্তব্য কি? ইহা প'রজ্ঞাত হইয়া সেই 
কর্তব্যাবলম্নকেই সর্ব্বশাস্তের ‘মভিধেয়’ বলিয়া জানিতে হইবে। কর্ভব্যানষ্ঠানের পর যে রকম ফল প্রাপ্ত হওয়া 
যায়, তাঁহারই নাম_-প্রয়োজন?। 

' স্থথই প্রয়োজন বটে, কিন্তু জড়ীয় দেহ-স্থখ বা বাসনা-স্থখ যথার্থ নিত্য-স্খ নহে। চিৎ সুখই স্ুখ। তাহাই 
প্রয়োজন। অত্যন্ত মোক্ষে অত্যন্ত-হুঃখ-নিবৃত্তি বই কোনপ্রকার সুখ নাই। সুতরাং নিত্যন্থখরূপ প্রয়োজন- 
জ্ঞানদবার! সম্বন্ধ-জ্ঞানের পুষ্টি এবং অভিধেয় আচরণের দৃঢ়তা ও শুদ্ধতা হয়। 

তত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, প্রীতিই জীবের প্রয়োজন। প্রীতির জন্য মানবগণ জীবন পরাস্ত 
বিনর্জন করেন। গ্রীতিই মধু। প্রীতি কৃষ্ণ বিষয়ক হইলে অত্যন্ত উপাদেয় এবং ইতর-বিষয়ক হইলে অত্যস্ত 
হেয়। সুতরাং পুর্ত, তপস্যা, যজ্ঞ, দান প্রভৃতি সমস্ত শুভকর্শের, অষ্ট্ব-যোগ এবং ব্ৰহ্মজ্ঞান, সমাধি প্রভৃতি সমস্ত 
শ্রেয়:-চেষ্টার চরমফলক্কপে ভগবৎঞ্রীতিকেই নির্দেশ করা হইয়াছে। তাহাই জীবের সী ডা ভর” পার 
একান্ত মঙ্গলময় ফল ।” 

‘আমি ক্ঞ্চদাস'_এই বুদ্ধির অহ্থগত যে-সমন্ত বাদনা, তাহাই কষে. গ্রীতিবাঞ্চা হইতে পারে। “আমি 
ফলভৌক্তা'_-এই বুদ্ধি হইতে যে-সমস্ত বাঞ্চার উদয়, সে-সমস্তই কামবাঞা। জীবের পক্ষে কৃষ্ণের “বিচ্ছেগত” 
ভাবই স্বাভাবিক ভঙন। “প্রাকৃত ব্রজে অপ্রাকৃত জীব অপ্রাককৃত গোপীদেহ লাভ করিয়া গরীরাধাকুণ্ডে স্বীয় 
গুরুরূপা৷ সখীর কুঞ্ধে পাল্যদাঁসীভাবে অবস্থিতি করত বাহে নিরত্তুর নাম-আশয়পর্ক কষ্ণের অষ্টকালীয় দেবার 
গ্রীমতী রাধিকার পরিচর্য্যা করাই গ্রীচৈতন্যচর নাঁখিত ব্যক্তির ভজ্জন-চাতুযী ।» অষ্টকালীয় ৫ 


ত্র ওরে মন, কর্মের কহে গেল কাল। দরগা হুখে আশে, পড়িলাম কর্শফণীসে, উর্ণনাভ-সম 


গ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রয়ৌজনতঘ বিচার ১৫৯ 


কর্মজাল || উপবাঁস-ব্রতধরি”, নান! কায়রেশ করি’, ভস্মে স্বত চলিয়া! অপার। মরিলাম নিজ-দৌষে, জরা-মরণের 
ফাঁসে, হুইবারে নারিজু উদ্ধার ॥ (কঃ কঃ ) 
কাম-প্রেম দেখ ভাই, লক্ষণেতে ভেদ নাই, তবু কাম প্রেম’ নাহি হয়। তুমি ত’ বরিলে কাম, মিথ্যা তাহে 
প্রেম? নাম, আরোপ্লে কিসে শুভ হয়। (কঃ কঃ ) 
কেবল বৈরাগ্য করি”, তাঁহা না পাইতে পারি, কেবল জ্ঞানেতে তাহা নাই। বৈরাগ্য-জ্ঞানের বলে, বিষয়বন্ধন 
গলে, জীবের কৈবলা হয় ভাই ॥ কৈবল্যে আনন্দ নাই, সর্বনাশ বলি তাই, কৈবল্যের নিতাস্ত ধিকার। এদিকে 
বিষয় গেল, শ্রেঠ কিছু না মিলিল, কৈবল্যের করহ বিচার ॥ ( নবদ্বীপ মাহাত্ম্য ৭ অং) 
রহ্ধবাদীদিগের ব্রদ্দতবে আত্মার লয় অর্থাৎ সম্পূর্ণ সাযুজ্যক্নণ মোক্ষানুমন্ধানটী নিতান্ত আত্মচৌধ্যরূণ দোষ- 
বিশেষ ; যেহেতু তাহাতে কিছুমাত্র আনন্দ নাই ও জীবের কোন লাভ নাই এবং ব্রর্মেরও কোন প্রকার উদ্দেশ 
সাধন হয় না। বে-সকল-টৈত্যকে শানে গো-বিধাদিঘাতী বশিয়। নিন্দ। ক'রয়াছেন, সেই কংসাদি দৈত্য যে 
সাখুজ্য-মোক্ষ লাভ করিয়াছেন,'নেই ঘোক্ষকে কিধপে শীঘ্য বল! যায়? 
সাযুজ্য ছুই প্রকীর- ত্রক্মদীযুজ্য ও ঈশ্বরসাধুজ্য । মায়াবাদী বৈধীস্তিকের মতে, জীবের চরম ফল- ব্র্দ- 
সাধুজ্য ) পাঁতগ্ুদ-মতে, কৈবল্য-অবস্থায় ঈশবর-সাযুজ্য। এই ছুই সাযুজ্যের মধ্যে ঈশ্বর-মীযুজ্যই অধিকতর স্বপাহ। 
্রদ্মমাযুজ্যে নিধিবশেষ-জ্ঞানদ্বারা নিব্বিশেষ-গতি-সাঁভ 3 কিন্ত সবিশেষ-ঈখরকেই ধ্যান করিয়া যে কৈবল্যরূপ 
ঈশ্বর সাধুজ্য লাভ হয়, তাহাই বাদনাদোষে অতিরিক্ত পতনরণ ফল। ‘ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ 
পুরুষ-বিশেষঃ ঈশ্বরঃ। সি পূর্ব্ষামপি গরু: কালানবচ্ছোদৎ।” এতদ্বারা সবিশেষ ঈশ্বরের নিত্যত্ব দেখা যায়। 
পুনরায় এ পাঁতগ্ুলে টকবল্যপাদে পপুরুষাথ-পুণ্যানাং প্রতিগ্রদবঃ কৈবল্যং স্বরূপ প্রতিষ্ঠা বা চিতি শক্িরিতি'_-এই 
সুত্রদ্ধারা সাধকের সিদ্ধাবস্থায় অন্য পুরুষ ঈশ্বরের অবস্থানাভাব। সবিশেষ-তত্বাশ্ররচ্ছলে যোগমার্গ নিতান্ত 
অকিঞিংকর। অর্থাৎ যোগ-পন্থায় সবিশেষ-তত্বের উপাসনায় সবিশেষ ফল না হইয়া অত্যন্ত স্থদুরবততী ধিক্কার- 
যোগ্য ফল হইল। অঃ প্রঃ ভাঃ মঃ ৬:২৬৯। সাযুজ্জা-মুক্তিস্থখ সর্বদাই কেবল অস্ফুট, সুতরাং ক্ষুদ্র ও একাকার । 
তক্তিন্থধ একরূপ হইয়'ও অভুতরূপে বহুরূপ শ্রীহরির মহাভক্িবিলান-__মীধুরীভর, স্থতরাং তছৃডয় প্রকার স্খই 
সর্বদী পরস্পর বিপরীত অর্থাৎ প্রতিযোগী। তক্তিস্থখ যাহার! আস্বাদন করেন নাই, তাহাদের পক্ষে তাহ! অবিতর্ক্য। 
(বৃং ভাঃ তাংপৰ্য্যানুবাদ) 
স্থায়িভীব-রতি £$_অন্য সকল ভাঁবকে নিজ-বশে রাখিয়া! যে ভাব কর্তৃত্ব করে, তাহাই স্থায়িভাব। জাঁত-ভাব- 
পুরুষের যে রতি লক্ষিত হইয়াছে, তাহাই কষে অনন্থ-মমতাসংযুক্ত ও কিয়ংপরিমাণে গাঁড় হইতে হইতেই রমোপযোগী 
স্থায়ীভীব হইতে পারে। যদিও এ রতি স্বীয় নির্দিষ্ট সীম! অর্থাৎ অবিমিশ্র একভাবত্ব অতিক্রম করিয়া প্রেমপ্রকোঠ্ঠে 
পদার্পণ করিয়াছে, তথাপি তাহাকে রতিই বল! যাইবে, যেহেতু প্রেম অসীমত্ব-প্রযুক্ত সর্বাবস্থায় রতিত্ব-শায় 
পরিচিত হয় না। কোন অবস্থায় প্রেম রসের পরাকাঁঠাকে আত্মসাৎ করিয়া পরিচিত হয়, এতএব স্থায়িভাব বলিতে 
রৃতিই অগ্রমর হুইবে। 
রৃতিই প্রেমের প্রথমাবস্থ। এবং প্রেমই রতির গাঢ়াবস্থ।। প্রেম_ ্থধয্বরূপ এবং রতি বা ভাব_তাহার 
কিরণম্বরূপ। রতি উদ্বিত হইলে অন্প-অল্প সাত্বিকাদি ভাব উদ্বিত হয়। রতি-বন্ধজীবের মনোবৃত্তিতে আবির্ভূত 
হইয়াও স্বয়ং চিছ্যাপার, অতএব প্রকাশ হইয়াও প্রকাশ্যতত্বের শ্যায় প্রতীত হন এবং মনোবৃত্তিরূপে লক্ষিত হইতে 
থাকেন। কৃষ্ণের বা কৃষ্ণভক্তের প্রসাদ ও সাধনাভিনিবেশ হইতে জগতে এইরূপ দুই প্রকারে রতির উদয় হয়। 
জগতে “সাধনাভিনিবেশজ” রতিই সর্বত্র লক্ষিত হয়। “গ্রসাদজ”' রতি বিরলোদয়। সাঁধনাভিনিবেশজ 
রতি আবার বৈধ-সাধনজও রাগাস্থগা-দাধনজ-ভেদে ছিবিধ। (এমঃ শিঃ ১১) জড়দেহে যে রতি 


১৬, ভঞ্জন সম্মত 


আছে, সে রতি চিতামলে দগ্ধ হয়, আত্মার সহিত নিত্যরূপে থাকে না। পৃথিবীতে যে স্ী-পুরুষ- 
ব্যবস্থার আছে, তাঁছা অতি তুচ্ছ ; কেন না, দেহের স্থখ দেহের সহিত শেষ হয়। জীব যিনি, তিনি আত্মা, তাহার 
একটি মিতা-দেহ মাছে। সেই নিত্য-দেছে সঞ্ল-জীবই স্ত্রী এবং ভগবান্‌ শ্রীরুষ্চন্্রই একমাত্র পুরুষ । জড়-দেহের 
চেষ্টা-সকলকে ক্রমশঃ খর্ধর করিয়া নিত্য-দেহের চেষ্টাকে বৃদ্ধি করিতে হইবে । যেমন জড়ীয় স্ত্রী দেহের রতি উৎকৃট- 
ভাবে পুরুষের প্রতি ধাবিত হয়, তদ্রস নিত্যন্তরীদেহের অপ্রারুত রতি গ্ররুষ্ের প্রতি ধাবিত করাই প্রয়োজন। 
বিষয়ের প্রতি চিত্তের যে লালসা, তাহাকেই ‘রতি’ বলে। “অপ্রা্কত-দিদ্ধ-দেছের খে স্বাভাবিকী রুষ্ণনালমা, 
তাহাই জীবের “নিত্য-রতি”। (গ্রেঃ প্রঃ ৭ম) 


রসবিচারশৃন্ঠ ভাবুক ব্যক্তিগণ রসবিচারশৃষ্য হইলেও কাধ্যত: তাহার| ফিয়ংপরিমাণে যে রলের আলোচন 
করেন, তবজ্ঞানীভাবে তাহাকেই চিন্তাগত ধ্যান, ধারণা, নিদিধ্যাসন, সমাধি, পুজা, প্রার্থনা ( prayer ) বা এবাদৎ 
ইত্যাদি নাম দিয়া থাকেন। যে-সময়ে উপাদক পৃ, প্রার্থনা বা এবাদৎ প্রভৃতি ক্রিয়াতে আবিষ্ট হন, তখন 
বিদ্যুৎগতির স্থায় একটা ভাব তাহার অন্তরা ত্ম। হইতে উঠিয়। মনকে কম্পিত করে এবং দেহে রোমাঞ্চ প্রভৃতির কিছু 
কিছু ব্যাণ্ডি উদ্ভাবন করে। তখন মনে হয়, এ ভাবটা যদি আমাতে স্থায়িরপে থাকে, তাহ! হইলে আর আমার কষ্ট 
হয় না। দে ভাবটী কি? তাহা কি জড়ের ধর্ম,__না চিন্তার ধর্শ,_ন! জড়-বিপরীত ধর্শ ? সমস্ত জগৎ অন্বেষণ 
কর, জড়ের মধ্যে কোথাও মেরূপ ভাঁব দেখিবে না। তড়িৎ পদার্থ (Blictricity) বা চুক (Magnetism) যাহারা 
জড়ের মধ্যে অতি সুন্ম, তাহাদের মধ্যে সে অবস্থা নাই। চিন্তাকে যদি বিচার করিয়া দেখা যায়, তাহাতেও সে 
ভাব নাই। জড়-বিপরীত চিন্তাতে ত’ কিছুই নাই। তবে তাহা কেথা হইতে আনিল ? গন্তীর্রূপে বিচার করিলে, 
জড়-মাচ্ছাদিত জীবের দিদ্ধসত্তা হইতেই সেই ভাব উচ্ছলিত হয়। ( চৈঃ শিঃ ২৭২ )॥ 


রতি একটি স্বাভাবিকী বৃত্তি, তাহার হেতু নাই, বিষয় দেখিলেই উত্তেজিত হয়। রতি প্রেমের বীজ, শ্রবণ- 
কীর্তন-জলে সেই বীজকে অঙ্কুরিত করিতে হয়| (প্রেঃ এঃ ৭) | অপ্র্ুট-প্রীতি গ্রথমাবস্থায় কেবল উল্লাঁসময়ী। তখন 
তাহার নাম_রতি। নেই রতি শাস্তরসে অন্থুমিত হয়। রতি জগ্নিলে কৃষ্ণ ব্যতীত অন্ত বস্তকে তুচ্ছ জ্ঞান হয়। 
(শ্রমঃশি)॥ যতই অনৰ্থ বিগত হয়, ততই উন্নত পোপান অতিক্রম করিতে করিতে নিষ্ঠারুচিরূণে, রুচি আসক্তিরূপে 
এবং আমক্তি ভাবরূপে প্রকাশিত হইতে থাকে। ভাব স্থায়ী হইয়া রতিরপে সামগ্রীযোগে রস হয়। (সঃ 
তোঃ)। ভাবাপন্ন-দশায় জড়দেহের অভিমান দূর হইয়া দি্ধদেহের অভিমান প্রবল হইয়া পড়ে। (হুঃ চিঃ) 
যোগৈধ্বধ্য, ভোগৈশ্ব্য--সকলি সভয় । বৃন্দাবনে আত্মরতি জীবের অভয় ॥ (কঃ কঃ) 
কোন ব্যক্তিতে সাধন দেখা গেল না, কিন্ত শুদ্ধ রতির উদয় দৃষ্ট হইলে বুঝিতে হইবে যে, গ্রাগ ভবীয় সুসাঁধন 
কোন কারণে স্থগিত ছিল। সেই বিশ্ব বিঃ্ট হওয়ায় ফলোদয় হইল (9: মঃ খিঃ)। জাতরতি পুরুষের আঁচার- 
ব্যবহার যদি বৈগুণের ন্যায় লক্ষিত হয়, তথাপি তিনি ক্বতার্থ তাহাতে কেহ অহ্থয়াকরিবেন না। বস্তুতঃ ''জাতরতি 
ব্যক্তির চরিত্র নির্দোষ।” কোন কোন সামান্য ক্রিয়া সাধারণ বৈধাচারের বিরুদ্ধ বলিয়া দেখা যায়, তাহা বস্তুতঃ তাহার 
পক্ষে দুষণীয় নয় 3 বিধি-প্রসজ নিয়াধিকারীর চক্ষে তাহা বৈগুণ্যের তায় বোধ হয় মাত্র। (ভ্রীমঃ শিঃ ১১ )। 
: ২ তি অতি দু পদাৰ্থ মুমু্ধ ও বুতুহ্ষু প্রভৃতি ব্যক্তি-সমূহে ফে-সমন্তরূতি-ল 
কাঁহারও যদি নিরপেক্ষত্ব মত্বেও ভাব হয়, তবে তিনি ধন্ত। কিন্তু বিচার- 
তাহা হইলে বুঝিতে হইবে-_সে ভাবসমূহ যথার্থ ভাব নয় সে-সক 
শ্ররূপ গোস্বামী বলিয়াছেন--কিন্ত বালচমৎকারকারী তচ্চি 
গ্রতিবিষ্বতথা ছাঁয়া-রত্যাভাসো দ্বিধা মত: রত্যাভাস দুই 


পুর্বাক যদি ভাব-লক্ষণ-সকল স্বীকার করেন, 
“ফল কেবল ভাবাভাসমাত্র। 'ভাব-সম্বদ্ধে বিশুদ্ধপ্রেমাচাৰ্য্য 
₹ বীক্ষয়া। অভিজ্ঞেন হবোধ্যোইয়ং রত্যাভাসঃগ্রকীন্তিত: ॥ 
পরকার-_প্রতিবিস্বরত্যাভাস ও ছাক়া-রত্যাভাস। রত্যাভাস- 


শপ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রয়োজনতব বণন ১৬১ 


মাত্রেই সর্বপ্রকার রতি-লক্ষণ লক্ষিত হয়। তাহাতে নির্জোধ লোকেরা চমৎকৃত হইয়া! পড়ে ; কিন্তু যথার্থ রতির 
আ শ্বাদকগণ তাঁহা চিনিতে পারেম। (সঃ তোঃ ২৬ ) 
সাধন-ভক্তি যখন 'ভাবাবস্থ প্রা হয়, তখন কুষ-কপা-বলে গ্রেমজণ অঞ্জন সেই ভাব-ভক্তের চক্ষে প্রযুক্তহয় ; 


শান্তরতি ৪--জীবের শ্রদ্ধা রতি কনেকদিম আশ্রয়ের সহিত জড়কৃঠতা ও বিস্তৃতি ভোগ করিয়া, অনর্থে/পশম 
হইলে, আঁচ! ! কি ভয়ঙ্কর আপদ্‌ হইতে উত্বীর্ণ হইলাম বলিয়া স্বীয় শুদধাবস্থায় বিশ্রামে লাভ করে। সে-সময় 
শান্তিরূপ একটা আশ্ররগত-ভাব তাহাকে স্পর্শ করিলে, রতি তখন শান্তি-তি হয়। উপাস্ত-বস্ত নিব্বিশেষ নয়, কিন্ত 
সবিশেষ, এইস নিশ্চয়াত্মিকা ভগবন্তব-সঙ্্ি-বুদ্ধিকে ‘শম’ বলা যায় | শম যে উপানকের হৃদয়ে আশীন হইয়াছে, 
দে উপাপক যখন উৎপন্-রতি হন, তখন তীতাঁর রহিকে শাস্বিরতি' বলে) শান্ত আবই শান্তরতির আতয়। 
সবিশেষ ভগবান্ই সেই রতির বিষয়। শাস্ত জীব ভগবত্তত্বে ছড়-বুদ্ধি-পরিশৃগ্ভ। |চহস্থথ-প্রাপ্তির যোগ তাহার 
উপাসনা-লিঙ্গ। বিষয়ো সুতা পরিত্যাঁগ-পূর্ববজ নিজানন্দে তিনি স্থিত হম। অতএব কৃষ্ণ তাহার সম্বন্ধে পরমাত্ম। 
বা কিঞ্চিং সবিশেষ ব্রহ্মক্কপে প্রতীত হইয়া তাহার রত্ির বিষয় হম ॥ ( চৈঃ শি; ৭।৩)। 

দান্ত-রতি 8_-রতিতে অনন্য মমতা সংযুক হইলে দাস্য বা গ্রীতি-রতি হয়। তখন ভগবান্কে প্রভু’ বোধ 
করত জীব আপনাকে তাহার “মিতাদাস+ বলিয়া সম্বন্ধ স্থাশনা করেন। দাস্ত-রভি ছুইপ্রকার-__সন্তরমগত ও 
গৌরবগত। সঙ্গত দান্তে জীব আপনাকে অঙ্বগৃ্থীত মনে করেন, গৌরবগত-্দাস্তে আপনাকে লাল/ বলিয়া 
মনে করেন। কিন্করসকল--সম্রমগত দাস্তের আশ্রয়। পুত্রমকল-_গৌরবগত ঢাস্তের আত্রয়। দাস্তগত রসে 
স্থায়িভাব প্রেম অর্থাৎ রূতি মমতার দারা পুষ্ট হইয়া ‘প্রেম’ হইয়া থাকে । অতএব দান্তে রতি ও প্রেমন্ূণ লক্ষণদয়- 
যুক্ত স্থায়িভাব আছে। তাহাতে স্নেহ ও রাগ কিছু কিছু থাকে। ( চৈঃ শিঃ ৭১)॥ কৃষ্ণে দ।সাভিমানী ব্যক্তিদিগের 
ভ্রজেন্্মন্দনে সন্্রমবিশিষ্ট] প্রীতি উত্পন্ন হয়। তাহাই পুষ্ট হইয়া 'সগ্ধ-প্রীত সজ্ঞা লাভ করে। এই রসে কফ 
ও কষ্দীসগণ আলম্বন। ( জৈঃ ধঃ ২৯) 

সখ্য:__সথ্য বা প্রেমতক্তিরসে স্থায়িভাব গ্রণপ্র। রতি ও প্রেম তাহাতে নিহিত আছে। দাস্তে মে মন্রম ও 
গৌরব ছিল তাহা পারিপাক হইয়া সখ্যে বিশ্রম্ত বা অটল বিশ্বাস হইয়া যায়। ইহাতে রতি, প্রেম, প্রণয় বলবান ; 
সেহও রাগ কিছু কিছু থাকে । ( চৈঃ শিঃ ৭১) 

বাংসল্য ₹-ব২দল-রসে বিশ্রস্ত পরিপাক-অবস্থায় অনুক্রম্প। হুইয়া পড়ে। তাহাতে রতি, প্রেম, প্রণয় ও সেহ 
গধ্যস্ত প্রবল। রাগ থাকে | ( চৈঃ শিঃ ৭১) ॥ 

মধুৱ-রতি £-_শৃ্দার বা মধুর ভক্তিরসে কমনীয় প্রবল হইয়! সপ্তম, গৌরব, বিঅন্ত ও অস্থকম্পাকে স্বদত্বায় 
পথ্যবণিত করিয়া ফেলে। ইহাতে স্থায়িভাব যে প্রিয়তা নাম! রতি, তাহা প্রেম, প্রণয়, সহ, রাগ পথ্যস্ত ভাবে পুষ্ট 
হয়। ভাবও মহাভাঁব ইহাতে উদিত হয়। ( চৈ: শিঃ ৭১) 

যে-সকল মুক্তিকামী লোক মুক্তিলাভের জন্যুঈশ্বরের উপাদনা করে, তাহাদের ষে পুলকাক্র, তাহা রত্যাভ্যাস 
হইতে হয়। যাহাদের হৃদয় শ্রখ, তাহাদের হৃদয়ে অকারণ আহ্লাদ ও বিশ্ময়াদির আভাস উদিত হয়। সে আভাস 
হইতে যে-দকল বিকার হয়, মে-মমুদরয় সত্বভাস জনিত । ( চৈঃ শিঃ ৭১) ¥ 

রসতন্ব। ভগবানের সহিত জীবের নিত্যন্বন্ধাবিষ্কারই রসোদয়। (চঃ শিঃ) রূসতত্ব সম্পূর্ণরূপে অপ্রারুত ; 
তাহাতে জড়দেহের স্্ী-পুরুষ-সম্বন্ধ নাই, তাহাতে জমহুই চিন্ময়। (সঃ তোঃ ৫1১)॥ জীবের সিদ্ধ-দেহেই রলোদ্তাবন 
করা কর্তব্য; কোনক্রমে এই জড়বন্ধদেহে তাহার সম্বন্ধ না জন্মে। রম তিন প্রকার-_বৈকুঠ-রস, স্বগীয্-রস ও পাঁধিব- 
রস । পাধিব-রস (মিষ্টাদি)-যড় বিধ স্বরগীর রদ মানপিক ভাবনিচয়ে দৃষট হয়। তাহাতেই জীব ও জীবের মধ্যে নায়ক- 


ভজন-সন্দ্ভ ডে বেন্ত )--২১ 


১০১০ ন ২২ ৩ উট এটি 


ভঞ্জন সন্দর্ভঁ 


(জলত তা। টা তই a4 
নায়িকাত্ব স্থাপিত হইয়। রসোতাঁবিত হয়। বৈকৃঠরম কেবল আঘাতেই রা রি রি রর LL - রি টি 
পর্যাপ্ত তাঁহার ঢেউ লাগে। ঢেউ মনকে অতিক্রম করত SAGE 41991757187187799 

৮১ $-রসই ফলিত হইয়া স্বীয় মানস-রসরূপে পরিণত ; পুনশ্চ 
“বৈকুঠরসে শীকফ্চন্জই একমাত্র নায়ক” । এক বৈকুঠ-রসই ফ E 
.. তক ভিৰিধ রসেরই বিধান, প্রক্রিয়া ও স্বরূপ একই প্রকার। বৈকু্ঠ- 
প্রতিফলিত হইয়| পাখিব রস হইগ্রাছে। তলত ত্রিবিধির 
={রদোদ্েপক না হইলে নিতান্ত স্বণিত ও অশদ্বেয়। নীচ-প্রবৃত্তি- 
রূসই বৈষ্ণবের জীবন। অন্ত দুই প্রকার রম বৈকুণরমোগে রা এয ও পারি 
পরবখ লোকেরাই স্বীয় ও পাথিব-রসে মুখ হন। বৈষবগণ বিশেষ মতর্কতা-মহুকারে স্বগায় ও পাখিব-রপকে 
পরিত্যাগ-পুর্বক বৈকুঠ-রসের আলোচনা করিয়া থাকেন পলি 
ভাব ও রম ₹_ভাব এক-একটি ছবির সায় $ রম একখানি চন্রপট-ঘরপ-_যাহাতে অনেকগুলি ছবি থাকে। 
কয়েকটি ভাৰ সমবেত হুইয়া। রসকে উদয় করায়। (প্রেঃ প্রঃ ৮ ) ্ | 
গুদ্ধভক্তিবাদী বেদাস্তমূলক বৈষ্ণবগণ-চারি সং্রায়ে বিভক্ত । তন্মধ্যে শরীমাধ্ৰাচাৰ্য্য-সংপ্ৰদায় স্বীকার- 
পূর্বক ভীমাধবেন্রপুরী বৈষ্ণব-সম্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাধ্বাচাৰ্য্য হইতে মাধবেন্দের গুরু ্ীলগ্মীপতি পর্য্যন্ত এ 
স্রদায়ে শৃষার-রসময়ী ভক্তি ছিল না। তাহাদের যেরগ ভক্তি ছিল, তাঁহ! মহাপ্রভু দগ্মিণদেশ-ভ্রমণ-সময়ে 
তত্ববাদিগণের সহিত যে বিচার হয়, তাহাতে জাতে পার! ষায়। গ্রীযাধবেন্দ্রপুরী এক অপুর্ব্লোক-রচন! দ্বারা 
শৃঙ্গীর রসময়ী ভক্তির বীজ বপন করেন। ইহাতে ভাব এই যে, “মধুরা-রাজ্যপ্রাথচ শীকষ্ণের বিচ্ছেদে শ্রীমতী রাধিকার 
“মহাপ্রেমের যে উচ্ছাস হইয়াছিল, সেই ভাবের অঙ্থগত হইয়া যে কৃষ্ণভ্রন কণী যায় তাহাই দর্কোত্তম।? এই রসে 
আপমাকে অত্যন্ত দীনজ্ঞানে দীনদয়ার্রনাথকে এইভাবে ভাঁকিবেন-_প্রীকু্ণ মথুরায় গমন করিয়াছেন, তাহার অদর্শনে 
শ্রমতীর হায় নিতান্ত কাঁতর হওয়ায় তিনি তাহার দর্শন-লালমায় বলিতেছেন, কান্ত, তোমার দর্শনাভাবে 
আমার হায় নিতান্ত ব্যাকুল) বল, আমি কি করিলে তোমার দর্শন পাই ? আমাকে দীন-জন জানিয়া তুমি দয়া 
ডু 
হও” শ্রীমাধবেন্রপুরীর এই ভাবের সহিত এরমন্মহাপ্রভুতে প্রকাশিত শ্রীমতীর উদ্ধব দর্শনে যে ভাব-বৈচিত্র্ের বর্ণন 
হইয়াছে, তাহার সাদৃশ্ত অনায়াসেই দেখিতে পাঁওয়া যায়। এই জন্তই মহাজনগণ বলিয়াছেন যে, মাধবেন্পুরী_ 
শৃঙ্গার-রসতরুর মূল, ঈশ্বরপুরী- তাহার প্ররোহ, শ্রমন্মহাপ্রতু--শ্তাহার মূল স্বন্ধ, প্রভুর অন্থগত ভক্তগণ-_তীহার 
শাখা-প্রশাখা । ( অঃ প্রঃ ভাঃ মঃ ৪১৯৭ )॥ 
অধিকারী :_নিবৃত্তিপথাবলঘী ব্যক্তিদিগেরংশুক্কতা-নিবন্ধন তাঁহাদের পক্ষে মধুর-রস নিতান্ত অনুপযোগী; 
আবার জড়প্রবৃত্তিপর ব্যক্তিদিগের পক্ষে জড়বিলক্ষণ-ধর্ম দুরহ হয়। ইতর-বিষয়ে বৈরাগ্যপ্রাপ্চ জাতপ্রেম লোকেরাই 
রসাধিকারী। যাহারা এখন পর্যন্ত শুদ্ধ-রতি ও জড় হইতে বৈরাগ্য লাভ করে নাই, তাঁহাদের রসাধিকার-চেষ্ট| 
বিফল ; সুতরাং চেষ্ট। করিতে গেলে “রমকে ‘সাধন’ বলিয়! কদাচারে প্রবৃত্ত হইবে? । “রদ সাধনা নয়”; অতএব 
যদি কেহ বলেন,-_-আঁইস, তোমাকে রস-সাধন শিক্ষা দেই” সে কেবল ধূর্ভতা বা মূখতা-মাত্র। রস জ্ঞাত হইবার 
বিযয় নয়, কেবল আঁ্বাদনের বিষয় | জিজ্ঞাসা ও সংগ্রহ যে দুইটা জ্ঞানের প্রাথমিক ব্যাপার, তাহা! সমাপ্ত না হইলে 
জ্ঞানের চরম ব্যাপার ষে আস্বাদন, তাহা হয় না। কেবল যুক্তি দ্বার! চিদ্রম অনুভূত হয় না। যুক্তি দ্বারা চিদ্রস 
an থাকুক, জড়রসও বিচারিত হইতে পায়ে না। (চৈঃ শিঃ ২৭১) 
গোপী হইয়! কৃষ্ণকে মধুর রসের ছাঁর! সেবাই ভক্তে a 
ই ভক্তের কর্তব্য। “খনি কৃষ্ণ সাজিযা এই রসাম্বাদন করিবেন, 


ত Sl পরাণ লোকেরাই এই অপরাধ করিয়া থাকে । রস 
হইতে মহাঁভা 
এ রস জড়গত মোহ পর্য্যন্ত বিকৃত হয়। উপামনাই রস । ৬ দার লীচলহি 


চিন্তা কখনও উপাসনা নয় ) সেই সকল কিনা সর্ব] নীরস। ও ই রা কিংবা জড়বিপরীত নিব্বিশেষ 
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শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রয়োজব বর্ণন ১৬৩ 


রসের ক্রমবিকাশ £_পরতত্বে নিব্বিশেষ-ভাঁব যোজনা করিলে কোন রসই থাকে না। 'রসো বৈ সঃ, ইত্যাদি 
বেদবাক্য বৃথা হইয়! পড়ে ; তাহাতে সুখের নিতান্ত অভাব বলিয়া! নিধ্বিশেষ-ভাব অজ্পাঁদেয়। সবিশেষ-ভাবের যত 
প্রকাশ হয়, ততই রসের বিকাশ হয়। নায়ক-নায়িকা! পরস্পর অত্যন্ত পর হইয়াও যখন রাগের দ্বারা মিলিত হয়, তখন 
থে অদভুত রস হয়, তাহাই পারকীয় রল। আত্মারামতার দিকে টানিলে ক্রমশঃ রসের শুদ্ধতা হইয়া পড়ে । লীলা- 
রাঁমতার দিকে যত টানা যায় রসের ততই প্রফুল্নত| হয়। "শ্রীকুষ্ণই যে-স্থলে একমাত্র নায়ক, সে-স্থলে পারকীয়তা 
কথনই দ্বখাস্পদ হয় না গোকুলরমণীগণ কৃষ্ণের নিত্য-শক্তি হইয়াও গোলোকে যে পাঁরকীয় রস আস্বাদন করেন, 
সে রম সব্বোংকষ্ট। কৃষ্ণচন্দ্র সেই পরম রমন্বাদকে জগতে আনিবার জন্য স্বীয় গোলোক-রমণীগপকে গোকুলে 
আনিয়াছেন, তাহাতে কি দোষ আছে ? তিনি ত’ প্রাকৃত নায়ক ম’ন? অতএব তাহা! জীবের মঙ্গলের জন্যই 
হইয়াছে, না হইলে জীব কিরূপে উৎকষট মধুর রস আস্বাদন করিয়া সর্বোত্তম রস-লীভের যোগ্য 
হইত? ( চৈঃ শিঃ ২৭1৭ )। 

পারকীয়রসের অপ্রাকৃভন্ব ও শুদ্ধত্ব £--ব্রজলীলায় অতি ক্ষুত্র মায়োপাধিক বিবাহ-বিধির স্থান নাই। সেই 
গোলোকবিহারী যখন স্থীগ্ন পরম পারকীয় রসকে প্রপঞ্চে গোকুলের সহিত আনয়ন করেন, তখন গোকুল-ললনাদিগের 
প্রতি জড়ীয় পারকীয়-নিন্দা স্থান পায় না। (5: শিঃ ২৭1৭) 

প্রীরপ-সনাভনের মত--ফত একার লীলা গোকুলে প্রকটিত হইয়াছে, সে-সমন্তই সমাহিত ও মায়াগন্ধ- 
শৃগ্ভভাবে গোলোকে আছে। সুতরাং পারকীয় ভাবও সেই বিচারাধীনে কোনপ্রকাঁর অচিন্ত্য-শুদ্ধভাবে গোলোকে 
অবশ্ থাকিবে। যোগমায়া-কত সমস্ত প্রকাশই শুদ্ধ; “পরদার-ভাবটি--যোগমায়ারুত, সুতরাং অবশ্যই কোন শুদ্ধ 
তত্বমূলক” শ্বকীয়-অভিমানে রসের অত্যন্ত ছুল্পভতা হয় না; তজ্জন্য অনার্দিকাঁল হইতেই গোঁপীন্দিগের নিসর্গতঃ 
'পোরোটাঃ অভিমান আছে এবং কুষ্ণও সেই অভিমানের অঙ্থরূপ স্বীয় “উপগত্য'-অভিমান-শ্বীকার পূর্বক বংশী- 
প্রিয়সখীর সাহায্যে রাসাদি লীলা করেম। ( ব্রঃ সং ৫৩৭)। 

প্রকট ও অগ্রকট লীলার-বৈশিষ্ট্য £_পূত্তনা-বধ হইতে আরম্ভ করিয়া কংস-বধ পর্য্যন্ত অস্থ্রবধ-লীলা। 
সেই সকল লীলা ব্যতিরেকরূপে ত্রজে এবং নি “গোলোক-লীলায় অভিমান-মাব্র-স্বরূপে” আছে। বস্ততঃ তাহার! 
তথায় নাই এবং থাকিতেও পারে না। ব্যতিরেক-সীলাপাঠে রসিক ভক্ত শুদ্ধ ভাবধুক্ত হইয়া অন্য লীলারস আস্বাদন 
করিতে করিতে গোলোক দর্শন পাইবেন। ব্যতিরেক অনুশীলনের যতদিন প্রয়োজন, ততদিন মহারসে মগ্ন হওয়! 
যায় না। (চেঃ শি ২,৭1৭) 

বাৎসন্য-রসও অবতারীকে আশ্রয়-পূর্বক বৈকুঠে মাই )-উশ্বধ্যের গতিই এইরূপ । কিন্ত পরম-মাধুরধ্যময় 
গোলোকে এ রসের মূল-অভিমান ব্যতীত আর কিছু নাই। তথায় নন্দ-যশোঁা প্রত্যক্ষ আছেন,'কিন্তু "জন্ম-ব্যাপাঁর 
নাই”, জন্মাভাবে নন্দ-যশোদার যে পিতৃ-মাতৃত্বাদি অভিমান, তাহ! বস্তুতঃ নয়,_পরস্ধ “অভিমান-মাত্র"; যথা 
জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদঃ? ইত্যাদি । রসসিদ্ধির জন্ত এ অভিমান নিত্য। শৃঙ্গার-রসেও সেইরূপ “পরোঢ়াত্ব 
ও “উপপত্য'-অভিমানমাত্র” নিত্য হইলে দৌষ-মাজ থাকে না এবং কোনরূপ শান্তর বিরুদ্ধও হয় না। “ব্ৰজে যখন 
গোলোক-তত্ব প্রকট হন, তখন প্রাপঞ্চিক-জগতের প্রপঞ্চময়-দৃটিতে এ অভিমানন্বয় কিছু স্থূল হয়,_এইমাত্র ভেদ ।” 
বংমল-রসে নন্দ-যশোদ্বার পিতৃত্বাদি-অভিমান কিছু-স্থুলাকারে কৃষ্ণ-ডন্মাদি-লীলারূপে প্রতীত হয় এবং শৃঙ্গার-রসে 
সেই সেই গোপীগত পরোটাত্ব-অভিমান স্থুলূপে অভিমন্য-গোব্দ্ধনাদির সহিত বিবাহ-আকারে প্রতীত হয়। 
বস্তুতঃ গোপীদ্বিগের পৃথক্‌ সত্তা-গত পতিত্ব না আছে গোলোকে,_ না আছে গোকুলে । (ত্রঃ সং ৫/৩৭ )। 

কোন কোন উপসম্প্রদায়ে চিন্রস আবির্ভাব করাইবার ছলে জড়রমকে আশয় করেন, সে কেবল নিতান্ত 
বিপথ-গমন-মাত্র ( চৈঃ শিঃ ২৷৭৷১ )॥ 


ভঙগন সন্দর্ভ 
১৬৪ 


রগ পরীক্ষা ?- কোন্‌ জীবের কোন্‌ রস, ভাহা দেই দীবের গুঢ় রচির be ra রি তাহাকে 
উদয়কালে এ রুচিক্রমে সাধক স্বীয় রসকে ভালবামেন। সেই রুচি বিচার কয়া গুরুদেব তাহাকে ভঙ্গন- 
|e ও £-আদৌ শাস্তরম। এই রসে শান্তি-রতিই স্থায়িভাব। 249৬ ডি নো 

ৃ টু ঈশময় সুখ তদপেক্ষ! নিগুট ॥ ঈশব্বরূপান্ণুভবই সেই 

আত্মমৌখ্য যে আনন্দ আছে, তাহা নিতান্ত শিখিল। উশময় ৮ বিভতা, এশৰ্যাদি গুণান্িত 
সুখের হেতু। শান্তরসের আলদম্বন--চতুতু জ-নারায়ণ-মুতি। এই Sd Hy an be 
আঁজঙ্বনাস্থর্গত বিষয় ও অঙ্তুভাব এইরা। শাস্তপুরুষগণ শান্তঃতির আশ্রয় ॥ আত্ীর]মগণ ও ভগবধিষয়ে বদ্ধ- 
দ্ধ তাঁগসগণই শাস্ত-পুরুষ। সনক-সননননাদি চারিজন প্রধান আত্মাগাম। ই রা 1928 করেন। 
ইাহাঁদের প্রথমে নিধ্বিশেষ-ত্রদ্মে রতি ছিল । ভগবন্তি-মাধুরব্যঘারা আর্ট হইয়| চিদঘণ-মৃত্তির বাড Ww 
করিয়াছেন। নি্ধ্বি্নত| হইতে যুক্তবৈরাগ্য-দ্বার! বিষয়-্জ্জন হইয়াছে বটে, কিন্তু মুক্তিবাঁ দূর হয় নাই,--_ এইরূপ 
তাঁগস-সকন শাস্তরমে প্রবেশ লাভ করেন ( জৈঃ ধঃ ২৯)। 

শান্ত-ভক্তের “কৃষ্ণের প্রতি মমতা! হয় মা ॥” মমত! স্ভাবতঃ হ্বরূ"-নিবন্ধন ভাঁব-বিশেষ । অতএব শাস্ত-ভক্তের 
রতি অসম্পর্কতা-বশতঃ শুদ্ধ অবস্থাতেই থাকে । মচ্চিদানন্দঘনীভৃতস্বরূপ, “আাঁত্মারাম-শিরোমণ”, পরমাত্মা, পরত্রন্ম, 
সঢদা-স্ব্নপ-সংগ্রাপ্চ, গতিদাতা, দয়াণীল, বিভু এবস্ভূত গুণবিশিষ্ট “হরিই” শান্তি-রতির আলম্বন'অর্থাং বিষয় । এ রতির 
“আশ্রয় যে জীব, তিনি হয় “আত্মারাম বা তাঁপস”। সমস্ত গুণবজ্জিত, অতীন্রিয়, স্বপ্রকাশ, চিদঘন কোন মুকুন্দনামা 
বস্তুর “শাক্ষাৎকরণশীল রতিই” ইহার “স্থায়িভাব”। “প্রধান গ্রধান উপনিষত খরবণ ; বিবিক্ত-স্থানে স্থিভি” ; অন্তবুণত- 
বিশেষের ক্ষুত্তি, তত্ববিচার ; বিছ্যাশক্তির প্রভাব; বিশ্বরূপ-দর্শন) তত্ববিদ-ভক্তজমের সংসর্গ ; ব্র্মস্থত্র অর্থাৎ সমবিদ্য- 
দিগের সহিত উপনিষৎ ও বেদাস্ত-হুত্রার্থ-বিচার--এই সকল “শান্ত রসের উদ্দীপন”। নাঁসিকা গ্র-দর্শন ; অবধুত-চেষ্টা ; 
গমন-সময়ে চারিহাত পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাত ; অদ্ুষ্ঠ-তজ্জনীস্পর্শরূন জ্ানমুদ্রা-প্রদর্শম ; ভগবদ্িদ্বেষীর প্রতি দ্বেষরহিততা ; 
ভক্তগণের সামান্য সম্মান ; অত্যন্ত সংসারধ্বংসরপ মিদ্ধির প্রতি আদর; লিঙ্গ ও বুম শ্ররীরদ্বয়ে অনাবেশের সহিত 
স্থিতিরূপ জীবন্মুক্তির বহমান) নিরপেক্ষতা নির্মমতা) নিরহন্কারিত। ও মৌন ইত্যাদি ক্রিয়া-সমূহই শান্তি-রতির 
অঙ্গভাব। প্রলয় ব্যতীত অন্ত সকল রোমাঞ্চ প্রভৃতি সাত্বিক ভাব শাস্ত-ভত্তের হইয়া থাকে ; কিন্তু তীহার 
শরীরগত অভিমান-শৃদ্ভত'-বখত: এ সকল সাত্বিক-ভাব কেবল ধৃমায়িত অবস্থা প্রাপ্ত ছয়। কখন কখন জলিতবৎ 
প্রকাশিত হুয়। কখনই দীপ্ত বা উদদীপ্ধ হয় না, শাস্ত-রসে নির্কেদ, ধৈর্য, হর্ষ, মতি, শু, ওংস্থক্য, আবেগ ও বিতর্ক 
প্রভৃতি ব্যভিচারী বা! সঞ্চারি-ভাব-গকল কখন কখন লক্ষিত হয়। এধভূত বিশেষে বিশিষ্ট হইয়! শাস্তরপ রস-মধ্যে 
পরিগণিত হুইয়ীছে। (চৈঃ শিঃ ৭,৩) 

আ্ীভিভক্তির £_ ত্রজলীলারপ চিদ্রস-বর্ণনে শাস্তরস পরিলক্ষিত হয় না 


এক হ্বরূপগত নয়। এতমি্ধম মমতাশূস্ভ। জীবের হহুভাগ্যক্রমে ভগবৎহ্বর পা দি 
জন্মিলেই শুদ্ধ! রতি গ্রেম্পে পুষ্ট হয়।” তখন গ্রীত-ভক্তিরস প্রকাশিত হয়। ্রীত-ভ্তি-রসকে অনেকে দাস্ত-রস 
বলেন। কিন্ত গ্রীত-ভক্তি-রম দুইপ্রকীর-_সম্ত্রমগত ও গৌরবগত। “হস্তগত টিকে লিও ৃ 
গৌরবগত আীত-রসকে গৌরব-গ্রীত-ভ্তি-রস বল! যায় দাত, বলা যায় না। টড 
ও রাগ পধ্যস্ত লক্ষিত হয়। 
বিশ্রম্ত £_ যস্রণাশৃন্ত গাঢ় বিশ্বাসকে বিশ্বস্ত বল! যায়। তাহাফেই মহমশূ্ত বিশ্ব ২০ 
প্রণয় £-_প্রণয়ক্রমে প্রেমা, সহ, রাগ পর্য্যন্ত স্যর দশ বলা হুইয়'ছে। 


তিতে বৃদ্ধি 
হুইয়া ও রতি যখন সম্ভম-গদ্ধে স্পষ্ট না হয়, তখন তাহাকে প্রণয়, ন ন লাঁভ কগে। অন্তরমা্দি যোগ্যতা প্রাপ্ত 


যেহেতু এই রস কোন বিশেষসিদ্ধ 


দাস্ত-প্রীতিতে প্রেম, স্নেহ 


শীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের প্রয়োজনতত্ব বর্ণন ১৬৫ 


বিচ্ছেদ :--প্রকট-লীলার অনুদারে সখ্যরসে “বিরহ, বমিত হইয়াছে, কিন্তু বস্তুতঃ শ্রীকফের সহিত ব্রজবাসী- 
দিগের কখনই বিচ্ছেদ নাই। 

বাৎসল্যরসের উৎকর্ষ £--ক্ফ্রতির অপ্রতীতিষ্থলে গ্রীতরসের অপুষ্টতা। হয়। সেক্স স্থলে সথ্যরতির 
তিরোভাব হয়। কিন্তু বাংসল্যে সেরূপ হইলেও কোন ক্ষতি নাই। এইটাই বাংসল্যরসের উতকর্ষ। 

রসবৈশিষ্ট্য ১__বলদেবের সখা প্রীতিও__বাৎসস্যবস-সঙ্ছলিত । যুদিষ্ঠিরের বাঁৎসল্য-দাশ্য সথ্যের বারা অন্বিত। 
আহুক প্রভৃতির 'দাশ্য-_বাৎসন্য-মিশ্রভাব। বৃদ্ধ আভীবদিগের বাংমলয--সখ্যমিত্রিত। নকুল, সহদেব ও 
নারদাদির সখ্য--দাস্তমিভ্রিত। শিব, গুড়, উদ্ধবাদির দাশ্ত-_সখ)মিত্রিত | অনিরুদ্ধ প্রভৃতি কষ্ণনগ্দিগের ভাবও 
তদ্রপ মিশ্র। অন্যান্য ভক্তদিগের মধোও সেইক্লস ভাবমিশ্রত! লক্ষিত হয়। 

মধু রসের সর্কাত্ে্ঠত্ব ও গ্রীরূপানুগ-ভজনের পরমোপাদেয়ত্ব £_পঞ্চ মখ্য-মধ্যে ভাই, মধুরের ও 
গাই, মর্কাখ্রেষ্ট রদরাজ্জ বলি। গুণ অন্য রদে যত, মধুর্েতে আছে তত, আর বহু বলে হয় বলী ॥ গৌণ-রস আছে যত, 
সব সঞ্চারীর মত, হএয শৃঙ্ারের পুষ্ট করে। শ্রীরূপের অস্থগত, ভঙজনে যে হয় রত, স্থিতি তার কেবল মধুরে ॥ 

গৌণরণের উপাদেয়ত্ব £_রুষ্ভক্তিরদে সাতপ্রকার গৌণরসও উপাদেয়, যেহেতু তাহারা শ্রীকফণ-লীলা- 
রগকে পুষ্ট করিয়া থাকে। ব্যভিচারী বা সঞ্চারি-ভাঁবের মধ্যেই কৃষ্ণভক্তিরদে হাস্তার্ি সগ্তরস পরিগণিত । তাহারা 
উপযুক্ত কালে উদ্বিত হইয়া রস-সমৃদ্রের উদ্মির বায় সমুদ্রের সৌন্দর্য ও পুষ্টিসাধন করে। কেহ কেহ রসতব্বের 
অগ্রাকত অনুসন্ধান করিতে অসমর্থ হইয়া এরূপ সংশয় করিতে পারেন ষে, হাঁস, বিস্ময় ও উৎদাহ যদিও মঙ্গলময় 
রসের অন্তর্গত হইলেও হইতে পারে; কিন্তু শোক, ক্রোধ, ভয়, নুগুপা1 ইহারা কি প্রকারে অমৃত-স্বরূপ, 
অশোক-ন্বরূপ, অক্ষোভ-ম্বব্ূপ রসের ভিতর স্থিতি লাভ করে? তাহাদিগকে রসের মধ্যে স্থান দিলে রসকে প্রাকৃত 
বা জড়ময় করা হয়! তদুত্তরে--“পরমানন্দময় রসতত্বে বৈচিত্রা-সব্বেও সমস্ত ব্যানারই আনন্দমূলক, জড়-দুঃখ- 
মূলক নয়৷”? 

স্থায়িভাবই--রসের মুল । বিভাঁব_-রসের হেতু। অঙ্ণভাব-_রসের কাধ্য। সাবত্বিক-ভাবও রসের 
কাৰ্য্যবিশেষ । সঞ্চারি বা ব্যভিচারি-ভাব-নমূহই বসের সহায়। বিভাব, অন্গভাব, সীত্বিক ও ব্যভিচারি-ভাব- 
সমূহ স্থায়ি-ভাবকে স্বাগ্যত্ব-অবস্থায় নীত করিয়া রসাবস্থ! প্রদান করে। 

রসাভাস ?--স্থমিষ্ট পানীয় জব্যে ক্ষারস্রাদি সংযোগের ম্যায় বিরসতা উৎপাদন করে। এরূপ রসবিরোধকে 
অত্যন্ত ‘রমাভাস’ বলা যায়। রস অঙ্গহীন হইলে তাহাকেও 'রসাঁভাস' বলা যায়। উত্তম, মধ্যম ও কনিঠ-ভেদে 
রসাভাদকে ‘উপরম’, ‘অনুরস’ ও ‘অপরস’ বলা যায় । স্থায়ী, বিভাব, অঙুভাবাদি ছারা শাস্তাদি দ্বাদশ রঘই উপরধ হয়। 
স্থায়িবৈরগ্য, বিভাববৈরূণ্য মনোভাববৈরূণ্য “উপরসের” হেতু। কৃষ্ণের সাক্ষাৎ স্বন্ধহীন রসই “অস্ুরস?। যেমন 
কক্‌খটী-নৃত্যে গোপীদিগের হাসি, ভাণ্ডীরবনস্থ বৃক্ষে শুক্পক্ষীদ্িগের বেদান্ত-বিচার দেখিয়! নারদের অদ্ভূত রসের উদয়, 
তদ্রপ। কোন প্রকার দূর সমন্ধ কৃষ্ণদনবন্ধ দেখ। যায়, কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধ দেখা যায় নাঁ_এম্থলে “অনুরস”। 
“অপরস” :- কৃষ্ণ অথবা কৃষ্ণের বিপক্ষের! ষঢি হাস্ত।দির বিষয়াশ্রয়তা প্রাপ্ত হয়, তখন ওঁ হাস্তাদি ‘অপরম’। কৃষ্ণকে 
পলাইতে দেখিয়া জরাসদ্ধ যে বারংবার হাস্য করিয়াছিল, তাহা অপরস। ( জৈঃ ধঃ ৩০ ) 

পরোড়াত্ব রহম্য £_মায়া-কল্লিত বিবাহিত পতিদ্দিগের সহিত ব্রজদেবীদিগের কখনই সঙ্গম হয় নাই। 
“ব্ৰজগোপীদ্বিগের পতিগণ কেবল তত্তগ্তাবের মায়াবতার মাত্র । বিবাহও মায়িক প্রত্যয়-মাত্র_পরদারত্ব নাই, 
তথাপি পরোটঢ!ত্ব-অভিমান নিত্য বর্তমান।” তাহ! না থাকিলে বামতা, দুল্ল ভতা, প্রতিবন্ধকতা, নিষেধ-ভয়জনিত 
অপূর্্ধ রপোদয় কবনই স্বভাবতঃ হয় না। তদ্রপ অভিমান না৷ থাকিলে ব্রজ্রসে নায়িকাত্ব লাভ কর! যায় না, 
বৈকুণ্ঠের লক্ষী তাহার উদাহরণ ৷ ( জৈঃ ধঃ ৩২ ) y : 

নৈতিক ব্যক্তিগণের জড়ীয় রসের প্রতি ষে স্বণ! থাকে, তাহা যদি অপ্রাকৃত-রসচিন্তায় আনা! যায়, তাহাকে 


ভজন সন্দর্ভ 
১৬৬ 


একটি “কুসংস্কার? বলি। সেই কুষংস্কীরপরবশ হইয়া চিখায় জীবের ২ | Lb কৃষ্ণের সহিত 
রাদদীলাদিক্নপ অগ্রাকৃত রমকে ভাগ্যহীন লোকপকল ম্বণা করিয়া থকে । তাহাতে তাহাদের আত্মবঞ্চাই 
ফল হয়। (প্রীমঃ শঃ ৫)1 
যেমত স্ত্রী কোন নিজ-বিবাহিত স্বামীকে বাহে আদর করত কোন পরপুরুষের সৌনর্যো মুগ্ধ হইয়া গোপনে অঙ্গ- 
রক্ত হয়) তদ্রপ কষ্ণপ্রেমকাঁরী পুরুষেরা ও পূৰ্বাতিত বৈধমার্গের বিধি-সকলের রং এ সকল বিধির নিয়ত ও রক্ষক- 
সকলের প্রতি কেবল বাহ-দশ্মান করত ভিতরে-ভিতরে রাগানুশীলনদ্বার] পাঁরকীয় রম আশয় করিয়া থাকেন। (কুঃসং) 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে অপ্রাকৃত বলের ক্রম-বিকাশের ইতিহাস -পঞ্চরমের ইতিহাস দেখিলে স্পট 
প্রতীত হয় যে, শান্তরস সর্বাদৌ ভারতবর্ষে পরিদৃণ্ত হইয়াছিল। যখন প্রারৃত-বগ্ততে যজ্ঞাদি ক্রিয়াদারা আত 
সন্বষ্ট হইল না, তখন সনক, সনাতন, সনন্দন, সনৎকুমার, নার, মহাদেব প্রভৃতি পরমার্থবাঁদীর) প্রাকৃত জগতে 
নিল্পহ হইয়। পরত্র্দে অবস্থিতি-পূর্ববক শাস্তরসের অন্গভব করিলেন। তাহার বহুফীল পর কশি-পতি হমুমানের 
দাস্তরসের উদয় হয়, এ দান্তরস ক্রমশঃ ব্যাড হইয়া এশিয়া-দেশের উত্তর-শশ্চিমীংশে মৌজেস্মামক মহাঁপুরুষে 
ুন্দররূপে পরিদৃগ্য হয়। কপি-পতির বহুকাল পর উদ্ধব ও অজ্জ্ ন ই'হারা সখ্যরসের অধিকারী হুন এবং এ রম 
জগতে প্রচার করেন। ক্রমশঃ এ রস ব্যা্ধ হইয়া আরবদেশে মহম্মদ নামক-ধর্মবেত্ার হৃদয়কে স্পর্শ করে। 
বাৎসল্য-রস সময়ে সময়ে ভারতবর্ষে ভিন্ন-ভিন্ন আকারে উদয় হইয়াছিল। তন্মধ্যে শ্বধধ্যগত বাৎসল্য- 
রস ভারত অতিক্রম করত ইহুদীরনিগের ধর্ম-প্রচারক যীশু-মামক মহাপুক্ুষে অসম্পূর্ণ উদিত হুয়। মধুর-রসটী 
প্রথমে ব্রজধামেই জীজ্জপ্যমীন হয় ) বন্ধজীব-হৃদয়ে এ রসের প্রবশ করা অতীব দুরূহ ) কেন না, উহা অধিকার-প্রাপ্ত 
দ্ধীবনিঠ | নবদ্বীপচন্দ্ৰ শচীকুমার স্বদল-পহকাঁরে এ নিগৃঢ় রসের প্রচার করেন। ভারত অতিক্রম করিয়া উক্ত 
রম এ পর্য্যন্ত অন্তত্র ব্যাধ হয় নাই । অল্প দিন হইল নিউম্যান্‌ নামক এক পণ্ডিত ইংলগুদেশে এ রসের কিয়ৎ পরিমাণ 
উপলব্ধি করিয়। একখানি গ্রন্থ রচন! করিয়াঁছেন। ইউরোপ, আমেরিক! প্রভৃতি দেশস্থ ব্যক্তিরা এ পর্য্যন্ত যীপ্ত- 
প্রচারিত গৌরবগত বাৎসল্য-রসের মাধুধ্যে পরিতৃপ্ত হন নাই। আঁশ। করা যায় যে, ভগবং-রুপাঁবলে তাহারা . 
অনতিবিলম্বেই মধুর-রসের আমব-পানে আসক্ত হইবেন। দেখ| যাইতেছে যে, যে-রস ভারতে উদ্দিত হয়, তাহা 
অনেক দিন পরে পশ্চিমর্দেশসকলে ব্যাপ্ত হয়) অতএব মধুর-রসের জগতে সম্যক প্রচার হইবার এখনও কিছুকাল 
বিলম্ব আছে। যেমন নূর্ধদেব প্রথমে ভারতে উদয় হইয়! ক্রমশঃ পশ্চিমদেশ সকলে আলোক প্রদদীন করেন, তদ্রপ 
পরমার্থ-তত্বের অতুল্য কিরণ সময়ে সময়ে ভারতে উয়য় হইয়া কিয়দ্দিবস পরে পাশ্চত্ত্য-দেশে ব্যাপ্ত হয়। (কঃ সং 
উপক্রমণিকা।). 
বিষু্বামী, নিষাদিত্য ও রামাস্থজ প্রভৃতি আচার্য্যগণ মহাপ্রভুর অনেকঃপূর্ধের ও সকল রসের প্রচার করেন। 
মু লি রর না ডান ভিত্তি পত্তন করেন; শ্রীঈশ্বরপুরী তাহাকে 
প্রন। জয়দেব, বিগ্ভাপতি প্রভৃতি কবিগণ 
এ রসের তাত্বিক আশ্বাদন করিয়াছিপেন বটে, কিন্তু সেই তত্ব সে-সময়ে সামাজিক TUE 
ই ও ভাণ্ডার” “কিন্ত সেই রসভাণ্ডার খুলিয়। সাঁধারণকে এ না 
শীহাপ্রতুর পুর্বে আর কেহ করান নাই ৷? (সঃ তোঃ ২৯)। 
প্রেমরস- দুগ্ধমমুদ্রতুলা, তাহাতে বিতর্করূপ গো- 
বিগ্রলম্ত হা অর্থ বিরহ বা বি রর বি টিন! 
বন্ধে পুনরায় রং দিলে যেরূপ রাগ বৃদ্ধি হয়, 
তদ্রণ বিরহের ছার। সম্ভোগের রদৌৎকর্ষ হয়। বিপ্রল্ত ব্যতীত সস্ভোগের পুষ্টি হয় না। (উজ: ধঃ | 
চিন্য়দেহে রস প্রকাশ £_জীবের নিত্যগুদ্ধ দেহ চিন্ময়, তাহাতে স্বীত্ব-পুরুষত্ব ভে জঃ ধঃ ৩৭ ) 
দ নাই। চিন্রয়-শরীর_ 


শল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের প্রয়ো জনতত্ব বর্ণন ১৬৭ 


বত শুনকাম-ময়। যখন যে ভাব হয়, তাহাতে শুদ্ধজীবের সত্ব ও পুরুষত্ব হইয়া উঠে। শবাস্তরপে__মপুংসকব, 
দাস্ত-সখ্যে- পুরুষত্ব, মাতৃবাৎসল্যে- স্্ীত্ব এবং পিতৃবাৎসল্য__পুংস্থ সিদ্ধ হয়। মধুর উজ্জ্লরসে সকল জীবই শুদ্ধ 
স্বরূপ! এবং এক পরম পুরুষ কৃষ্ণের দেবা করেন। 

প্রপঞ্চগত রম :-ষে রস প্রপঞ্চগত, জড়কাঁব্যে প্রকাশিত, পরম-রসের অসম্মুত্তি। অসম্মুত্তি নিত্য নয়, 
আদর্শের ছায়া হয়, যেন মরীচিকায় জল-স্ফৃত্তি। (ব্ূপাহ্ছগ-ভজন-দর্পণ ৬ )। 

রস ব্যতীত জীবন থাকে না। প্রার্কৃত জীবন সর্বদা জড়-রসময়। চিদ্রদ ভাবভক্ত-জীবনে বিছ্যুং- 
প্রভার ন্যায় ক্ষণিক ব্যাপার-বিশেষ | সনদ্গ্ুরু লাভ-ক্রমে ও নাধুসদ্-বলে এ অবস্থা উন্নত হইয়া ক্ৰমশঃ প্রশ্ফাটিত 
অবস্থা হয়। সাধুরঙ্গাভাবে এবং নাস্ডিক্যময় উপদেশ ও হিষ্বিশেষ-উপদেশক্রমে এ কুষ্ঠিত উপাঁসনাও ক্রমশ: 
অতি কুঠিত, অত্যন্ত কুষ্ঠিত ও বিলুপ্রপ্রায় অবস্থা স্বীকার করে। ইহা! জীবের পক্ষে অতাাস্ত তুীগ্য । 
(চেঃ শিঃ ২৷৭৷২ )। 

নিদ্বার্ক ও গোঁড়ীয়ের রল বৈশিষ্ট্য :_-ভঙ্ন-পর্ষে নি্বাক-মতে পারকীয় রস স্বীকৃত হয় নাই। শ্বকীয়ত্বই 
নিত্য। গৌঁড়ীয়-মতে_-পারকীয় রসই সর্ব-প্রধান। স্বকীয় মনের মাধুৰ্য্য অপেক্ষা গারকীয়ে মাধুধ্য অধিকতর । 
শ্রাগীবগোস্থামীপ্রত্বর নিজের কোনপ্রকার স্বকীয় ভজন নাই, তবে তিনি দেখিয়াছিলেন যে ব্রজেও 
কতক গুলি উপাসকের স্বকীয়-ভাব-গন্ধ ছিল। এই কারণেই ভিন্ন-ভিন্ন-রুচিপ্রাপ্ত শিশ্বদিগের প্রতি তাহার পৃথক্‌ 
পৃথক উপদেশ । “স্বেচ্ছয়া লিবিতং কিঞ্চিং ইত্যাদি ‘লোচনরোচনী'-গত তদীয় শ্লোকে সে-কথা ম্পষ্টরূপে স্বীকৃত 
হইয়াছে | জৈঃ ধঃ ৩৯ )। 

চিদ্যাপার একটা রহস্ত-মণি ; তাহাতে আবার পারকীয় মধুর-রসটা সেই মণিগণ-মধ্যে কৌপ্তভ-বিশেষ। (চৈঃশিঃ 
৭৭ )। শ্রীকুষ্ণনীল প্রকট ও অপ্রকটভেদে ছুইপ্রকার। বিপ্রল্তরসে যে বিরহাবস্থ। বণিত হইয়াছে, তাহা 
প্রকট-লীলা-অঙ্গুদারে কথিত হইয়াছে। দা রাপাদি-বিভ্রমের সহিত, বৃন্দাবনবিহারী শ্রক্কষ্ণের সহিত 
ত্রজদেবীদিগের কখনই বিরহ হয় না। মধুর! মাহাত্ম্য কথিত আছে যে গোপ-গোপিকা-সঙ্গে তথায় ক্ষণ ক্রীড়া 
করেন। 'ক্রীড়তি’ এই বর্তমান-প্রয়োগে বৃন্দাবনে রুষ্ক্রীড়! নিত্য,_ইহাই জানিতে হইবে। স্থতরাং গোলোক বা 
বৃন্দাবমের অপ্রকট লীলায় কৃষ্ণলীলার দূর প্রবাসগত বিরহ মাই। মম্জোগই নিত্য। ( জৈঃ ধঃ ৩৮ ) 

প্রেম £_দৃচমমতাশয়াত্মিক! গ্রীতিঃ প্রেমা ৷ গ্রীতি দৃঢ়-মমতাতিশয়রগিণী হইলে ‘প্রেম'-নাম প্রাপ্ত হয়। 
রতি সর্ববাতিক্রমী সামর্থযপ্রযুক্ত সমর্থ। নাম প্রাথচ হয়। ইহ। গাঢ় সর্ক্বিন্মরণকারিনী শক্তিবিশিষ্ট।। বিরুদ্ধ-ভাবদ্বারা 
অভেন্তরূপে দৃঢ়। হইলে ‘প্রেম'-নাম প্রাপ্ত হয়। প্রেম ক্রমে নিজ-মাধর্য্য প্রকাশ করিয়| স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, 
অমুরাগ ও ভাবরূপ ধারণ করে। পরাকাষ্া প্রাথ হইয়া যে প্রেম চিদ্দীপ-দীপন-লক্ষণ প্রাপ্ত হন এবং হৃদয়কে ভব 
করেন, সেই প্রেমাই ‘স্নেহ’ । ঘ্বতন্সেহ ও মধুস্েহ-ভেঢে সহ দুই প্রকীর। অত্যন্ত আঁদরময় স্েহ্‌ই স্বৃতন্বেহ। 
মদীয়ত্বাতিশয়-রূপ ন্সেহই মধুন্সেহ। রতির আকার দুইটা অর্থাৎ ‘তাঁহার আমি’ এবং ‘তিনি আমার’_এই ভাবনা 
ময়ী রতি। দ্বৃতন্েছে “আমি তাহার,.__ইহা চন্দ্রাবলীর ন্েহ। মধুন্সেহে ‘তিনি আমার, এই ভাবটা শ্রীরাধার 
মধুন্মেহ । উৎকৃষ্ট স্নেহ অদাক্ষিণ্য ও কৌটিল্য-প্রকাশ-পুর্ববক “মান হয়। উদাত্ত ও ললিত ভেদে মান ছুইপ্রকার। 
অভেদ-মননন্ধপ বিশ্রস্তযুক্ত মানই প্রণয়'। কোন স্থলে স্নেহ হইতে মান হইয়! প্রণয়ত্ব প্রাপ্ত হয়। প্রণয়ের উৎকর্ষে 
অতিশয় ছুঃখও সুখরূপে যাহা প্রতীত হয় তাহাই “রাগ” । নীলিমাও রক্কিমা-ভেদে রাগ দুইপ্রকার। স্থায়ী 
মধুর ভাব, ্রয়ন্তিংশৎ ব্যভিচারী ভাব এবং হাসা্ধি সপ্ত, একত্রে একচত্বারিংশৎ ভাবাস্তর | ষে রাগ স্বয়ং নব-নব ভাবে 
সর্যা অুতৃত প্রিয়কে প্রতিক্ষণে নব-নব করিয়া দেয়, তাহাই “অস্থরাগ'। ইহাতে বশিত্বভাব, প্রেমবৈচিত্য এবং 


১৪৮ ভঙ্গন সন্দভ 
অপ্রাণিমধ্যে জগ্মদালস! হইয়া অরাগ অনস্ত উন্নতি ধারণ করে এবং বিগ্রনস্তে রুফনৃত্তি করায়। “বিপ্রলম্তই 
প্রেমবৈচিপ্ত/ |” যাবদাশয় বৃত্তিরূপে অঙগুচাগ স্বয়ং বেছ-ণাকে প্রা হইয়া প্রকাশিত হইলে তিনিই ‘ভাব’ বা 
'মহাভা। হন। ( চৈঃ শিং ৭৭ )। 
প্রীতির-স্বরূুপ ও কাৰ্য্য £- প্রীতি অশেষ তরছ-রগে চিদ্দিলাদ-ন্বরূপিণী ছক্কা সচ্চিদীনন্নদ্বরূপ কৃষে মৰ্ক 
রমবিস্তারিণী | গ্রীতির ব্বভাবক্রমে রুষে প্রৌটানন্দ-চমতকার-রস প্রকটিত হয়। ক্লুষঃ-তের জনাকর্ষণ-বিশেষ 
হইতে রুষানীম। খামরূপ চিদ্যনানন্দদর্বন্ব হইয়া পরমামূত ও গ্রীতিজনক ; গোপীবল্পত কৃষ্ণ অনস্তকল্যাণগুণদ্বার! 
পূর্ণ এবং নিত্যলীগা-রম।ঢয। এই নাম-রূপ-গুণ-লীগা-পরি€য়ের দারা আত্মার গ্রে্টতব শ্রীকষঃই সাক্ষাৎ পরিদৃগ্য। 
(শ্রীমঃ শিং ১১) 
্রীমন্মহা গ্রভৃর শিক্ষা-মতে কেবল প্রেমই__সর্বোভ্তম ফল। ভাঁবোখ ও গ্রনাদোথ ভেদে প্রেমও ছুইগ্রকার। 
ভাবোখ আবার বৈধ-ভাবোখ ও রাঁগানুগী় ভাবেখ-ভেদে ছিবিধ। প্রদাদোখ প্রেম বিরল ) ভাবোথ প্রেমই 
সাধারণ। আবার প্রেম ছুইপ্রকার-_কেবল-প্রেম ও মহিম-জ্ঞানযুক্ত প্রেম। রাগাঁজগ|-ভজির সাধনক্রমে প্রায়ই 
কেবল-প্রেম উদিত হয় । বিধি-মারগীয় সীধন-ভক্তগণ প্রায়ই মহিম-জ্ঞানযুক্ত প্রেম লাভ করত সাইগাদি অবস্থ প্রা 
হন। ([শ্রীমঃ শিঃ ১১)॥ “তৃপ্তির অভাঁবই প্রেমের লক্ষণ ।” সেই প্রেমই ভক্তির ফল। মোক্ষার্দি কেবল ভক্তির 
অবীস্তর-ফল-মান্্। তদ্বস্থায় “আত্মারামতা। প্রেমের বাধক” বলিয়। সাধুগণের মতে অতি হেয়। ( বৃঃ ভাঃ ভাতপর্ধ্য ) 
প্রার্থন। ২-শ্রীঠৈতন্য-মহা গ্রভুব অরুণ-বর্ণ পাদপদ্মে আমার কাঁয়মনোবাক্যজ প্রেম দিনে-দিনে বুদ্ধি হউক ; 
শুদ্ধবৈষাবে আমীর গ্রীতি থাকুক 5 প্রভূর গুণনাগরে আমার প্রীতি থাকুক) কৃষ্ণ-বৈষব-সেবাঁয আমার প্রীতি 
থাকুক) কৃষ-কীর্তনে আঁমার প্রীতি থাকুক; আঁভ্রত-জনে এবং ভজনোনুখ ব্যক্তিতে আমার প্রীতি থাকুক; 
রুষ্ণোনুখ স্বীয় আত্মায় আমার এরপ প্রীতি থাকুক, যাহাতে কৃষ্-ভক্তি হয়। (আঃ বিঃ ভাঃ টাঃ )। 
বিশুদ্ধ কুষ্ণভক্তগণই মহাঁজন। তাহাদের প্রতি প্রীতিই প্রার্থনীয়। স্বীয় আত্মাই ক্ষেত্র ; তথায় প্রীতি 
আরোপণীয়!। হৃদয়ে প্রীতিকে অবরোধ করুন। কৃষ্ণই জগতের একমাত্র ধন। বৈষ্ঃবগণ তাঁহার নিকট স্থিত 
বাক্ভিবিশেষ। প্রেম বা প্রীতিই সর্বাগ্র বস্তু ; প্রীতি অপেক্ষা আর কিছুই নাই। বোশ|স্ব শাখা-সহত্র-সম্পন্ন। ইহার 
মধ্যে একটী মাত্র প্রভুর প্রিয় । দেই শাখার নাম কৃষ্ণভক্তি-শাখা ; প্রীতিই সেই শাখার মৎফল ; তাহা হইতে 
এই ভূতলে আর কিছু গ্রে নাই । সেই প্রীতিই একমাত্র প্রার্থনীয় বস্তু । প্রীতি বা প্রেমই প্রভুর একমাত্র অস্ত্র । 
সেই অন্মের যদি উদয় হয়, তবে সর্কবিন দুর হইয়| সকলেই স্থখী হইবেন) জীবচিত্ত আর ভব-দুঃখ প্রাপ্ত হইবে না। 
যেমন অপুত্ৰক পিতার পুত্র-স্নেহের উদয় হয় না, অবিবাহিত! দ্বীপ স্বামীর প্রতি স্বেহ উপলব্ধ হয় না, উপকারী 
পুরুষের প্রতি অজ্ঞান-বশতঃ উপকৃত ব্যক্তির কৃতজ্ঞত| প্রকাশ পায় না, তদ্রপ ইতরান্রাগী মুূঢ়দিগেরও স্বতঃসিদ্ধ 
ভগবৎ-প্রেম কার্যে পরিণত হুইতে পারে নাঁ। (তঃ সুঃ ৪) | 
জীবের পক্ষে প্রেমাপেক্ষা আর উচ্চ লাভ কিছুই নাই। মোক্ষ -প্রেমের নিকট একটী ক্ষুদ্র ও ক্ষণিক তত্ব 
বিশেষ । প্রেমের বহুতর অবান্তর ফলের মধ্যে ‘মোক্ষ’ একটা ফল। জড়সঘন্ধ থাকিতে থাকিতে ইউ 
হয়, জড়গ্বন্ধ তখন আর উপলব্ধ হয় ন!। “প্রেমভক্তের জীবন অত্যন্ত জড়পদ-রহিতও কৃষ্ণময় 1? অূর্ধ্যোদয়ে 
খণ্োতের হায় প্রেমৌদয়ে বিধি লুকায়িত হয়। প্রেমভ্ের সম্মুখে প্রপঞ্চ পর্যন্ত বৈকুঠরূপে প্রতিভাত হয়। জীবাত্ম| 
ডি লোড চত তইদেই সলে বলে মুক্তি লাভ কয়েন) কিন্তুসে মুক্তি ভক্তির অবাস্তর ফল অর্থাৎ মুখ 
রি কেম লা ননেন তাহাই যান্ত কির মৃত্য ফল বিশ্বপ্রেম অথবা তত ন 
তি হজ সাজ আসাম ও নয় বেগম, তাহাই একমাত্র আদর্শ । (সঃ তোঃ৮।৯) 


আাধুসজ _ প্রেম একটি পরম চি্বর্ফলকবিশেষ। সাধুচিতই অদপ্রহণে যোগ্য ও প্রবণ এবং সাধুচিত্ত 
২ সাধু 


চ 


অল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাণয়ের প্রয়োজনতত্ব বরন ১৬৯ 


তাহার বিক্ষেপক। সাধুদন্গ না থাকিলে নেই ফলক জীব-হদয়ে মহা প্রবেশ করে না। তড়িংসম্বন্ধে আকধণ ও 


অনাকর্ষণের হায় সাধুসঙ্গ ও অসাধুসন্গ গ্রবলক্ধপে কার্যকর । (হুঃ চিঃ ) 

সমুদায়ের মূলেই বিশ্দ্ধ প্রেম। অনৈতিক" জীব এ প্রেমকে বিক তভাবে হড়ীয় অবস্থায় রাখে। পাশ্চাত্য 
নৈতিক পণ্ডিত কৌৎ (ব| কম্ট?) তাহাকে “একটু-শিঃসবার্-বিধিবদ্ধ করিয়| বিশ্বময় করিতে উপদেশ করেন ৷” 
রঘীযহাপ্রভু দিদ্ধ জীবের শুদ্ধ চিন প্রেমের আলোচনা শিক্ষা দিয়াছেন। জড়মূলক কৌত এ প্রেমের জড়শুদধ 
বিকারকে লৈগ্দগিক অবস্থায় বিস্তৃত করিতে বলেন। কৌংএর উপদেশে জীবের মঙ্গল নাই, কেবল লৌহ-শৃত্খল- 
ত্যাগ-পূর্বাক স্বর্ণশৃঙ্খল ধারণ করিবার বিধি দেখ| যায়। মহাপ্রভু জীবের শৃঙ্খল দূর করিয়া বিশুদ্ধ প্রেম আস্বাদন 
করিতে জীবকে শ্রনীরাধাকফ্চলীল! শিক্ষা দিয়াছেন। (সঃ তোঃ ২.) 

অঠিন্ত/-প্রভাব £-কষ্ণপ্রেম এমনই এক বস্তু যে, উহা স্থখকে ছু করে এবং দুঃখকে সুধ করে। (জঃ ধঃ ৩৯) । 

নিত্যরাস ও প্রীতির বিশুদ্ধ পরিচয় £ _ৰৃহজ্জড় ক্ষুদ-জড়কে টানে। স্ধ্য বৃহদ্বস্ত, স্বতরাং অন্তান্য গ্রহ ও 
উপগ্রহগণকে আপনার দিকে টানে, কিন্ত সেই সেই গ্রহ ও উপগ্রহগণ স্বীয় স্বীয় শ্বতন্ত্-গ(তিবলে সুধ্য 
হইতে পৃথক থাকিতে গিয়া গোলাকাঁরে ভ্রমণ করে। আবার গ্রহর্দিগের পরস্পর আকর্ষণ ও গতিও সেই 
কাঁধ্যের সহায় হইয়াছে । ঘেরূস প্রতিফলিত জগতে দেখা যায়, সেইরূপ চিজ্জগতেও দেখিতে হইবে। 
চিন্ময় বুন্দাবনবিহারীই চিজ্্রগতের স্ব্ধ্য ) জাবদমূহ--তাহার লীলং-পরিকর। “রুষ জীবকে গ্রেমাকর্ষন-ধর্খে 
টানিতেছেন। জীবনিচয় নিজ স্বতত্ত্-গতকমে তাহা হইতে পৃধগ ভাবে থাকিতে চেষ্টা করিতেছেন । ফল এই যে, 
বলবৎ আকর্ষণ জীবগণকে টানিয়া কৃষ্ণের নিকট লইয়া যায়। ক্ষুদ্র জাবগতি পরাভূত হইয়া আবগণকে 
মণ্ডলাকার কষ্্রপ-নুধ্যের চতুদ্দিকে ফিরাইতেছে। ইহাই কৃষ্ণের নিত্যরাস। তন্মধ্যে কৃষ্ণের স্বর্নপশক্তিগত 
সহচরীগণ বিশেষভাবে তাহার নিকটস্থ এংং সাধননিদ্ধা সহচরীগণ কিয়দ্দরে অবস্থিত । ক্বষ্চের চিন্ময়-লীলাই প্রীতি- 
ধর্শের বিশুদ্ধ পরিচয়ন। (দঃ তোঃ৮,৯)॥ আকর্ষ ( Mognet ) উপযুক্তঙ্থলে আমিলে লৌহ যেমত তাহার প্রতি 
স্বাভাবিক ধর্ম বশত; প্রবৃত্ত হয়, অণুচৈতন্ত জীবও সেইরূপ পরমচৈতন্তরূপ কৃষ্ণের প্রতি সাম্মুখ্য অবস্থায় যে স্বাভাবিকী 
প্রবৃত্তি দেখান, তাহাই শুদ্ধ-প্রীতির স্বরূপ-লক্ষণ। (এরমঃ শিঃ ১১) 

বিষয় প্রীতি ও কষ্ঃপ্রীতির ভেদ এই যে, সেই একই প্রবৃত্তি যখন জড় হইতে শুদ্ধভাবে ক্লফোম্মুখী হয়, তখনই 
কুষপ্রীতি। যখন করষ্ণ-বহিন্মু্থ হইয়। বিষয়াভিমূখী থাকে, তখনই তাঁহার নাম- জড়-পরীতি ব। বিষ্য়াসক্তি। 
(ভীম: শিঃ ১১) মহাপ্রতুর-বাক্যের ছার! প্রপঞ্চান্তর্বত্তি-জীবগণের পূর্বরাগাদিময় বিপ্রলন্তই আখ্বাদনীয়। 
(সঃ ভাঃ ৭) 

ত্বরূপ ও বস্তু ৪ চ্মিয়ধামরূপ বৃন্দাবনে প্রকৃতির অতীত অভিনব মদনম্বরূণে প্রীকৃষ্ঠ বিরাজমান । “মদন’-শবে 
সীমান্ত: জড় কবিসকল যাহাকে অর্থ করেন, তাহ!_-প্রাকুত-জগতে মাংসপিণ্ডের পরস্পর আকর্ষী, নিতান্ত প্রাকৃত 
ও হেয় কামতত্ব। জীবসকল জড়ে বদ্ধ হইয়! দেহে আত্মাভিমান করত সেই কামের অধীনত! স্বীকার করিয়াছে। 
কৃষ্ণমম্বন্ধতত্ব জানিতে পারিলে জীবের অপ্রারুত চিন্ময় অবস্থায় অবস্থিতি হয়। সেই অবস্থা ছুইপ্রকাঁর-_“্বরূপগত+ 
ও 'বস্তগত"। তত্ব-প্রতীতি হইয়াছে, কিন্তু ‘বস্তুতঃ’ এখনও জড়মন্বন্ধ বিগত হয় নাই,__এমতাবস্থায় চিন্ময়-তত্ব 
কথঞ্চিহুদয় হইলে “রূপতঃ, বৃন্দাবনাবস্থিতি হয় ; “কিন্তু ‘বস্তুতঃ’ হয় না।” স্থূল ও লিঙ্গময় জড়তত্বের সহিত 
কষেস্থাক্রমে সম্বন্ধ-গন্ধ-রহিত হইলেই ‘বস্তুতঃ’ বুন্দাবনাবস্থিতি হয়। স্বরূপ-শ্ববস্থিতিতে ‘সাধনা’ আছে । সেই সময় 
চিন্ময় কাম-গায়ত্রী ও চিন্ময় কাঁমবীজে কৃষ্ণের উপাপনা হইতে থাকে । পুরুষ ব! স্ত্রী, স্থাবর বা জঙ্গম-__মকলকেই 
সেই সর্ব-চিত্া ধর্ষক মন্মথমন্সথরূপ কৃষ্ণ আকর্ষণ করিয়া থাকেন। ( অঃ প্রঃ ভাঃ মঃ ৮/১৩৭--১৩৮) 

নিত্যানন্দ বলে ডাকি’ দুহাত তুলিয়া । এস জীব কর্শ্ম-জ্ঞান-সঙ্কট ছাড়িয়া ৷ হুধ-লাগি চেষ্ট| তব আমি 

ভজ্ন-সম্দত’ (৬ষ্ঠ বেদ্য )__-২২ ট 


বক ভজন সন্দর্ভ 


তাহা দিব। তার বিনিময়ে আমি কিছু না লইব ॥ কষ্ট নাই, ব্যয় নাই, না পাঁবে যাতনা ঘীগৌরাদ বলি নাচ 
নাহিক ভাবল] ॥ যে সুখ আমি ত’ দিব তার নাহি সম । সর্কারা বিম্লামন্দ নাহি তাঁর ভ্রম ॥ (নঃ, ধা ১ম)। 
কেহ কেহ বলেন, আগ্ম। ও পরমাত্মার এক্যভাব ব্যভীত অগ্রাক্কতাবস্থায় প্রভাব, মহাভাব প্রভৃতি ফে- 
সকল অবস্থার বিচার করা যায়, ভাহ। কেবল মাঁয়িক চিন্তাকে অপ্রাকৃত চিন্ত! বলিয়া থর be Ll j ie এ 
মত-সঘদ্ধে কথিত হুইল যে, নিত্যনিদ্ধ জীবের এণয়-বিকারনবল জড়গত-স বিষ্ঠা ‘ie ৮ iL ke 
বলি জানিতে হইবে। শুদ্ধ চিদ্ধামকূপ বৈকুঠে যেসকল বিলাস আছে, মে-মমুদায়ই সর্বাদোয-রহিত আনন্দ 
সমুদ্রের তরঙগ-বিশেষ ) তাছাদিগের প্রতি “বিকার, শব প্রযুক্ত হয় না। (ক সং এ ঠর ২ 
প্রেম-মন্দির 2২ রুষ্গ্রেমের মন্দির-_ভ্রীগোলোক-বৃন্দাবনের উচ্চ-চড়ায় মাটি তধার উঠিতে হইলে প্রাকৃত 
কর্ণফাতীয় চৌদ্দলোকময় জগদ্রণ সৌঁগাঁন অতিক্রম করত বিরদা-তরালোকদগ জ্ঞানকাণ্ডায় সোপান ভেদ করিয়া 
বৈকুঠের উপরিভাগে উঠিতে হয়। বর্শ-ডাঁনের মোপানাবলীর নিষ্ঠ! ক্রমশ: ত্যাগ করিতে করিতে ভক্তির অধিকার 
লাভ হুয়। ভক্তি-সোপানগুলি অতিক্রম করিয়! প্রেম-মন্দিরের ঘার দর্শন করিতে হয়। (সঃ তোঃ ১০1১০ ) 
প্রেমারুরুক্ষু ভক্তের ক্রমোগ্নতি £-হে প্রেমাকরুছ্ মাথক-ভন্তগণ ! আপনারা বৈধভক্তির থাগা লব্ধ ভাব- 
মার্গে এই জগতের স্থুল চতুর্দশ শুরকে অতিক্রম করিয়াছেন। এই চতুর্দশ স্তরের উদ্ধভাগে লিঘ-জগতের 
হরধামনূপ চতুংসংখ্যক গুরকে পরিত্যাগ করিয়া উর্ঘগামী হউন। বিরজীরপ বিশ্দ্ধ-সত্বময় দুইটা শুর ভেদ করন, 
তবে গোলোক-বুন্দীবনের সীমা লাভ করিবেন। এ দুই স্তরই ব্রহ্মধাম ও বৈকৃঠ। গোলোকে আত্মভাবময় পঞ্চ 
স্তর দেদীপ্যমান__শাস্ত, দান্ত, সখ্য, বাৎগল্য ও মধুর | মধুর স্তরে গিয়। শীগো পীর্দেহরূপ নিজের নিত্যসিদ্ধ চিন্ময়" 
দেহ অবলম্বন করত “শ্রীমতী রাধিকার যুখে আীমতী ললিতাঁর গণে প্রবেশ-পুর্বরক শ্রীরূপমঞ্জবীর কৃপায়” নিজ-হৃদয়ে 
শুদ্ধ চিন্ময় বিভাব, সাত্বিক ও ব্যভিচারী ভাবের দার! স্বীয় স্থায়িভাবকে রসাবস্থায় উন্নত কর'ন। “নামারুষ্ট রসজ্ঞ 
হইলে অনায়াসে মহাঁভাব পর্য্যন্ত প্রেমধন অর্জন” করত কৃতরুতার্থ হইবেন। স্বীয় বর্তমান অধিকাঁর-বিচার ও 
জড়দেহে যুক্তবৈরাগ্য এবং নিরস্তর নামরসপানে সর্বোত্তম অধিকার জাঁত করুন ৷ ( চৈঃ শিঃ ৭৭ )। 
প্রেমই জীবের প্রয়োজনভন্ব £ ভাব জীবন পুষ্ট হইয়া প্রেমজীবন হয়। জীব কৃষেগনুখ হইয়| উদ্ধে উঠিতে 
উঠিতে ক্রমে প্রেম-মন্দির প্রাণ্ড হন। অতএব প্রেমাধিকারে দুইটা অবস্থা অর্থাৎ প্রেমারুরক্ষুণ এবং “প্রেম রূট'-অবস্থী। 
প্রেমী হইলে আর তাহ! হইতে উচ্চাবস্থা নাই। মেখানে অথগ্-কুষ্ণরমই এক অদ্বয়তত্ব। আরুরুদ্ষ-অবস্থায় 
প্রেমভক্তগণ একান্ত কৃষ্ণভক্ত। একান্ত শরণাগতিই তাহাদের সাধারণ লক্ষণ। সারগ্রহিগণ প্রেমতত্বের প্রতি লক্ষ্য 
করিয়া অতি শীঘ্র বাছনীয় স্থল প্রা হন। তাহারাই প্রেমারুরক্ষু। তাহারাই অতি সীদ্র “প্রেমারঢ় বা সহজ পরমহংস” 
হন। ( চৈঃ শিঃ ৬:৩-৪) ১ 
বিভূচৈতন্য ও অণুচৈতম্য_উভয়েই গ্রীতিধর্্বিশিষ্ট। আত্মা ব্যতীত আর কিছুতেই বিশুদ্ধ গ্রীতিধর্ম নাই। 
আত্মার ছাঁয়া যে মাঁয়া-প্রস্থত জড়, তাহাতে সেই বিশুদ্ধ ধর্শোর বিকুতি-মাত্র আঁছে, ধর্খ স্বয়ং তথায় নাই। এই 
কারণেই জড়গতে কৌন ভৌতিক বস্তুতে প্রীতির বিশুদ্ধ স্বরূপ নাই, প্রীতির বিরত স্বরূপ আকর্ষণ ও গতিমাত্র 


তাহাতে আছে। সেই বিকৃত-ধর্াঙুসারে পরমা ণুসকল পরম্পর আকুষ্ট হইয়া স্থূল হয়) আবার স্থল বস্ত-মকল 
পরস্পর আকর্ষণ দ্বারা পরস্পরের নিকটবর্তী হইতে থাকে। (সঃ তোঃ ৮,৯ ) f i 


প্রেমবিলাস বিবর্তত £_প্রেমবিলাম-তত্বে দুইপ্রকার ভাব আছে__অর্থা 
সভোগের শ্ফুত্তি হয় না। বিচ্ছেদের নীম_বিপ্রত্ত, তাহাই প্রেমবিলাসের বি 
বশতঃ সন্ভোগ-অভাবেও সভৌগ-সফৃত্তি।” রায় রামানন্দ নিজ-কুত ও 
বিহ্বল হইয়। তীহীর মুখ আচ্ছাদন করিলেন। 


২ সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ত | বিপ্রলম্ভ ব্যতীত 
বর্ত অর্থাৎ “বিচ্ছেদকাঁলে অধিকরূটভাব- 


রা বসের একটা মঙ্ধীত গান করিলে মহাপ্রভু স্বীয়ভাবে 
তট বিচ্ছেদ কালে শ্রীমতীর উক্তি, সুতরাং স্ষুতি “বিপ্রলস্ত-দশায় 


A 


শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের প্রয়োজনতত্ব বৰ্ণন ne) 


সভোগ-স্ষৃত্তি প্রেমবিলাম-সম্ভোগেও যেরূপ আনন্দ, বিপ্রলঙেও সেইর্প। বিশেষতঃ বিগ্রলভ্তে অধির্নড়-মহাভাবরূপ 
সৰ্পে রজ্জুল্রমের হায় তমালাদিতে কষ্ণ্রমজনিত বিবর্ভভাবাপর একরূপ সভ্ভোগের উদয় হয়। (অঃ পঃ ভাঃ ৮১৯১-৪) 

সমাধি :-দমাধি ছুই eri ও শিব্বিকম। জ্ঞানিগণের সম্প্রগায়ে সমাধির যে-কিছু ব্যাখ্যা হইয়া 
থাকুক, সাত্বতগণ অত্যন্ত সহজ-সমাধিকে 'নিব্বিকল্প” ও কুট-মমাহিকে “সবিকল্প-সমাধি” বলিয়া থাকেনা। 
আত্ম।-চিদ্বপ্ত; অতএব ন্বগ্রকাশ ভা, পরপ্রকাশতা, উভয় ধন্মই তাহাতে সহজ স্বপ্রকাশ-স্বভাব-দ্বার! 
আত্ম। আপনাকে আগনি দেখিতে পায়। পর-প্রকাশধ্্ম-দবারা আত্মেতর সকল-বস্তকে জ্ঞাত হইতে পারে। যখন 
এই ধর্শ আত্মার স্বধর্শ্ম হইল, তখন নিতান্ত সহজ-সমাধি যে নিনি কল, তাহাতে আর মন্দেহ কি? আত্মার বিষয়- 
বোধ-কার্যো যন্্াস্তরের আশ্রয় লইতে হয় না, এজন্য ইহাতে বিকল্প নাই। 

আত্ম! যখন মহজ-নমাধি অবলম্বন করেন, তখন প্রথমে আত্ম-বোধ, দ্বিতীয়ে আত্মার ক্ষুত্রতা-বোধ, তৃতীয়ে 
আশ্রপ্ন-বোধ, চতুর্থে আশ্রিত ও আয়ের সমন্ধ-বোধ, পঞ্চমে আশ্রয়ের গুণকর্শ্বাত্মক স্বন্পপগত সৌন্দর্ধ্য-বোধ, যষ্ঠে 
আশ্রিতগণের পরস্পর-দন্বদ্ধ-বোধ, সধথমে আশ্রিতগণ ও আশ্রয়ের সংস্থান গীঠ-বোধ, অষ্টমে তদগত অবিক্ৃত-কাল- 
বোধ, নবমে আশ্রিতগণের ভাবগত নানাত-বোধ, দশমে আশ্রিত ও আশ্রয়ের নিত্য-লীলা-বৌধ, একাদশে আশ্রয়ের 
শক্তি-বোঁধ ১ ছাদশে আশ্রয়-শক্তিছ্বার! 8: উন্নতি ও অবনতি-বোধ, ত্রয়োদশে অবনত আশ্রিতগণের স্বর্ূপ- 
ভ্রম-বোধ, চতুর্দিশে তাহাদের ডঃ হকারপ-জপ আঙ্জয়াহুশীলন-বোধ, পঞ্চদশে অবনত আজিত-জনের আশরয়াম্শীলন 
দ্বার! শ্ব-্বব্ূপ পুনঃ-প্রাপ্তি-বোঁধ ই অচিস্ত্যতত্বের বোধোদয় হয়। (কঃ সং ১1৫) 

আচার্ধ্যগণেন হৃদয়ে ভক্তিসিদ্ধান্ত-তত্ ক্ষৃত্তিকিরূণে সাধিত হয়? “গমৃ্রশোষণং রেণোরধথা ন ঘটতে কচিৎ। 
তথা মে তন নির্দেশে মুঢ়স্ত কু্রচেতসঃ ॥ কিন্ত মে হৃদয়ে কোহগি পুরুষঃ শ্ামহুন্দর:। স্ফুরন্‌ সমারদিশৎ কার্ধ্য- 
মেতত্বত্বনিরপণম্॥ (কঃ সঃ ১২৩) 

ত্বরূপসিদ্ধি ও বস্তুসিদ্ধি :-_ভক্তদিগের মুক্তি ছুই প্রকার-+্বরূপ-মুক্তি? ও ‘বস্তমুক্তি’। যাহারা ভজন-বলে 
এই জড় জগতেই স্বত্প সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, তাহাদের দেহাস্ত পর্যন্ত অপেক্ষ। ন! করিয়াই মুক্তি তীহাদিগের সেবা 
আরভ করেন। তাহাদের এই অবস্থায় হ্ব্ধপমুক্তি হইয়াছে) আবার দেহত্যাগ হইলেই কষ্ণকুপায় তাহাদের 
বস্তমুক্তি হইবে ।» (শ্রীমঃ শিং ৮)। 

আঁপনদশ। ও স্বরূপসিদ্ধি 2_লামস্মরণ, রূপস্মরণ, গুণধারণ!, লীলার ক্রবানৃস্থতি এবং লীলাপ্রবেশে কৃষ্ণরসে 
মগ্ন হওয়।-দ্ূপ সমাধি--এই সমস্ত ক্রমে হইলে আপন-দশা উপস্থিত হয়। স্মরণ ও আপনে অষ্টকাঁল কৃষ্ণ-নিত্যলীলা- 
সাধন হয় এবং তাহাতে গাঢ় অভিনিবেশ হইলে স্বরূপনিদ্ধি হয়। (চেঃ শিঃ ৬৪)। তখন ( ভাঁবাপন-দশায় ) স্ব- 
স্বরূপে ক্ষণ-ক্ষণে ব্রজবাম হয় । ম্ব-হ্বরূপ-গত রাধা-কৃষ সেবায় ঝড় সুখোদয় হয়। এমত কি, অনেকক্ষণ ব্র্জধাঁম- 
দর্শন ও তথায় স্বক্ূপাঁভিমানে অবস্থিতি এবং চিছিলাঘগত লীলার স্ফৃত্তি হয়। (হঃ চিঃ ) 

আসক্তি গত হইলেও লিদ্দদেহ থাকা পধাস্ত জড়-সান্লিধ্য থাকে। কৃষ্ণ-কুপাক্রমে তাহা অতিশীপ্রই সমাপ্ত হইয়া 
থাকে। এ জড়-সামিধ্যের নাম বিস্স। যতদ্দিন বিদ্র আছে, ততদিন জীব বস্ত-মিদ্ধ হয় না। কিন্তু প্রেম-দশ!- 
প্রাপ্ত রতি হইলেই রম-সাঁভের যোগ্য হন এবং তাহাতে স্বরূপসিদ্ধি উদিত হয়। অপ্রাকৃত তন্বের স্বর্পবোধই_ 
পম্বরূপসিদ্ধি”। ইহার নামই গ্রক্তত সদ্ধজান। সঘদ্ধজ্ঞানের উদয় হইলে প্রেম-সহুশীলনরূপ অভিধেয় ও 
প্রেমপ্রাপ্চিকপ প্রয়োজন লাভ হয়। (5: শিঃ)। ভক্তিনিদ্ধি ছুইপ্রকার-_স্বরূপ-সিদ্ধি ও বন্ত-সিদ্ধি। “ন্বর্ূপ- 
মিদ্ধির সময়ে গোকুলে গোলোক-দর্শন এবং বন্তসিদ্ধির সময়ে গোলোকে গোকুল দর্শন হয়।” (ব্রঃ সং ৫/২)। কৃষ্ণ- 
কপা হইলে দেহবিগম-সময়ে বস্তুতঃ সিছদেহে ত্রঙ্গলীলার পরিকর হওয়ার নাম'বস্তুসিদ্ধি। ইহাই নামভজনের চরম 
ফল। (চৈঃ শিঃ ৬৪)। এই অবস্থায় ভজন করিতে করিতে কৃষ্ণসাক্ষাৎকৃতি অবশ্য হইবে এবং হঠাৎ তদিচ্ছা- 


র্‌ ভজন সন্দর্ভ 


ক্রমে গুলদেহাপগমে লিদেহ নষ্ট হইয়া! পড়িবে। পাঞভৌতিক দেহের পতন ডে নি সঙ্গে প্রাকৃত 
মনোবুদ্ধি-অহ্কাররূপ লিদদদেহ খসিয়া গড়ে। তখন শুদ্ধ চিদ্দেহ স্পষ্ট অনাঁবুতভাবে উদিত হইয়। “চিদ্ধামে যুগলসেবা॥ 
করিতে থাকে। ইহাই নিত্য লীলা প্রবেশ। (হঃ চিঃ)। বস্তমিদধি হইলে প্রারত জগতে আর থাকা যায় নাঃ 
ভক্তগণ তখন অগ্রারত জগতে অবস্থান করেন। (পর ভাঃ মঃ মাঃ ১২৪) 

সিদ্ধিতে দর্শন £--“( কবে) শ্বণচ-গৃহেতে মাগিয়! খাইব, পিব সরস্বতী-জল। পুপিমে পুলিনে, গড়াগড়ি দিব, 
করি? বৃষ্ণফোলাংল ॥ ( গীঃ মাঃ) ৃ 
বিগ্রলন্ত £_রাধিকাচরণ, ত্যজিয়! আমার ক্ষণেকে প্রলয় হয়। রাধিকার তরে, শতবার মরি, সে দুঃখ আমার সয় ॥ 
চিত্তবৃত্তি £-একৃষ্ণবিরহে, রাধিকার দশ], আমি ত’ সহিতে নারি। যুগল-মিলন, সুখের কারণ, জীবন দিছি পরি ॥ 
পক্ষপাতিত্ব ঃ_্বাধা-পক্ষ ছাড়ি, যে জন মে জন, যে ভাবে সে ভাবে থাকে । আমি ত রাধিকা-পক্ষপাতী সদ! কড়ু 
নাহি হেরি তাঁকে॥ শ্বারমিকী সিদ্ধির স্বরূপ :-স্বারসিকী সিদ্ধি ব্রজ্গগোপী-ধল, পরমচঞ্চল। সতী । যোগার ধেয়ান, 
নিধ্বশেষ-জান, না পায় এখানে স্থিতি ॥ সাক্ষাং দর্শন, মধ্য !হ-লীলায়, রাঁধাপদ-মেবাধিনী। যখন যে-সেবা, করছ 
যতনে, শরীরাধাচরণে ধনি॥ (গীঃ মাঃ)॥ সংসিদ্ধিবলালগাঃ_কবে বা এাসী, সংগিদ্ধি লভিবে, রাধাকুণ্ডে বাস 
করি’। রাধারু-সেবা, সতত করিবে, পুর্ব শ্মৃতি পরিহরি। সেবার স্বরূপ ২ তুমি রাঁধিকাঁর দাসী, রাধিকার 
অনুমতি ব্যতীত কুষসেব| স্বতন্ী হইয়া করিবে না। রাধাকষে সমান স্রেহ রাখিয়াও কষে দাস্ত-প্রেম অপেগা 
রাধিকার দাশ্ত-প্রেমে অধিকতর আগ্রহ করিবে। ইহারই নাম “সেবাঃ। শ্রীরাঁধার অষ্টকাঁলীন সেবাঁই তোমার 
সেবা॥ (উজৈঃ ধঃ ৩৯) 

গোগীগৃহে জন্মা £_ কোন কোন ভক্তলেখক স্বন্ূপসিদ্ধিকে সাধকের সাধন সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই গোপগৃহে 
বরজে জন্মগ্রহণ করা বলিয়া ব্যাখ্য। করিয়াছেন; তাহাও মিথ্য| নয়। ইহাই ভত্তবৈফ্ণবের বস্তসিধির পূর্বের দ্বিজত্ব- 
লাভ বলিয়। জানিতে হইবে। ভক্তের গোগীদেহ-গ্রাপ্থিই সম্পূর্ণরপে শুদ্ধ দবিজত্বপ্রাপ্ধি বা আপন্দশ।। যখন সেই 
অবস্থায় গুণময় দেহ বিগত হয়, তখনই সাধকের 'ন্বরূপ সিদ্ধি’ হইতে ‘বস্তুনিদ্ধি’ হয়। (চৈঃ শিঃ ৬:৫) 

শ্রীধামঞ্জীতি ও ভক্তগেবা-লালস। £--( কৰে) ধামবাদী জনে প্রণতি করিয়া, যাগিব কৃপার লেশ। বৈষ্ণব 
চরণ-রেণুগাঁয় মাখি, ধরি অবধূত বেশ ॥ গৌড় ও ব্রজ্ধামঃ_( কবে) গৌড়-ব্রজবনে ভেদ না দেখিব, হুইব বরজ- 
বাসী । ধামের স্বরূপ স্ষুরিবে নয়নে হইর রাধার দানী ॥ (গঃমাঃ) 

বিশ্বমজ্জল £-সংসারের স্থূল উন্নতি বা! অবনতি 
নিচয়ের পরমার্থতত্বে উন্নতি-সম্বন্ধে আমর! স্বভাবতঃ ব্যস্ত 
আত্মোন্তি সম্বদ্ধে আমর! সর্বদা চেষ্টামবিত থাকি। 


প্রধান কর্ম্ম। বৈষ্ণব-স 
নৈসগিকী গতি। সেই অনস্তত্ধপি-পরযেশ্বরের 


র বিষয়ে আমর! সম্পূর্ণ উদাসীন, কিন্তু সংসাঁরগত ভীবাত্া- 


চিত্ত পরমতত্বে দ্রবীভূত হউক, 


উত্তমীধিকারী হইয়া বিশুদ্ধ প্রীতিকে আয় করুণ, মধ্যমাধিকারী 
) মহাত্মাগণ সংশয় পরিত্যাগ নালোচনা 
সমাঞ্চ করিয়া প্রীতিতত্বে প্রতিষ্ঠিত হউন, সমস্ত জগৎ হরিসংকীর্তনে প্রতি ধ্বনিত হউক 1৮ ( ER টা 


কর্মের চর্ম ফা £_ নৈফর্ণ্য সিদ্ধিই কর্ণের বাস্তবিক ফল অন্ত ত 
রুচি উৎপাদনার্থে উক্ত হইয়াছে । পরমেশ্বর প্রাথপ্রেমজীব ED, 


| মার ভয়নাই, শোক নাই, 
তুমি অমৃত লাভ করিয়াছ। তুমি আমার জন্তু সমস্ত শত, বত 
করিতে পারিব না। (চৈঃ শিঃ উপসংহার ) SHE রি সি 2 ভি Th 


৪৯০০০ 


একাদশ দ্যুতি 
শীলসব্স্বতী ঠাকুৱেৱ প্রয়োজনতত্ব-বর্ণন 


“গতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য)সংবিদো” (ভাঃ ৩২৫২৫)) ততো ছুংসলমূৎস্থভা ( ভাঃ ১১/২৬.২৬) প্রমুখ- 
ভাঁগবতীয় শ্লোক আমাদের একান্ত ভাবে অনুসরণীয় বিষয় হওয়ায় জগতের সকল লোকের সহিত সর্তোভাবে মিশিয়া 
উঠা আমাদের পক্ষে কথনই সম্ভবপর হয় না। আমাদের গুরুবর্গ কর্ম ও জ্ঞানকে 'ঠগের ধন্য বলিয়া থাকেন। 
ভক্তি্ন পথই আমাদের একমাত্র অনুসরণীয় পথ । ,যাহার! সেই পথের পথিক, তাহাদের সঙ্গই আমাদের প্রয়োজনীয়। 
শ্রীমন্হা গ্রস্ত তাঁহার অন্ত্যলীলায় দ্বাদশ বর্ষ যে ভাবে তাঁহার পরমণ্রে্ঠ অন্তরঙ্গ শীশ্বরূপ-রামানন্দ-সঙ্গে কৃষ্ণ কথা রজে 
গন্ভীরা-মধ্যে যাপন করিয়াছিলেন, তাহাই আমাদের একমাত্র অস্থশীলনীয় ও অনুসরণীয় বিষয় হউক। আয়ের 
ভাবে বিভাবিত মহা প্রত যখন তাহার দিব্য বিরহোন্মাদ-লীলাঁয় লোক-জনের সহিত ঘেখা-শুনার কাৰ্য্য, তীর্থ-ভরমণ- 
লীলা, প্রচার-কাঁ্ধ্য-পর্য্যবেক্ষণার্দি--সমন্ত কার্যয-ছাড়িয়া, গভভীরা-মধ্যে অহমিশ “কাই| মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন। 
কাই করে| কাহ। পাঙ ব্রজেভ্্নন্দন ॥ কাহারে কহিব, কেবা জানে মোর দুঃখ। ্রজেজ্রনন্দন বিন। ফাটে মোর 
বুঝ 1) এই প্রকার স্থতীব্র-বিরহ কাতর, তখন কেবল “রামানন্দের রষ্ণকথা, স্বরূপের গাঁন। বিরহ-বেদনায় 
প্রভুর রাঁথয়ে পরাণ ॥ তার স্থখ-হেতু সংঙ্গে রহে দুই জন!। ক্রষ্ণরদ-শ্রাক-গীতে করেন সাত্বনা॥ দুই জনার 
সৌভাগ্য কহন না যায় । প্রভুর "অন্তরঙ্গ" বলি” যারে লোকে গায়।॥ “সজাতীয়াশয়ে সসিগ্ক সাধৌ সন্গঃ স্বতে| 
বরে ।” শ্রীরূুপপাদের এই কথাটি আমাদের সঙ্গ-বিচারে বিশেষভাবে জ্ঞাতব্য । 

বহুশিয় কর! উচিত নহে। আমি কাহাকেও শিষ্য করি নাই, সকলেই আমার গুরুবর্ । তাহার! যেন 
তাঁহাদের অকৃত্রিম ভজনাদর্শ অনুসরণ করিবার স্থযোগ দান করেন। শতকোটি গোপীর শতকোটি মত হইলে 
রুফেব্িয়-তর্পণে বাধা পড়িয়া যা়। শরীবুষভাঙ্-নন্দিনীর আশ্গত্য-ব্যত্তীত মীধবের মন রাখিবার ক্ষমতা আর 
কাহারও নাই । “শতকোটি গোপী মাধব-মন। রাখিতে নারিল করি! যতন ॥ বেণুগীতে ডাকে ‘রাধিক।’-নাম। 
‘এস, এন, রাধে’ ডাকসে শ্রাম ॥ ভাঙ্গিতা শ্রীরাসমণ্ডল তবে। রাঁধা-অন্বেষণে চলয়ে যবে ॥ “দেখা দিয়া, রাধে, রাঁখহ 
প্রাণ |? বলিয়া কীদয়ে কাননে কাঁন॥ নিঞ্জন-কাননে রাধারে ধরিঃ। মিলিয়। পরাণ জুড়ী শ্রহরি ॥ বলে,_“তুঁছ 
বিনা কাহার রাস? তৃঁহ লাগি মোর বরজ-বাস”॥ এ হেন রাধিকা-চরপতলে। ভকতিবিনোদ ক্ন্দিয়া বলে ॥ 
“তুয়া গণ-মাঝে আমারে গণি!। কিন্বরী করিয়া রখ’ আপনি" || 
এর ফল পাইব, ভাহাতে কোন নিত্যমঙ্দলের কথা নাই। দেই জন্ ্ীমতাগবতে 
“জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি-সহিতং নৈষন্্যমাবিদ্কৃতম্”। মন্ুম্রজাতি সাধারণতঃ আস্বেন্দিয-ত্পণ-ব্যতীত আর কিছুই 
বুঝিতে চাহেন না । “আমার ুখ-সুব্ধা হউক অন্যের শত-সহত্র অস্থখ অস্থবিধার বিনিময়ে ইহাই কৰ্শ্মকাণ্ডীয় 
চিস্তাআোত। জ্ঞান-কাণ্ডীয় বিচার-_দগতের সখ ও অস্থথ উভয়কেই পরিত্যাগ করিয়া নিব্বিশেষ হইয়া য1ওয়া। 


আমার প্রীতি ও আমীর বীতরাগ পরিত্যাগ করিলে “মূরারেস্ত তীয় পন্থা?” বলা হয়। ছুই জনেয় প্রীতিতে বিরোধ 
লওয়াই নিঃদংশয়িত বিচাঁর। জ্ঞান ও কর্ণ ছুইটিই_ঠগের বিচার । কৰ্মী নিজের শক্তির 


সর্বশক্তিমান ভগবান্কে নিঃশক্তিক প্রতিপন্ন করিতে পারিলে নিশ্চিন্ত হন। 
ত না হওয়ায় আমাদের শক্তি পরস্পরে বিবাদমান! হইয়া পড়ে। 
পরস্পর বিবাদমাঁন এই জ্ঞান ও কর্ম্মের বিচার হইতে নিদ্কৃতি লাভের উপায় কি, তাহাই আমাদের সর্বাগ্রে চিন্তনীয় 
বিষয় হওয়া আশা । বাস্তব সত্যের জন্ত সমস্ত কার্য্য এবং সমন জ্ঞান উদ্দিই হইলেই সফল বিবাদ প্রশমিত হইয়া 
যায়, ভাহারই নাম ভক্তিযোগ। ‘একমেবাদ্বিতীয়ম' তগবানে যবাসর্বন্ধ সমর্পণ করার নামই ভক্তি বাঁ একায়ণ- 


কম্মের পথে আমরা যে সকল ন 


হওয়ার দরুণ ভক্তির পথ 
প্রাধান্ত স্থাপনে ব্যস্ত, আর জ্ঞানী 
কিন্তু এতহুভয়-ক্ষেত্রেই ভগবান্রে শক্তি বহুমাণি 


টব ডজন সনর্ভ 


পদ্থা। সঙ্জাতীয়াশয্ন শিপ অর্থাৎ সমঙ্জাতীয় আশয় উদ্দিষ্ট বিষয় হইলে ভক্তির পথ টিতে i টাল 
স্থাপনে যত্ব আসিয়। উত্ণথগামী হইতে হয়। আমার আশয় যেখানে পরিপূর্ণ ভাবে 1৬ ্ iB 
ক ভিত । “যার যার গুরু, তাঁর তা'র গুরুর জয়।”--্যিনি 

সেখানেই জানিব সাধুতা। নতুব! মর্ধহই অসাধুতা বিরাজিত। “যি রা ক 
যাহা করিবেন, তাহাই গ্রহণ করিয়া লইতে হইবে, ইহাতে ফোন মঙ্গলের বিচার নাই; আছে বেন -একমাম 
ভগবানকে বিশ্বত হইবার উপঘোগিত|। 

পরহ্থভীব কর্মাণি ন প্রশংসের্নগর্হয়েং,” (ভাঃ ১১২৮১) এই উপদেশটি অগ্রাহ CURA bE 
পরচর্চ্চায় আনন্দ উপভোগ করেন, তাহারা কখনও আত্মযমদল লাভ করিতে ধরেন? না। তাই আমরা প্রত্যেক 
দিন সকাল বেলায় উঠয় সর্বাগ্রে নিজের মনকে দু'শ ঘা জুতা, আর গাচ শ' ঘ। ঝাট] মারিয়। মনকে শিখাইতে 
হইবে--“মন, তোমার পরচর্চ। করিয়। লাভ কি? তোমার চর্চা তুমি করন! কেন? পিরচর্চকের গতি 
কোন কালে। অ্রীমন্তাগবত (১১/২৩।৪৫) বলেন :_-সমপ্ত উপায়ই মনোনিগ্রহরূপ ফল-লাতের জগ অন্থপ্িত হইয়!| 
থাকে। মনোনিগ্রহই পরম-যোগরূণে কথিত হইয়াছে। “পরচর্ট।”শবে “পর? বলিতে পরমেশখর-বিমুখ জনের 
চর্চ্চ।। উহাদার। অমঙ্গল হয়; কিন্তু ‘পর’ অর্থাৎ পরমেশ্বরের চচ্চার দ্বারা আত্মমগ্ন হ্য়। 

সাধু ও অসাধুর বিচার এক মহে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই ভগবানের কথায় না যাপন করিলে মিছা 
বাবাজী হইয়া গেলাম--হরিভজন হইতে সম্পূর্ণরূপে ছুট পাইলাম। দীত্তিকগণ কখনও হরিভজন করিতে পারে 
ম|। ভগবস্তক্তকে অগশ্মান করাই দাভিকের কাধ্য। এইজন্য গ্রীল দাসগোস্বামী প্রভু “সদা দম্তং ছিত্ব। কুরু রতিম” 
বলিয়া মাবধাঁন করিয়া! দিয়াছেন। অন্াভিলয কর্ম ও জ্ঞান মার্গে প্রবৃত্তিই দীনস্তিকতাঁর পরিচয়। তাহাতে হাতে 
হাতে ভুল বুঝিবার, ও'ভুল ঘটিবাঁর সম্ভাবনা । 

শ্রীচৈতগ্ুচরিতামৃত মধ্য ১৯ পরিচ্ছেদে শরীরূপশিক্ষায় এক্রশাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্‌ জীব। গুরু কৃষ্ণ- 
প্রণাদে পাঁয় ভক্তিনতা-বীজ ॥” ইত্যাদি কথা প্রসঙ্গে মহাপ্রতু যে-দকল উপদেশ করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে 
আলোচ্য হওয়। আবযক। ভক্তিলতার কৃষ্ণচরণ' ফল্পবৃক্ষে আরোহ্ণ-পথে যাহাতে ‘ধৈষ্ণৱাপরাধ’-রূপ মত্তহন্তি এবং 
'ভুক্তি-মুক্তি-বাঁহা,” “নিষিদ্ধাচার» 'কুটানাটা। “জীবহিংসন) ‘লাভ’, পুজ্ধ,” ‘প্রতিষ্ঠাশ প্রভৃতি উপশাখ| কোন বিশ্ব 
উৎপাদন করিতে না পারে তৎপ্রতি সাধকের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিলে 
ভক্তযদ-যাজ্জন অভিনয় সত্বেও ভক্তিহীনত| অবস্ুভাৰী হইয়া পড়ে, ফলে প্রাকৃত সহজিয়। বা কৰ্্মজ্ড়ম্মার্ভ হইতে হয়। 
সৰ্কেন্িয়ে সর্বক্ষণ একমাত্র স্বরাট লীলা পুরুযোত্তমের ইন্ডিয়-তপণই শুদ্ধতক্তির বিচার | সমন্তই এক কৃষ্ণ-তাঁৎপর্ধয- 
পর না হইলে পরস্পরে মতবৈধতা-_-বিবাদ-বিসমঘাদ অবস্তভ্ভাবী । 


আগাধা-গোবিন্দের সেবায়ই আমাদের সব্ব্থ নিযুক্ত হউক) আমাদের সব্যোন্িয় তীহাদেরই অঙ্গশীলনে 
প্রবৃত্ত হউক) অখিল রস অখিনরপামৃতমৃত্তি কুষ্টন্দ্রের সেবায় নিযুক্ত হইলেই টিটি ই ৰ সুশীল 
রস-বিবেক পরিপূর্ণতা লাভ করে। তাহা না হইলেই সমূহ বিপদ শনি রী ক, সোনাৰ্য্য-বিবেক বা 
তাহা কাহার জন্য, কে কোথায় কিভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, আর মহযুজাতি টি বড় বড় কথা বলিয়াছেন, 
ন! কেন বড় কথা আবিষ্কার করুন, তাহা কোথায় কি ভাবে, কাহার উদ্দেশে নি 22 চিন্তাধারায় যতই 
সমীলোচিত হইলে আধ্যক্ষিক তারই সম্পূর্ণ অকর্শণ্যত| গ্রতিগাঁদিত তো টে হংতেছে, তাহা নিরপেক্ষভাবে 
সেবায় না লাগিলে তাহ ‘ছায়া? হ্‌ইয়া গেল, তাহার মূল্য অন্ধ কপর্টকও রহি এ টা কথা হউক, কৃষ্ণ- 
মহস্ববদধি বা মহস্তে ঈখর-বুদ্ধি হইয়া ঈশ্বরে নরত্ব আরোপ বা মানুযের ক্রিয়া হণ ন|। আরত-সহজিয়াগুলি ঈশ্বরে 
কাহর গান গাহি বেড়ায় তাহা রাইকামব ইন্জিন নি I ঈশ্বরে আরোপ-দ্বারা যে রাই- 


হাঁদেরই ভোগের বিষয় হইয়া থাকে। 


ও 


শন সরস্বতী ঠাকুরের প্রয়োজনতত্ব বর্ণন ১৭৫ 


তাহারা নিজেরাও যেমন উন্ট1-পান্ট|, তাহাদের বিচারগুলিও তেমন। কিন্তু প্রাকৃত-সংজিয়া-দলের ব্যভিচার 
কখনও TR বা 7 নহে। 
কে হরিভজন করিতে হইবে। শীল ছাগোস্বামিগ্রহব মনঃশিক্ষার “দা দ্জং হিত্বা'-বিচার অস্থসরণ 
রি হইবে । সে এক উদ্দেশ্--এক গন্ধতি--এবায়ন-পন্থ। হওয়াই প্রয্নোজনীয়। বহবণ-গস্ব। হইলে 
পরস্পরের স্বার্থ লইয়া নানা প্রকার বিব।দ-বিসম্বাদ ত খত হুইবে। 
ভগবানের সেবার জন্য আমাদের দরকার পড়িস্বা গেলে তাহার স্যস্কে কি কথ! আছে, তাহা! আমাদের জানিয়া 
পাখা আবশ্বক, ভবিষ্যতে প্রয়োজন হইবে । এখানে থাকিতে পাকিতে ভগবামের সঙ্গে কিকিকাধ্য আছে ও পরে 


কি কি কাৰ্য্য হইবে এবং সেই কার্যের প্রতিকুলে কি কি কাধ্য আমাদের উদ্দেশ্যের প্রতিবন্ধক হইয়া পড়ে, সেই সকল 
বিদ্নের হন্ত hn পরিত্রাণেরই বা উপায় কি, তাহা জানিয়া রাখা দরকার । 


আরপ-সনাতন আরথুনাথ দাস--শ্রীনরো তম ঠাকুর প্রমুখ মহাজনগণের গ্রন্থে যে মকল কথা গাওয়া ষায়, সে 
সকল কথার সন্ধান রাখ! দরকার। তাহারা এ দেশর লোক ছিলেন মা, তাহারা সাক্ষাৎ গোলোকের বস্_ 
গোলোকনাথেগ নিজ-পারিকর । তাহারা 495০14৩ এর--বাস্তরবস্ত বিষয়-বিগ্রহের সহিত তদাখিত সম্প্রদায়ের 
ফি কি কৃত্য-কি কি কথাবার্ত। আছে, তাঁহার কিছু কিছু তাহাদের গ্রন্থদিতে রাখিয়া গিয়াছেন। অপ্রাকত 
রমবিচার সগষদ্ধে যাহা আ্োতব্য এবং শ্রবণের পর ষাহ! আমাদের কর্ত 1, তদিষয়ে বিশেষ সাবধানে আলোচনা হওয়। 
আবগ্তক। কিন্ত আমাদের ভাগ্যে তদন্থকুল যোগাযোগ না ঘটিলে কিছুতেই সুবিধা হইয়া উঠে না। গজ্জন্ত এ 
জগতে missing line ও cementing bridge দরকার হইয়া পড়িত্বাছে। 

আমন্তাগংতে জগৎ কি জিনিষ, জগতের অধীশ্বর জগন্ন।থ ফোন বস্ত, জগন্নাথের সহিত জগতের কি সম্বন্ধ তাহা! 
্মাদিং জগদণেষ সংস্বরূপ’ প্রভৃতি শ্নোকে বলা হইয়াছে । জগতের ভোক্ক-অভিমানীর ভোগা বিষয় ও জগন্নাথের 
ভোগ্য বিষয়গুলি এক নহে। ইহজগতের অনিত্য স্থখ-স।চ্ছন্্য-প্রাপ্রিই ভোগীর আকাজ্জানীয় বস্ত, ভগবানের সঙ্গে 
তাহাদের একপ্রকার সংস্রবই নাই। মাঝামাঝি বা মিশ্রভাবযুক্ত ধাহারা, তাহারাও ভগবানের সেবার কথ! কিছুই 
বুঝিতে পারেন না। এতছুভয়ের অতীত অবস্থা ধাহাদের, যাহার! সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে অগ্তাভিলাষিতাশৃগ্ভ জান- 
কর্মাঘনাতৃত হইয়া অস্থকুল-রুষ্তান্ুশীলনের বিচার বরণ করেন, তাহারাই কৃষ্ণ ভঙ্গনের সন্ধান পাঁন। মতুবা সে 
রহ্স্ত কাহারও ভেদ করিবার সামর্থ্য মাই। 

আল রঘুমাথদাসগোম্বামী বলিতেছেন শ্রীক্নপপাদকে অর্থাৎ শিষ্য বলিতেছেন গুরূপাদপদুকে--“হে সথি! 
আরূপমঞরি ! আপনি এই ত্রজমগ্ুলে বাস করিতেছেন, ব্রঙ্জে সচ্চরিআ-_-সতী বলিয়া আপনার প্রসিন্ধি আছে। 
আপনি কখনও' পরপুরুষের মুখও সন্দণম করেন না। আবার আপনি প্রোধিতভর্তৃকা) আপনার স্বামী দূরে বাস 
করেন। তবে ভর্তার অন্থুপন্থিতি কালে আপনার কপোল-দেশে যে সভোগের চিহ্ন দেখা যাইতেছে, কোন শুকপাখী 
কি এ কাঁধ্য করিয়াছে £” এরকম ধরণের কথা সাধারণ লোকের আলোচ্য বিষয় নহে। আপনি পরপুরুষের সঙ্গ 
করেন না, পতিগ্রীণা, সচ্চরিত্রা আপনি’ ইত্যাদি গুরুর এ চেহারাকে লক্ষ্য করিয়া ত বল! হইতেছে না। 
শিষ্বের মুক্তাবস্থায় গুরুকে ব্রজবাঁসিনী-বিচ!রে এসকল কথা বলা হইয়াছে । আীরতিম্চদী রঘুনাথ মুক্তবিচারে 
মূক্তবিচারের গুরুণাদপন্ম শীরপমঞ্জরীকে বলিতেছেন,_-“বোধ হয় শুকপাখীতে মুখট| ক্ষত করিয়াছে, নতুবা স্বামী 
নাই, অথচ সভ্তোঁগের চিহ্ন কেন [” এই যে অপ্রাকৃত পারকীয় রসের বিচার, যাহা শিয্য গুরুকে বলিতেছেন, 
ইহাই ভঞ্জনের কথা । কিন্ত ইহা ত’ সাধারণ ক্লাসের ব্যক্তির বুঝিবার নয়। আধ্যক্ষিকতা লইয়! শত-সহশ্র-বুগ 
যুগাস্তর ধরিয়া পড়ি) শুনিয়া অধোক্ষজ-পরতত্বের ভজন রহস্তের কথা কি বুঝিবে? মাঝে ত? অনেক 8৪০ পড়িয়া 
গেল! আধ্যক্ষিকগণ অক্ষভ-বিচার-্বার| অপ্রারুত ভূমিকার কথা বুঝিতে গিয়| নানা অনর্থ ঘটাইতেছে। এ জগতে 


টা ভজন মনত 
যে পাঁরকীয় রসের কথা অত্যন্ত হেয়, সে জগতে_যেখানে ভেজা এক ১ বাট, রা সন জর 
পরতব ত্রজেন্রনন্দন, আর সকলেই তাহার ভোগ্য, সেখানে পারকীয় i সর্বাপেক্ষা রঃ ধু ৪ 
কুলশিরো|মণিগণ-ফতকি বন্দিত হইয়াছে--'পারকীয় ভাবে হয় রসের উপ” । সাধারণ নীতিবাদিগণ ইহাতে নীতির 
অভাব দেখেন, অথচ এইটিই মুক্ত পুঝ্য পগের একমাত্র আলোচ্য বিষয়। 
এই সকল বিচারের গ্রন্থ আছেন, তবে মেই সমন্ত 5691000০০1৩. ঠাকুর মহাশয়ের গ্রন্থে যুক্ত-জীবমের ভঙ্জন- 
লালসার কথার কিছু কিছু ইঙ্গিত দেওয়া আছে। আল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অতি সন্ভপণে কিছু কিছু ইপ্লিত 
দিয়াছেন। তাঁহার কল্যাণ কল্পতরুর ‘অভিদার’ গীতি-শেষে আছে_ 
কেন মোর দুর্বল] লেখনী নাহি সরে। “মভিসারঃ আরঞ্ভিয়। সকম্প অন্তরে ॥ মিলন গভোগ বিগ্রলভা দি 
বর্ণন। প্রকাশ করিতে মাছি সরে মোর মন॥ দুর্ভাগ্য না বুঝে রাপলীগা তন্বপার। শুক্র যেমন নাহি চিনে 
মুক্তাহার | অধিকার হীন-জন-ম্গল চিন্তয়া। কীর্তন কারস শেষ, কাল হিচারিয়| ॥ 
অবশ্য ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তীহার এ গ্রন্থের পর আরও অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ভঙ্গনের ক্রমপন্থা উল্লজ্ঘম 
করিয়া যাহারা! অনধিকার-চচ্চয প্রবৃত্ত হয়, তাহার! ভগবত্তত্বে অপরাধী হইয়া মহাজনের বিচার-তাৎপর্য বোধে 
সম্পূর্ণ অপমর্থ হয়। বিষক্ব-বিচারে যাহাতে লোকের অক্থবিধা না হয় এজন্য missing line দেখাইয়া দেওয়ার 
প্রয়োজন হইতেছে । কি করিয়া আত্ম। পরজগতে কুষ্ট5রণ কল্পবৃক্ষে নীত হইতে পারেন; সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও 
প্রেমতক্তি ফি প্রকার, তার! নান! গ্রকারে বুঝাইবাঁর ষত্ব হইতেছে। ঠাকুর নরোত্তম, ্রীগ্ডামানন্দ ও শ্রীশ্রীনিবাস 
আচার্য্য প্রভুদের আঁমুগত্যের নামে বঙ্গদেশে নামা ব্যভিচার-জেত প্রবাহিত হইতেছে। প্রকৃতিজ।ত জগৎ এক জিনিষ, 
আর অপ্রাকৃত জগৎ যে সম্পুর্ণ অন্য জিনিষ, তাহ। অল্পবুদ্ধি লোক বুঝিঘ্না উঠিতে পারে না। অগ্রার্ুত-বিচারকে 
গ্রাকৃত-ব্যভিচারেন্ন অন্তর্গত করিবার এইরূপ ছুববদ্ধি সব্বতোভাবে গণ যোগ্য। “প্রাকৃত করিয়া! মানে বিষ্ণু 
কলেবর। বিষ্ণুনিন্দ। মাহি আর ইহার উপর ॥ 
সাধারণ অজ্ঞলোক 0০০-০১১০1৩ এর রাজ্যে বাধ করায় তাহার! কৃষ্ণ, কালী, শিব, বিষ্ণুতে তফাৎ বুঝে না। 
তাহার! শীমদ্ভবদগীতোক্ত__“কামৈস্তৈন্তৈহৃতজ্ঞানীং গ্রপদ্ান্তে অন্থদেবতাঃ। তং তং নিয়মমাস্থায় প্ররুত্যানিয়তাঃ 
্য়া॥” শোকের মর্ম বুঝিতে পারে না। মনুত্তজাতি কৃষ্ণকথা ছাড়িয়া অন্তান্ত কথায় ব্যস্ত হইয়! অন্য দ্বেব্তা পার 
রা দৌড়াইনেছে। ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাল্রোতে ভাগমান হইয়া ভিন্ন ভিন্ন কামনার বণবর্ত্তা হইতেছে । অমেধ্য-ভক্ষণ- 
প্রবৃত্তি, ধন-জন-পা ত্িত্য-রূপবতীভা ধা প্রভৃতির আকাঙ্জা, পরস্বাপহরণ-চেষ্টা, পরন্থথাসহিষুতা প্রভৃতি কতগ্রকাঁর 
অবিচারের কথা যে মাহষের নিকট আদিয়া পড়িতেছে, তাঁহার আর ইয়ত্তা নাই। 
অচেতনের দশ নশাস্ ও অপ্রারৃত জগতের চরমোৎকর্ষ সম্পূর্ণ বিপরীত। 
অপরমাধিক ক্লাসের লোককে টানিয়া আনিয়। নিরপেক্ষত| শিখান? 
যে জিনিযটি দিবার জন্য আমিলেন তাহার সন্ধান না পাইয় 
আশচীনন্দন গৌরহরি আমাদের হৃদয়কন্দরে ক্ফুত্রিপ্রাথ হউন, এ ্রার্থন৷ জাগিতেছে ন|। শ্রীটৈতন্তদেব যে 
বিশেষত্বের কথা বলিলেন, সে রাজ্যের কথা কেবল ভারতের কেন, জগতের কোন লোকই জানেন না। অখিল- 
রসামৃতমূততি ব্রজেন্দনন্দন উপাস্ত ১ ঘাদশ প্রকার রসে ‘রসো বৈ সঃ; তাহার ইন্দ্রিয় ত 
কথার কোন সন্ধান ন! রাখিগা উধাস্ভ-উপাসনা-নির্ণয়ে আমাদের ই না এই কল 
অয়-তপ*-বিচারই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। 
আল দাসগোম্ব।মী অন্তরঙ্গ! হ্বরূপশক্তির মূল আশ্রয়-বিগ্রহের 


কথা লইয়া যে সকল কথা বলিতে 
ছন, সে-সকল 
এখানকার কথা নহে। তাহার! অপ্র।কত জগতের বস্তু, সেখান-কাঁর কথাই বলিত্বেছেন। এ দেশের লোঁকগুলি 


মায়াশক্তির ছায়াশক্তির কথা লইয়া ঘুরিয়। বেড়াইতেছে। হৃতরাং ইহারা এক দিকে আর তাহারা এক দিকে। 


আমাদের কৃত্য পড়িয়৷ গিয়াঁছে_- 
পরষার্থ পথের সন্ধান জানান। শ্রীমন্মহা প্রভু 
[ই আমাদের বিচার অন্তন্নপ হইয়া যাইতেছে । 


প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের প্রয়ৌজন-তত্ব বর্ন ১৭৭ 


ইহারা বলিবে-_উহাদিগের বুদ্ধি কম, তাহারাই বেশী বুঝ দার। কিন্ত সী বলিয়া! থাকেন--"আমি বিজ, সেই মুখে” 
বিষন্ন কেনে দিব। শ্বগরণা মৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব ।” অর্থাৎ কের বিষ্য-গ্রহণটাই মুখতা) কষ্ণ সেই মৃধতা 
দূর করেন, যদি আমাদের হৃদয়ে কপটতা না থাকে। কিন্তু কপটতা থাকিলে অর্থাৎ কষ্ণকে সেবা! করিবার 
তাহার প্রতি অনুরাগ দেখাইবার ভান করিয়া কষ্েন্দ্রিয-তর্পণ-ব্যতীত অন্তরে নিজেন্্রিয়-তর্পণীভিলাষ পোষণ করিলে 
কুষের নিফপট রুপা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। 

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে তূক্কি মুক্তি দিয়া। কভু ভক্তি ন৷ দেন রাখেন লুকাইয়া ॥ 

Higher truth, better truth, more efficaciour truth— খালকার কোন কথ! নহে । Non-absolute 
এর কথ। লইয়া ধাহারা আছেন, উহাদের কথা নহে । অবান্তর কথ। লইয়া যাহার! সংয়াতিপাত করেন তাহাদিগকে 
‘বিদ্বান’ মাখা! দেওয়। যায় না। “দে বিশ্বে বেদিতবো | পরা যয়! তদ্বক্ষরমধিগম্যতে।” আধ্যক্ষিকদিগের বিদ্যা 
আদ্যক্ষিকী ব| অবিদ্য!। অধোক্ষজ্-সেবকগস অধোক্ষ-বিষ্কা। ব| পরমার্থ বিগ্যায়-ধিদ্যান্__অধোক্ষজ ভগবানের 
ইন্জিয়-তর্পণ বিগারেই তাহাদের বিস্তাবত্তা। শ্রীরাধিকা, শীনন্দ-যশোদা, প্রীদামাদি কৃষণগখা, রক্কক-পত্রকাদি 
কৃষ্নাস__ইছারা সকলেই কুষণপেবায় উন্মুধ। কিন্তু এ জগতের কান্ত, পিত:-মাতা, সখ॥, দাস প্রভৃতির বিচার 


বিপরীত জাতীয়, এখানকার সবই ভায়া। যাহারা! এই সফল ছায়ার মায়ায় মুগ্ধ, তাহারা অপরাবিদ্য। বাঁ অবিস্তার 
কিন্কর হইয়া! কামাদি-রিপু-কবলিত। ইহ জগতে এই কাঁমাঁদির হস্ত হইতে যদি কেহ পরিত্রাণ পাইবাঁর ইচ্ছা! করেন, 
তবে তাঁহার বাস্তব সত্যে অকপট গ্রন্থ হওয়। দরকার । অদ্ধা হইলেই অপ্রারত রাজ্যের কথা ধরিতে পার! যায়। " 


অদ্ধাই ॥edi॥৷ পর-বিগ্যার প্রতি শ্রদ্ধা না হইয়া বৌকাঁমির দিকে হইলে মঙ্গল হইবে কি প্রকারে? তাবৎ কর্ম্মাণি 
কব্বাঁত ন নিব্বিগ্যে ভ াঁবতাঁ। মতকথা-এুবণাঁদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ ভগবৎ কথা আবণে অন্ধ! না হওয়া পর্য্যন্ত 
মন্গত্তের নাম! বিষয়ে মতি দৃষ্ট হয়। এখানে যদি সংসারটাই প্রবল হয়, তবে সে দেশের কথাঁটী বিপরীত বলিয়! 
মনে হইবে | 

আমরা বৃথা সময় কাটাইতেছি না| এ জগতের কোঁন কথায় আমাদের দরকার নাই। কষ্ণপাদপদ্মই একমাত্র 
বাস্তব সতা, যে সত্য তাঁহাকে আগ্রম করিয়া বর্তমান নহে, তাহা কখনই সত্য নহে, তাহা মিথ্যা, তাহার অনুসরণ 
ধ্বংসের পথে লইয়া ষাঁয়। তাঁহার নিক্ষপট সেবাই আমাদের একমাত্র প্রয়োজন । তাহাকেই প্রকৃত সতোর অস্থসরণ 
বলে। শ্রীূপ-রঘুমাথের কথাই আমাদের একমাত্র জীবাতু হউক । 

কখন ভূতোছেগ দেওয়া উচিত নহে। ভগবানের সেবা করিলেই জীবে দয়া কর! হয়। জীবকে হরিভজন 
করানই সর্ক্োংকনষ্ট দয়া । নিজ-সৃখৈষণা প্রবল হইলে বিচার হয়__'আমাঁর হরিভক্তি বেশী হইয়াছে, আমার প্রতিষ্ঠা 
বেশী বাঁড়িয়াছে, সকলেই আমীর অদীন-_ইহার নাম বৈষ্ঞবাঁপরাঁধ। বৈষ্ণবাপরাধে অমঙ্গল হইবে। এক বুঝিতে 
আর বুঝা! এবং হরিভজন না করাই মূর্খতাঁ। 

এক সময়ে জীল জগন্নাথদাপ বাবাজীমহারাজ তাঁহার আঙিতাভিমানী এক বাঁবাজীর উপর বেগুনগাছে জল 
দিবার আদেশ করেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠারুর তথায় উপস্থিত হইলে__তজনকুটারের বাঁবাজীরা শ্রীল জগন্নাথদাস 
বাবাজী মহারাজের বিরুদ্ধে তাঁহার নিকট নালিশ করে। তাহাদের আপত্তি এই ছিল যে__-“আমর1 হরিনাম করিতে 
আপিয়াছি, আমর! বেগুনগাঁছে জল দিব কেন? শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাহাদের বৈফবাপরাধ লক্ষ্য করিয়া 
বলিলেন--“অন্গুকরণ করিলে হরিনাম হইবে না।* তিনি তিনজন বাবাজীর সংশোধনের জন্য তিন প্রকার ব্যবস্থা 
করিলেন-_ প্রথমটাকে চারি ধাম ভ্রমণ, দ্বতীয়টাকে দ্বাদশ পাট পরিভ্রমণ এবং তৃতীয়টীকে বেগুনগাছে জল 
দেওয়াইবার ব্যবস্থা করিলেন। 

নর্বক্ষণ মহতের অনুসরণ চাই, অঙ্থকরণ চাই না। অপসম্রদায়-ভুক্ত ব্যক্তিরা আহুকরণিক সম্প্রদায় 

ভজন (৬ষ্ঠ বেন্ত )--২৩ j 


১৭৮ ভজন সন্ত 


অনসরণ কাটা মাধন ও সিদ্ধ সর্বধবস্থায়ই বরণীয়। ভাবরাজ্যেও অনুসরণ করা যাইবে। “কৃষ্ণং চি. 
গ্রে্ঠং নিজসমীহিতম্‌। তত্তৎফথা-রতশ্ঠামৌ কুর্ম্যাদ্াদং ত্রজে সদ1। দেবা দাথকরূপেণ দিবরগেণ চাত্র হি। 
তডাবলিণ্া না কার্যা বর্গো কাছুদারত:।” হরিভঙ্গম বতীত যে স্মার্তবিধান, তাছ। কিছু নয়। Higher level 
এর কথা বুঝিতে পারিলেই জীবের জুবিধ! হুয়। শ্রীল রা রামানন্দের প্রাকৃত Eat দেবদাসাীদের 
ঘাঁন্না যে সঙ্জ| ও তাহাদিগকে যে কৃষ্ণ-গেবাশিক্ষা-প্রদান তাহার অঙ্করণই প্রাক্ৃত-দহচ্জিয়াগিরি। অশ্গকরণের 
দ্বারা কখনও স্থবিধ! হইবে না। আহম্থকপণিকেন| বেশীঘণ টি'কিতে গারে না। নাকে তিলক, মন্ত্র দেওয়া, ঠাকুর 
দেখাইয়া পয়দা নেওয়া, অর্ধোপার্জনের নিথিত্তুভাগবত-পাঁঠ প্রভৃতি আঁহৃকরণিক কার্য স্থবিধা হইবে মা। 
কৌগীন লই আর না লই হয়িগেবা হইতেছে কি না৷ দেখিতে হইবে। “যেযাং সএষ ভগবান্‌ দয়য়েদনত্তঃ 
সৰ্বাত্মনাঙিতগদে! যদি নিরব্যপীকম্‌। তে দুপ্তরামতি তরপ্তি চ দেবমায়াং নৈযাং মামাহমিতিদী: শশৃগালভগ্ষ্যে 
কগটতা পরিহার করিবার একমাত্র উপায়--শুদ্ধ-বৈষ্ণবের সেব| ও অনমুমূরণ। অঙ্গকরণে হরিভজন মনাই । 
তোমরা কেহ জনকই হও আর রামানন্দ রাই হও, পতিত হইও ন|। তোমাদের যাবতীয় চেষ্টা হরিসেবাঁয় নিযুক্ত 
হউক । ২৪ ঘণ্টা হরিকীর্তন করিয়া লোকের উপকার কর। কপটতা পরিত্যাগ কর। অস্মরণ ফর, অনুকরণ 
করিও না। আগপ্ডে দিন কাঁটাইও ন|। ভণ্ডামী যেন প্রবেশ নাঁকরে। পয়ঃগানকারী ব্রশ্মচারীর বা সন্যাসীর কোন 
স্থবিধা হইবে না। এ দেশের অল্লবিগ্ঠ/র পণ্ডিতের] জয়দেব বিদ্যাপতির ভাব বুঝিতে পাঁরেন না, অথচ নিন্দা করিয়! 
.থাঁকেম। পণ্ডিতাভিমানীর বিচারও অপরাধীর ছাঁত হইতে অব্যাহতি পায় না। বহু ব্যক্তি বহু শুদ্ধভক্তের 
অনুকরণ করিতে গিয়। অস্থবিধা্স পড়িতেছে। ভগবদ্তক্তগণ বড় কঠিন ঠাই। তাহাদের অনুকরণ করিলে জীবের 
অব্যাহতি নাই । . 

রসভত্ব_ীরপগগোস্বামী প্রভু ‘ভক্তিরদামৃতমিন্ধু' এনে বদের এই ন্বপ সংজ্ঞা দিয়াছেন। আমাদের বক্তব্য- 

রা গড়রস নহে। জড়রস সেই অপ্রান্কত রদেরই হেয়, বিকৃত, খণ্ড প্রতিফলন যাত্র। রসের সংজ্ঞা এই £_. 
“ব্যতীত্য ভাবনাবত্ম“যশ্চমংকার ভারভু:। হৃদি মত্বোজ্জলে বাং স্বদ্তে স রসে! মতঃ ॥”_ভাবমার পথ অতিক্রম- 
পূর্বক চমৎকারাতিশয়ের আধারশ্বরূপ যে স্থায়ীভাব শুদ্ধদত্ব-পরিযা্জিত উচ্ছল হৃদয়ে আস্বাদিত হয়, তাহাই ‘রঙ? 
বলিয়া বিবেচিত হয়। জগতে বিষয় ও আশ্রয়ের বহুত্ব, কিন্ত মূল আদর্শে বিষয় একমাত্র এক অদ্বয়তত্ব, তিনিই 
কষ) তাহারই সমস্ত আগ্রিতবর্গ। কৃষ্ণ আগ্রিত বর্গের কাহারও নিকট নিরপেক্ষ, কাহারও প্রতু, সখা, পুত্র ও 
কান্ড বৃ্াধন, যমুনা, কদঘৰ্ক্ষ, পুলিন, বং, গাভী, বেত্র, বিষাণ প্রভৃতি অচেতনপ্রায় চিন্ময়বন্ত শান্ত রসের 
আশ্রয়। রক্তক, পত্রক, মধুকঠ, প্রভৃতি তাহার অনুগামী ভৃত্য। ব্ৰজে শ্রীদাম, স্থদাম, বন্ছদাম প্রভৃতি তাঁহার 
তরি়দথা ইত্যাদি। এয ও মাধুধ্য-ভেদে ভগবতা প্রকাশ হিবিধ। নর-লীলার অপেক্ষা না করিয়াই যে 
গরমৈধ্বর্ধ্যের আবিষ্ভীব, তাহাকেই খশব্” বলে। যেমন গ্রকৃষ্ণ বহ্ৃদেব-দেবকীকে চতুভূর্জ-ন্ূপ ও অর্জুনকে 
যোগৈশ্বধ্ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই প্রকাশ ভগবানের এ্য-প্রকাশ। আর পরমৈধ্বর্য্যের প্রকাশ বা অপ্রকাশে 
মি নর্-সীলার অতিক্রম না হয়, তাহাকে “মাধ বলে। “গম, পুতমার প্রাণহরণকালে আীরুষের শুন-চুযণরূপ 
নর-বালকচেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইহাতে শ্ীকৃফের পরমৈখর্্য প্রকাশিত হইলেও এ 
করে নাই। আবার শরীরের পরমৈশবধ্য থাকিলেও কোথাও তিমি তাহা প্রকাশ না করিয়া সামা : 


সায় আচরণ করিয়াছিলেন ; যেমন দধি-দুগ-চৌধ্য প্রভৃতি। সমন শান আীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর বলিয়া স্তব করিলেও 


যশোমতী তাহাকে তাঁহার সামান্ত পুরাই বিচার করিয়াছিলেন। ঘিনি নিধিল বিশ্বের পালকগণেরও পালক 
সেই শীকষ্কে নন্দ-যশোদা তাহাদের পাল্য জ্ঞান করিয়াছিলেন। সখাগণ অতিশয় বিশ্রস্ত-সহকারে শীকৃষের স্বদ্ধের 


উপরে আরোহণ করিয়| নানাবিধ কড়া করিযাছিলেন। ব্রজদেবীগণ আীক্ষ্ণকে দেবগণের দার! বন্দিত দর্শন 


1 


প্রভুপাঁদ শ্রীল ভক্তিগিদ্ধাস্ত সরস্বতী ঠাঁকুরের প্রয়োজন-তত্ব বর্ণন ১৭৯ 


করিয়াও তাঁহাকে কান্ত-জ্ঞান করিতেন। শ্রীরুষ-চরিতরেই একমাত্র পরিপূর্ণতা রহিয়াছে । ইহাই মূল আদর্শ। এই 
পরমোঁপাদেয় মূল আদর্শের বিকৃত প্রতিফলনই মারিক জগতের অনিতা, হেয়, খগুরস-সমূহ। আকুষেঃ কৌন প্রকার 
হেয়তা আরোপিত হইতে পারে না। ব্রজ-গোপীগণের সহিত যে শ্রীকৃষ্ণের লীলা, তাহা! এই প্রাকত-বাঁজ্যের 
অস্থর্গত নছে। প্রারুত-রাজ্যে বিন্দুমাত্র অভিনিবেশ থাক! পর্য্যন্ত তাহ! আমাদের বুদ্ধির গোচরীভূত হয় না। 

কোন-কোঁন পাশ্ত্তাদেখীর ব্যক্তিগণ কুষ্ণ-লীলীর তাঁৎপর্ধ্য বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে ‘অশ্লীল’ মনে করেন, 
কেহ বা জপক-ব্যাখ্যাদি করিয়। সেই অনীলতাঁকে শ্রীপতাঁয় পধ্যবসিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন ) কিন্তু উভয় 
চেষ্টারই ফোন মূল্য নাই। শ্রীকষ্ণ-চরিত্র অক্ষজ-জ্ঞানের পক্ষে নিদারুণ লগ্ুড়াঘাত সদৃশ । বরং তথাকথিত নীতি 
রুষ্ণপাদপদ্মের পক্ষে বুদ্ধিভ্রংশের হেতু । ্ীক্ণ স্বরাট-পুক্য, নিরঙ্কুশ-ইচ্ছাময়্, পরম-ম্বতন্থ ) স্থতরাং তীহাতে 
'অন্লীলতা” বলিয়া কোন প্রকার জিনিষ থাকিতে পারে না। তাহার সমন্তই শ্রীল’ অর্থাৎ পরম শৌভাযুক্ত । 
বন্ঠ-ভীবের পক্ষেই শ্রীল’ ‘অশ্লীল’-বিচার। কিন্ত শ্ীকুষ্ণ সর্বশক্তিমান, নিরছুর্শ ইচ্ছাময়, অধোক্ষজ। 

ইহা! কেবল “আইডির বা ধারণা-মাত্র নহে, ইহ! বাস্তব-সত্য। এই জগতে কাব্য বা সাহিত্যের কথার মত 
ইহা! কেবল কথামাত্র নহে ) যাবতীয় সাহিত্য ও কাব্য শ্রীরষ্ণের পদনখ হইতে প্রস্থত। বৃন্দাবন সমস্ত অগ্রীকৃত 
সাহিত্য ও কাব্যের গীঠ। জগতের সাহিত্য ও কাঁবাসমূহ--যাহার এক একট ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখ! আলোচনা করিতে 
করিতেই প্রারুত লোক মুগ্ধ, বিস্মিত ও মোহিত হইয়া পড়েন, তাঁহা সেই অপ্রারত, অখণ্ড, অনস্ত সাহিত্য" 
বৈচিত্র্যের হেয়, সান্ত ও খণ্ড বিকুত-গ্রতিফলন মাত্র। 

ব্রজবণিতাগণের রচিত উপাসনাই কৃষ্ণের উপাঁসনা। কৃষ্ণ_পূর্ণশক্তিমান্‌, নিরস্কুশ-ইচ্ছাময় । পূর্ণশক্তিমানের 
একটি পূর্ণশক্তি আছে, সেই একই শক্তির তিনরূণ কার্য্য_(১) আনন্দ বা রসাস্বাদন-দান, (২) কর্তৃত্ব-পরিচীলন 
বা ভোক্তত্বসম্পাদন, (৩) সত্তা-প্রকাশন বা অস্তিত্ব-ব্ধান। প্রথমোক্ত শক্তির নাম হলাদিনী, দ্বিতীয় প্রভাবের 
নাম স্থিৎ ও তৃতীয় প্রকাশের নাম সন্ধিনী। কৃষ্ণের যাবতীয় ভোগ্য-বস্তুই সন্ধিনীর পরিণতি । শ্রীকৃষ্ণের ধাম, 
অবয়ব, বিলাঁসের উপকরণ প্রভৃতি যাঁবতীত ভিদবৈভবকে এই সন্ধিনী-শক্তি প্রকাশ করিয়। কুষ্ণের সেবা করিতেছেন ) 
সন্বিংংশক্তি ভগবানের অনুভব-কর্তৃত্, আনন্দের ভোকত উপলব্ধি এবং অদ্বয়জ্ঞানে ভগবজ-জ্ঞানের অনুভব করাইয়। 
কৃষ্ণের 'সেবা করিতেছেন; হলাঁদিনীশক্তি রসের বিবর্ধন ও নব-সবায়মান রস-চম্ৎকাঁরিতাঁর জন্য আপনাকে 
বহুভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাঁরাই ব্রজবণিত! $ ব্রজবধূগণ যুদ্তিমতী কুষ্ণগ্রীতি-পরাকাঁঠা) কৃষ্ণাকযিণী শ্রীরাধারই 
কাঁয়-বিস্তার। জীরাধাঁ_ক্লফের যাবতীয় এখবরী-শক্তির মূল-সাশ্রয়-সর্ূপ।। এই চিল্লীল|-মিথুন ( Divine couple ) 
একন্বরূশ হইয়াও আন্বীদক এবং আস্বাদিতরূপে ছুই-দেহ ! Mohaprobhu comes to establish sirvice 
through subordination to srimati Rodbika. 
তম বা উহাদের তুলনায় উচ্চ-দর্শন নছে__ইহা! অধোক্ষজ অদমোর্ধ 
দার্শনিক তত্ব। শ্রীল জীবগোদ্বামী তাহার ফট্মন্দর্ডে অধোক্ষজের সংজ্ঞা এইরূপ [দিয়াছেন,_যাহা ইন্দরিয়জজ্ঞান 
মালিয়া লইতে পারে না, তাহাই-_-অধোক্ষজ । সেই অপ্রীকৃত জ্ঞান বেবল গেবোন্মুখ ইন্জিয়ে হেচ্ছায় অবতীর্ণ 
হন, তখনই তাহা উপলব্ধির বিষয় হয়, নতুবা কুষ্তত্ব জাগতিক সর্বশ্রেষ্ঠ পাপ্তিতা, সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা, সর্বশ্রেষ্ঠ 
বুদ্ধিমত্তা, বিচারশক্তি কিছুর হারাই আংশিকভাবেও জানা মায় না। অথচ অনেকে তীহাকে প্রারুত-সাহিত্য 
বা দর্শনের মত মনে করিয়া ভোগ্য বুদ্ধিতে তাহা আলোচন! করিতে যাঁয়। তাহাদের কাছে অধোক্ষজ বন কখনও 
প্রকাশিত হন নী । আমরা বর্তমানে সষ্টকর্তার দ্বারা যে সকল ইন্দ্রিয় সরঞ্জামে ভূষিত হইয়াছি, তাঁহ! দ্বার! কখনও 


চতুর্থ বা পঞ্চম আয়তন মাঁপিয়া লইতে পারি নান! পারিয়া অনেক সময়েই “০ 00 109010” বলিয়া হীপ 
ছাড়িয়া বাচি। বৈকুণ্ঠ বা অধোক্ষ বস্তু ‘তুরীয়’ (চতুর্থ) কাঁজেই তাহাকে ধারণ! করিতে অসমর্থ হইয়! আমর! 


‘নিব্বিশেষ’ বলিয়া গৌজামিল দিতে চাই; কিন্ত অধোক্ষজ তৃরীয় পূর্ণবস্ত কখনও নির্কিশেষ নহেন। 


ইহী জগতের অন্তান্ত দশটী দর্শনের অন্ত 


১৮৪ ভজন সম্দর্ভ 


পরিপূর্ণ চেতনের বিভিন্ন অণুচেতনাংশ বিভু-চেতনে নিতাকাল আক থাকিয়া চর রা বিচি 
দ্বার! পূর্ণ-চেতনকে যে-ভাবে আক বা অমুরাগ প্রার্শন করেন, তাহাই চা । 3৫ bc 
পরমাত্মার সহিত নিত্যকাল ক্রীড়। করিয়া থাকেন, ইহাতে অচিদ্বাদের প্যায় আত্মার আবৃতাবগ্থা, অচিন্নাত্র-বাদের 
ন্যায় আত্মা ও পরমাত্মার পোপ চেষ্টা, চিন্াত্র-বাঁদের স্যায় আত্মহত্য| প্রভৃতি পাপ ও অপরাধ নাই। এখানে 
পরমাত্ম! ও আত্মার পুর্ণ বিকাশ--পূর্ণসৌন্্্য_পূর্ণ মিলন । 

এই দাশনিকতত্ব এতদূর দুরহ যে বিজ্ঞ, পণ্ডিত ও প্রণীনলোকও তাহাতে প্রবেশ অদমর্থ। কাজেই 
একান্ত সেবোনুখ হইয়! পুনঃ পুনঃ অধণ ন! করিলে এ মকল কথা ধারণা কর! অসম্ভব 3 কারণ, NL সাধারণ প্রচলিত 
কথার অন্যতম নছে। এই জন্য প্রীতচতন্যদেব “তৃণাদপি স্থনীচ’ ও “তর্বর ন্যায় সহিষ্ণু” হইয়া ভগবৎ কথ! আবণ 
কীর্তনের উশদেশ প্রদান করিয়াছেন। ৰ 

আচ্চিন ৫ শ্রীরূপ-সনাতন-্ররঘুনাঁথাদির শুদ্ধদাত্বিক পুজা বা মহাঁভাগবতগণের অর্চনের অভিনয় প্রাকৃত 
কনিষ্ঠাধিকারগত অর্চ্চম নহে, তাছ প্রেমনপ| ভাবসেব] বা সাক্ষাৎ সেবা। শ্রীৎঘুসাথদাসগোত্ামিগ্রভৃর হা গ্রতু- 
প্রদত্ত গ।ম।ল! ও গোবর্দন-শিলা-পুজা 'সম্্মজ্ঞানযুক্ত অৰ্চ্চন’ নহে, তাহা সাক্ষাৎ গান্ধর্বা-গিরিধরের পরম-রাগময়ী 
অন্তর! সেব|। শ্রীল কবিরাজগোস্বামী প্রভু গ্রচৈতন্যচরি তাঁমূতে অচ্চাপুজক শ্রীগুণার্ণবমিশ বিপ্র (আঃ ৫১৬৮) 
এবং গ্রমন্মহাপ্রভুর প্রদত্ত গোবর্দন-শীলা ও গ্প্নামাল'-পেবক নিখিল ত্রমজ্ঞকুলের গুরুদেব শ্রীশ্বর্ূপ-রপ-প্রিয়তম গৌর- 
পরমপ্রে্ঠ শ্রী রথুনাথগ্রতু--এই দুইজনের পুজানি্-মধ্যে যে পার্থক্য, তাঁহ| বিশেষভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন 
বিপ্র গুণার্ণবমিতের শ্রীমুষ্ঠির পৃজা-চেষ্টা-প্রদর্শন কনিষ্ঠাধিকারগত অঙ্চন; শ্রীল রঘুমাথদাসগোস্বামিপ্রভুর 
গিরিধারী-বিগ্রহ ও গান্ধব্বারূপিণী গঞামালার ভুদ্ধ-দাত্বিফ-পুজা সাক্ষাৎ রাঁধাকুফের প্রেমময়ী অন্তরদ্ব-সেব|। 

‘অৰ্চ্চন’ ও িজন?, ‘পূজা’ ও 'জেবা/-শবছর়ের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য বিরাজমান, তাঁহ! অনুধাবন ন! করিয়া অনেকে 
“অচ্চন।-শবে ‘ভজন’, 'পুজাশব্দে 'সেবা'কেই নির্দেশ করেন। নববিধা ভক্তিমূলে ভজন সন্তাবিত হইলেও অর্চন 
তান্তর্গত হওয়ায় উহাও “ভজন? বলিয়া গৃহীত হয়। 'দমগ্রভজন? ও ‘ভজ্রনাঙ্’’ এক তাঁতপর্ধ্যপর নহে । সন্ত্রমজ্ঞন- 
সহ অরচ্চোর উপাঁসনায় 'অর্চন” সংগ্লিষ্ট। উপচারসহ প্রপঞ্চগত-বিচাঁরে মধ্যাদামূলে ভগবৎসেবা “অর্চন? নামে 
অভিহিত। বিশরন্ত-সেবায় গৌরব-জ্ঞানের প্রথররশ্ি ক্ষীণ-গ্রভ প্রতীত হইলেও নিপ্ধ-কমনীয় চক্দ্রিকালোকের 
মাধুর্য্োৎকর্ষ কেহই অস্বীকার করিতে পারেন ন1। অর্নে স্থল ও স্ক্মণরীরগত সন্ধা নানাধিক বিজড়িত) 
ভজমরাজ্যে স্থূল ও হুন্মাতীত শরীরী ভগবানে মাক্ষাদ্‌ ভাব-সেবা-রত। সর্ধবোপাধি-বিনিম্ুক্ত ভজন-শীসের ইন্দ্রিয়- 
সমূহের প্রতীতিগত ভাব প্রাপঞ্চিক মাত্র নহে, তাহা ভাঁবনা-পথের অতীত অদয়জ্ঞানের সাক্ষাৎ সান্নিধ্য-বশে 
কালাতীত হইয়া অতীন্রিয়-দেবাগ্র। নিন্কিঞ্চম ভগবস্তজমপরায়ণ পুরুষ সংসার মুক্ত হইয়া 
জনসন হইতে মুক্ত হন, তখনই তাঁহার অষ্টকাল বা সর্বাল সেবা-প্রবৃত্তির উদয় হয়। সকল সময়েই সর্বরতো ভাবে 
একান্তিক নিষ্ঠাসহ কষ্ণভ্জন বৈষ্ণবেরই সম্তব। ইতরান্মিতায় সার্মক|লিক ভজন সম্ভবপর হয় না| লক্স্বরপ 
ভঙ্গনপর বৈষ্ণবগণই অষ্টকাঁল বা নিরস্তর রুষ্ণসেবনপর । 

অপ্রারুত লীলা অধোক্ষজ-মেবাময়ী, তাহা দেহাঁসক্ত বা অনর্থযক্ত ব্যক্তির বিচরণ-ভূমিকা নহে। সাধন ও 
সিদ্ধির ভূমিকায় বিবর্ত উপস্থিত হইলেই জ্রীব 'প্রাকৃত-মহজিয়া, হইয়া গড়ে। রাগ [মুক্ত পুরুষেরই অগ্রাকত 
রাঁসাদি লীলা শবণে অধিকার ) অনর্থমুক ব্যক্তিই লীলাম্মরণের অধিকারী । ভাবনার পথ অতিক্রান্ত হইলে শুদ্ধ- 
সতবৌজ্জলচিত্তে যে অধোঁক্ষজ-লীলা-কল্লোল প্রবাহিত হয়, তাহা কখনও প্রাকৃত কিম ভাবনা ব ERR 
আত্মার শুদ্ধ সহজ ভাবকে কত্রিমতায় পরিণত.করিলে বা আরোহবাদীর ধারণামূলে কৃত্রিমতাঁর দ্বারা সহজভাঁব- 
প্রাপ্তির আশা করিলে ফলকাঁলে বিপরীত ফলই লাভ হয়। যাহার! এইরূপ কৃত্রিম উপায়ে লীলা-ম্মরণাঁদির পক্ষপাতী; 


যখন কৃষ্ণেতর বাসনীবদ্ধ 


গুল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রয়োজ্ন-তথ বর্ণন ১৮১ 


তাহারাই অপ্রাক্ৃত সহজ বৈষ্ণবগণের নিকট আঁহুকরণিক 'প্রাকৃত-সহজিয়া” বলিয়া! গণা। ইহারা অধোক্ষজ- 
সেবামন্্ী কৃষ্ধ-সীলাঁকে ভোগান্তর্গত বাঁপাঁর মনে করে--“ততৎপরত্বেন নির্্বলম্” ও “তৎপরো ভবেং” পদের বিক্ৃতার্থ 
করিম! অপ্রারততবে প্রাকবত্বের আঁবর্ভমী নিক্ষেপ করে। “তাদুশী ক্ৰীড়া” শব্দের অর্থ-ভ্রমে ইন্দিম্ন-তর্গণে নিমগ্ন হয়। 
কিন্ত গ্ররুত্ত প্রন্তাবে অপ্রীকৃত রতিই “তাদৃশী” শব্দের মুখার্থ। যাহারা বিখিলিজের ‘ভবেং’ পদ দেখিয়া এই রুচিলভা 
রাঁগান্তগ-পথকে অধিকার-নিররশেষে সনর্থযুক্ত ভোগীরও বৈধ পথ মনে করে, সেই প্রাকৃত কাঁম-লুব্ধ জীবের সমদ্ধ- 
জ্ঞান লাভ করিবার পরিবর্তে প্রারুত-বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া। নিজ ভোগময় রাজ্যে অবস্থানপূর্বক সাধনভক্তি পরিতাগে 
কৃষ্ণের রাসাদি অপ্রাক্কৃত বিহার বা লীলাকে নিজ-সদৃশ প্রাকৃত-ভোগের আদর্শ জানিয়া কিংবা নিজেকে নিজেই 
বঞ্চন|। করি! তাঁহার শবণ-স্ীর্তনাদ্ি করিলেই জড়কাঁম বিনষ্ট হইবে,_প্রাকৃত-লহজিয়া-সমশরদায়ের এরূপ 
বিগ্রলিগ্যাঘুক্ত বা আঁত্মবঞ্চনামূলক বিচারকে নিষেধ করিবার জম্কুই ভাগবত-বক্া শ্রীশুকদেব ‘অদ্ধ'-শব্দ এবং মহাপ্রভু 
‘বিশ্বাস’ শব্দের উল্লেখ করিস্কাছেন। শ্রীশুফদেব গোস্বামী বলিয়াছেন,_নৈতৎং সমাচরেজ্জাতু মনসীপি হনীশ্বরঃ। 
বিনশ্ঠত্যাঁচরন্মৌটযাদ্‌ মথারুদ্রোহন্ধিদ্ং বিযম্‌ ৷ ( ভাঁঃ ১০৬৩৩, )_লামর্থাহীন অনধিকারী ব্যক্তি মনের দ্বাৱীও 
করাঁচ এরূপ আঁচরণ করিবেন না। কুদ্র সমুদ্রজাঁত বিষ-ভক্ষণ করিয়াছিলেন। মৃঢ়তা-প্রযুক্ত যদি কেহ দেবূপ আচরণ 
করেন, তাঁহা হইলে তিনি বিনাশপ্রাথ হম। 

শ্রীন সনাতন গোস্বামী প্রত বৃহভাগতামৃতে :-তুমি যর শ্রীমংরু্ণপদকমলের অপেক্ষা! কর, তবে নাম সংকীর্ততন- 
বহুলা, কর্মজ্ঞানাদি-বিনিন্মুক্তা, বিশুদ্ধাভক্তির আচরণ কর 1৮ যাহার! সমস্ত সাধন ও সাঁধ্যে অপেক্ষা রহিত, 
কেবল মাত্র গ্রীমান্‌ মদনগোঁপালদেবের পরম-মহা-প্রিয়তম! খধভানবীর দাস্তের অভিলাধী, তীহারাই 
সর্্ুতোহদাঁধারণী পরম-পরাঁকাঠাপ্তার্থা অনির্বচনীয়। স্বাভাবিকী প্রীতির বশবর্তী হইয়া শ্রীরীস-রসিকের নাম 
উচ্চৈঃস্বরে সম্যক অর্থাৎ নিরপরাধে কীর্তন করিয়া থাকেন।” ইহার দ্বার রাঁধাপদাস্তোছ-সেবা-দা শ্তাভিলাধিগণের 
লক্ষণ বলিলেন অর্থাৎ তাহারা নিরস্তর নাম-দংকীর্ভনপর । 

ভুক্তি-দুক্তি-সিদ্ধিকামীদের মধ্যে বিবাদময়ী সাপত্যভাব বর্তমীন। কিন্তু সাঁপত্বাভার একেবারে পরিহৃত 
হইয়াছে রাসস্থলীতে । প্রত্যেক গোপী তা'দের ভজনীয় বস্তুকে নিয়ে আনন্দে মণ্ডলী নৃত্য ক’রেছেন। অনুচা, পরোঢা 
প্রভৃতি গোঁপীগণ আর্যপথ, স্বজন পরিত্যাগ করে কৃষ্ণ পাদপদ্মে এসে উপস্থিত। মান্মাবাঁদীর কপটতা 
ধরা পড়েছে এই রাসস্থলীতে ৷ পাওয়া জিনিষটা মাধুর্য কির্নপ, তা’ মুক্তাবস্থায় বুঝতে পারা যায়। কৃষ্ণের সর্ববাঁপেক্ষ! 
অনুগ্রহ বেশী কার প্রতি ভা” জান! দরকার । গোপী ব! যুখেশ্বরী হওয়ার অভিমান ক্ষুদ্র চেষ্টা ; কিন্তু রাধিকার 
পাল্যকিন্ধরী অভিমানই বড় কথা। ভক্তি প্রচুর পরিমাণে লাভ হ'লে কুগুতীরে নিত্যস্থান আছে জান্তে পাঁরি। 

প্রীরাধিক1 পারকীয়-বিচারে কৃষ্ণের সহিত সঙ্গত না হ'ন, এজন্য অভিমন্থা অরিষ্টাম্থরের দারা বাঁধা প্রদান 
করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ সেই চতুষ্পদ অরিষ্টাস্থরকে বধ করেন। শ্রীরাধা নিত্য! কুষ্ণপত্বী। জড়-জগতে বহু নাঁয়ক। 
কিন্তু গোলোকে একমাত্র কুষ্ণই নায়ক। আর সঙ্কল নারী__রমা, লক্ষ্মী, ভগবতী প্রতৃতি সকলেই রাধার কায়বুহ। 
এ জগতের সাধারণ স্থনীতি অপেক্ষা গোলোক-নীতি অনন্তগুণে শ্রেষ্ট জানাইবার জন্যই অপ্রাকৃত পারকীয় বিচার 
প্রকাশিত হইয়াছে। গোঁপীজনবন্রভ একমাত্র পতি। “গোপী” শব্দের অর্থ রক্ষিতা”, অর্থাৎ তাহাদের সর্ব-্ত্ব 


একমাত্র কৃষ্চ-কর্তৃক রক্ষিত। কৃষ্ণই একমাত্র তাহাদের একচেটিয়া ভোক্তা । “জগন্নাথবলভ” নাটকে শ্রীরায় 


রামানন্দ আরিষ্টাস্থরের বাধা অপসারিত করিয়া শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মিলন প্রস্দ বৰ্ণন করিয়াছেন বলিয়া! রাঁয়- 


রাঁমানন্দকে মহাপ্রভু এত আদর করিতেন। নি 
কুণ্ডতীরে ২৪ ঘন্টাকাল রাধার নিকটে কৃষ্ণের অবস্থান। রাধাকুণ্ডে মধ্যাহকালে লীগাঁ-কাঁলে অন্তন্থানে 


পীকষষ্ণের অনবস্থান হয়। কিন্ত সর্বক্ষণই কৃষ্ণ রাধাকুণ্ডে:অবস্থান করেন। 


শর্ট. ০৮ 


১৮২ ভজম সন্দর্ভ 


চক্জা, শৈব্যা, প্রভৃতি রাধাকুণ্ডে প্রবেশ করিতে পারে না। বল্লভাঁচার্ধা, হরিবংশ, নিধার্ প্রভৃতি 
সংগদায়ের ব্যক্তিগণের পীরাধাকুণ্ডের ভঙ্গন রহন্তে প্রবেশ নাই। তাঁহার! যদিও রাধার অঙ্থগত বলিয়া বলেন, 
তথাপি গৌড়ীয়গণের সহিত ঙাহাদের বিচারের পার্থকা আছে। যদিও নি্বার্ক-সমপ্রদায়ের দশ-শ্লোকীয় মধ্যে 
গৌডীয়-ভজনের অনুকরণ দেখিতে পাওয়া যায়। তথাপি তাহারা গৌড়ীয়ের য় রাধার একচেটিয়। স্বাদ 
মধ্যাহ্‌-বিহারী শ্রীকুষের অঙ্থশীলন করেন ন|। প্রীন্বপাহ্ছগভঙ্গনপদ্ধতিতে প্ররাধাভাববিভাবিত শ্রীগৌরনুন্দরের 
প্রদশিত যে অনুকূল কষণহধীলন-_-“রাধার-কুষের? অনুশীলন, তাহা অন্ত সম্প্রদায়ের আহ্করণিক বিচারে নাই। 

বৈকুণ্ঠ অজের অবস্থান-ক্ষেত্র বটে। কিন্তু অজ্জবস্ত অজত্ব পরিত্যাগের লীলা প্রকাশ করিয়া নিজের ত্বত্ত 
প্রকার করিয়াছেন মধ্রায়। যথ্রা কেবল-জ্ঞান-ভূমি। অঙ্গ জন্মগ্রহণ করায় মানব-জ্ঞানের ঘার| অধিক বোঁদব্য 
হইয়াছে মথুরায়-__বৈকৃঠ অপেক্ষা। 

বৃন্দাবনে গোপনে নৈশবিহার, আর গোবর্দনে গরু চরাইবার সময় গোঁপীগণের সঙ্গে বিহাব ; এজন্য এখানে 
কষণ--উদ্দারপাণি--১০৪৫৭-৭০৮-৫৮ এ গোপীরমণ রুষ্ণ। আবার গোবর্দন হইতে রাধ!| ক্ষ্কে লইয়া নিজন্বস্থানে 
শীরাধাকুণ্ডে লইয়া যা’ন_-মধ্যাহ-বিহারের জন্য । শ্রীরাধার স্বায়তীকৃত কৃষ্ণ একমাত্র রাধাকুণ্ড। রাধাঁকুণ্ডে গোৌড়ীয়- 
বৈফ্বভজনরহস্তের সর্বোচ্চ দুর্গ। এজন্য স্বয়ং মহাপ্রভু আরিট্গ্রামে শ্রীকুও দেখাইয়া দিলেন। রাধাকুণ্ডে সর্বতীর্থের 
অবস্থান। রাধিক্কার পাদনখ-শোভায় সকল ethical! principle আবদ্ধ আছে। এই জগ্তই রাঁধাকুণ্ডে সর্ধবতীর্থের 
আগমন। “বরজ-বিপিনে যমুমা-কুলে মঞ্চ মনোহর শোভিত ফুলে ॥* ‘শতকোটি গোপী মাধব-মন। রাখিতে নারিল 
করি? যতন ॥” “রাধা-ভজনে যদি মতি নাহি ভেলা। কৃষ্ণভজন তব অকারণ গেল ॥” 

রাগ ভিনটি_(১) যমুনরাদ (বুন্দাবনের ধীর-মমীরে ), (২) গরাসৌলিতে রাস (গোবর্দনে )ও (৩) 
রাধারুণ্ডে রাস। রাধাকুণ্ড হইতে রাধার চলিয়! যাওয়ার কথা নাই। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধৰ্শোর 0৪০1৫ ৪৮০৬৭ এ পাঁচটা 
গ্রন্থের কথা কবিরাজ গোস্বামী প্রভু উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থ মহাপ্রভুর আলোচ্য ছিল--(১) চণ্ডীদাঁস, 
(২) বিদ্যাপতি, (৩) রায়ের নাটক-গীতি, (৪) কর্ণামৃত, (৫) শ্রীগীতগোবিন্দ। স্বরূপ-রামানন্দ-সনে মহাপ্রভু রাত্র-দিমে, 
গায়, শুনে পরম আনমে ॥ বিষ্ণুন্বামী বা নিষ্বার্কের সময় রহস্ত উদ্ঘাটিত হয় নাই। স্বয়ং মহাপ্রভু রহস্ত উদ্ঘাঁটিত 
করিলেন। শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমময়ী উপাঁপনাই সেই রহস্ত। ূ্ব-পুর্ব আচার্্যগণের সময় বিজ্ঞান-সমধ্িত জ্ঞান 
পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াঁছিল। কিন্তু রসস্ত অঙ্দ্ঘাটিত ছিল। কারণ, স্বয়ং বস্তু ন! হইলে কেহ রহস্ত প্রদান করিতে 
পারেন না। ইহা ভগবান্‌ চতুঃক্সোকীতেও বলিয়াছেন__“জানং পরমগ্ডহ্‌ং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম। সরহস্তং 
তদ্চ গৃহাণ গঢিতং অয়া।* কপাল পৌঁড়া থাকিলে এই রহস্তের মধ্যে আমরা প্রবেশ করিতে পারিব না। 
২৪টি ঘণ্টা অশ্থকুল কৃষ্ণের অমুশীলন না করিলে এই রহস্ত অনুদ্ঘাটিত থাকিবে। যাহার! মহাপ্রভুর আশ্রিত নহেন, 
্বরূপরূপান্থগবর শ্ীগুরুপাঁদ্পদ্মের বিশেষ বিশন্ত সেবক নহেন, তাহার! এই রহস্ত জানিতে পারেন না। 

আমরা গৌঁড়ীয়েররযপাহুগসপ্দায়। আ্রীরপের আশ্ুগত্যে সেব। ব্যতীত আমাদের আর কোনও কথা নাই। 
প্রীরপান্গগণের অঙ্গত বলে আমরা তা'দের নামে যে কলঙ্ক আরোপ করেছি, সেই কলঙ্ব-পন্ক হ'তে শ্রীরূপের 
উপদেশামৃত আমাদিগকে উদ্ধার করবার জন্য যে “কল কথা ঝলেছেন তাহা শ্রবণ কর! দরকার।  শ্রীবুষভাঁছ- 
নন্দিনীর কৃপা লাভ ক’র্‌তে হ’লে পররপমগ্ররীর আহগত্যবাতীত উপায় নাই। শ্রীরঘুমাথছাদ গোস্বামী শ্রীরূপের 
স্কপ্রধান অহগ। শ্রীদীব রঘুমাথের অন্ুগ। শীর্পগোস্বামী যে উপদেশ দিয়েছেন, তাহা পরমহংস বৈষবগণের হৃদয়ে 
প্রকাশিত আছে। ভনাধাহওুতট জহুধীপ বা বৈৰ কিংবা মধ মগলের তায় পবিত্র ভীর্ঘ-মাত্র নহে ; ্রীরাধাপাদ- 
প্ম-ভিখারীগণের আশ্রয়ণীয় আর কোন বস্তু নাই। শ্কুণুই তাঁহাদের একমাত্র আত্রয়স্থল। সেই কুণ্ডের পথে কিরূপে 
ষে’তে হঃবে, ‘উপদেশামৃত’ সেই সন্ধান দিয়েছেন। 


শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের প্রয়োজ্ন-তত্ব বর্ণন ১৮৩ 


প্রীরূপের প্রথম শ্লোক-__পরমহংগণের স্থদয়ে গ্রীকূপের বাণীর আভাস পাওয়া যায় বলে। মহাভারতের 
হংসগীতার একটি শ্লোক শউপদেশীযুতের ক্লোকের সহিত এক | সেটি এই,“বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধ-বেগং জিহবা" 
বেগমুদরো পন্থবেগম্‌। এতান্‌ বেগান্‌ যে। বিষহেত ধীরঃ সর্ববামপীমাং পৃথিবীং স শিশ্তাৎ ॥ 'বাকা-বেগ”-_ শ্রীকষণ- 
কথা ও গ্রীকাফোর কথা ত্যাগ কারে অন্ত কথ! বলার নাম বাক্য-বেগ। মৌন হ'য়ে বসে থাকাটা ও বাক্য-বেগ_-সেটা 
অব্যক্ত বাকা-বেগ। ধারা জগতের অনেক কিছু গ্রাম্য কথা ঝলেছেন__এজন্সেই হউক ব। ূর্বঙ্ন্মেই হউক, ধা'দের 
বাকৃশক্তি স্বৈরীণীর মন, গ্রায্যকখাতেই ব্যন্ত হ'য়ে রয়েছে, তার! তী'দের পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক’র বার জন্য অনেক কথা 
বলার পর খাঁনিকট। বিশ্রাম নিবাঁর ইচ্ছায্ন মৌন হয়ে থাকেন । কেহ স্থাহে একবার মৌন হচ্ছেন, কেহ বা যুগ- 
যুগান্তর ধারে মৌন থাঁক্বার অভিনয় কর ছেন। কিন্ত তী'দের অস্থরে অব্যক্ত বাকবেগের কামান গুলিভর। অবস্থায় 
রঃয়েছে। এ প্রকার কুত্রিম চেষ্টা দ্বারা কখনও অত্যান্তিক মঙ্গল হ'তে পারে না। যে জিহব। কৃষ্ণকথা কীর্তন 
করে, ভাঁহাই পভী। আর যে জ্িহ্ব। ভেকের হ্যায় গ্রাম্য কোলাহল ক'রে, অথবা অজগরের স্তায় চুপটি ক'রে ঝসে 
থেকে অব্যক্ত বাক্যবেগের প্রশ্রয় দেয়, সেই জিহ্বার সতীত্ব'নাই। আমাদের মৌন থাকবার কোন প্রয়োজন নাই। 
আমরা মহাবাক্য শুনেছি, __“কীর্ভনীয়ঃ সদ! হরি:"-_সর্বদাই হরিকীর্তন করতে হ'বে। কৃষ্ণান্ছশীলনের বিভিন্ন 
রসের রদিকগণের তত্তদ্রসের আশ্রয় ও বিষয়ের আলোচনা করা কর্তধ্য। ভগবস্তূক্তের অন্ত কোন প্রকার জীবন নয়। 
তাঁদের জীবন কেবলাভক্তিময়__কুষেব্দ্রিয়তপর্ণের অন্থসদ্ধানময়। তা'দের ভক্তি জানমিআ।, যোগমিশ্রা বা 
তপন্তামিশ। নহে। তী'দের সমগ্রন্ীবন__কক্ঃসেবা সর্বন্য, কৃষ্ণসেবা-জীবাতু। 
অপ্রাপ্ত গোপীপদরেণু শিরে ধারণ ক'রে সম্রাট, হ'তে পাঁরুলে রুষ্ঃসেবা হয়। নিকি্চম বৈষ্বগণের পদপরাগ 
শিরোভূষণ ক'রলে সর্বনিদ্ধি হ়। “নৈযাং মতিভ্তাব' ( ভাঃ ৭1৫৩২ )। সুস্থ ব্ৰাহ্মণাদি সকলেরই একমাত্র কৃত্য_ 
কৃষ্ণমেবা ১ ত!’ না হ’লে সকলকেই যমদণ্ড হ'তে হয়। ্রীদ্ু।গবতে যমরাজ তর দূতগণকে বলেছেন,_-তানানয়- 
ধ্বমমতো! বিমুখাঁন মুকুন্দপদারবিন্দমকরন্দরসাদ দম । নিষ্ি্নৈঃ  গরমহংসকুলৈরসদৈজুষ্টাদগৃহে নিরয়বত্মনি 
বন্ধতৃষ্যান্‌ ॥ জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্গুণনামধেয়ং চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্‌। কৃষ্ণায় নো নমতি হচ্ছির 
একদাঁপি তাঁনানয়ধবঘসতোইকতবিষ্ণুরুত্যান্‌॥ ( ডাঃ ৬৩/২৮-২৯ ) - 
মনমঃ ক্রোধবেগম্ত__মনের ছু'রকম বেগ,_পরম্পর প্রণন্ন ও পরস্পর বিরোধ, শ্রীতিবেগও বিরোধ-বেগ। 
“জিহবা, উদর ও উপস্থ বেগ”--এই তিন প্রকার শারীর-বেগ। কায়মনোবাক্যবেগ যে ব্যক্তি সংযত ক’বুতে 
পারেন, তিনিই ত্রিধ্তী। এই ত্রিবিধ বেগ কৃষ্ণদেবায় নিযুক্ত করাই গোস্বামিত্বের লক্ষণ । কৃষ্ণতজন ক’রুতে 
হ’লে গোস্বামী’ হ’তে হ’বে। কাম্যবনবাসী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ত্রিদণ্ডি-গোদ্বামী ছিলেন। 
প্রীক্লপের দ্বিতীয় উপদেশ £_“অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্লে! নিয়মাগ্রহ:। জনমঙ্দশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়ভির্ভকি- 
ধিনশ্ততি ॥” অত্যন্ত আহার, প্রচুর পরিমাণে অর্থসংগ্রহ, বলসংগ্রহ, প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহ_এ সকলই ‘অত্যাহার’। 
সকল বিষয়ে “যাবন্নির্বাহ প্রতিগ্রহ'ই হ’বে বৈষ্ণবের বৃত্তি । 'প্রজল্'__কুষ্ণভজনের কথা ছেড়ে দিয়ে বাদবাকী 
সকল কথাই প্রন্জমন। জাগতিক পাপ-পুণ্যের কথ।--সকলই প্রজ্ল্প। ‘নিয়মাগ্রহ’ ব’ল্তে নিয়মে অত্যন্ত আসক্তি 
ও অনাশক্তি উভয়ই বুঝায়। নিয়মে আসক্তি ক'রে কৃষ্ণভজন ছেড়ে দিব বা কৃষ্ঃভজনের নিয়ম ত্যাগ ক'র্ব_এ 
ছু'টোই হরিভঙ্গনের প্রতি বিমুধতা। প্রাধাকুণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ সেবকবর রূপাহুগবর শ্রীল দাঁসগোস্বামী প্রভুর সম্বন্ধে 
প্রীদ কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন,__“রঘুনাথের নিয়ম যেন পাঁষাণের রেখা।” (চৈঃ চঃ অঃ ৬/৩৯)। ‘জনস্ঙ্গ’ 
বালতে__কৃ্ণজন-বিসুখের সঙ্গ বুঝায় । বহু বহি ধনী, মানী, জ্ঞানীকে শিষ্য মনে ক'রে তা'দের সঙ্গ বা কৃষ্ণা 
ভক্তের সঙ্গই জনসঙ্গ। কাফের সহিত সঙ্গ জনস্গ নয় 
ভ্রীরপের তৃতীয় উপদেশ “উৎসাহাযনিশ্চয়ান্ৈ্যাং ততৎকর্বপ্রবর্তনাৎ। স্ত্যাগাৎ্সতো | বৃতে; ষড়.ভিভক্তিঃ 


১৮৪ ভজন-সন্দর্ড ৃ 
প্রসিদ্ধতি॥” রুষণমেবায় উত্তরোত্তর উত্সাহ, কুষ্ণসেবাস্ই সমন্ত মঙ্গল হ'তে পারে, এরূপ নিশ্চয়, যে যে কার্ধ্ে 
কষে সুখ উৎপন্ন হয়, সেই সকল কার্ধ্য সাধন, কৃষ্ণা ভক্তের সঙ্ঘতা।গ, অবৈধ স্বীসঙ্গী ও যোযিত্মদীর সদ পরিব*্জন, 
সাধুমহাজনগণের সাচাগ্সের অঙগবর্ভন-_-এই ছয়প্রকার ভক্তির অনুকূল কার্ধোর দারা ভক্তিমিদ্ধি হয় । 

গ্ৰীরূপের চতুর্থ উপদেশ-_হচ্ছে সঙ্গ-বিষয়ক | সঙ্গ কা'কে বলে এবং কি কি ভাবে আমাদের অপরের সঙ্গ 
হয় ? ‘দাতি গ্রতিগৃহাতি গুহ্মাখ্যাতি পৃচ্ছতি। ভুঙক্ে ভোজয়তে টন ষড়বিধং প্রীতিলক্ষণ ম্‌॥” কৃষঃভজন- 
কারীর যে কিছু প্রয়োজনীয় দ্রব্য, তাকে প্রীতিপূর্বাক দান ক’র্তে হ’বে। আর ভক্তের দেওয়া জিনিষ 
গ্রহণ ক'রুতে হাবে। প্রকৃত কৃষ্ণভজনকারীর নিকট নিজের অন্তরের কথা ব’ল্তে হবে ও তর কাছ থেকে তাঁর 
অন্তরের কথ! শুনতে হ'বে। বৈষ্যবকে প্রীতিপূর্কক ভোজন করাতে হবে ও বৈষবের প্রদত্ত প্রাণ নিজে ভোজন 
ক'রতে হ'বে-_এই ছ'টি হচ্ছে প্রীতির লক্ষণ। এই ছয় রকমে সাধু ও মসাধু উভয়ের সঙ্গেই আমাদের সঙ্গ হুঃয়ে 
যায়। যার! অপস্থার্থপর হ'য়ে বিষয়ীর সঙ্গে পাপীর সঙ্গে, নাস্তিকের সঙ্গে, কিহব। ধর্দধবজী “ভক্তবিটেল” প্রারুত- 
সহজিয়াগণের সঙ্গে এ ছ’রকমের ব্যবহার করে, তা'দের কৃষ্ণভজম হয় না, অসৎসঙ্গ হ'য়ে যায়। যে গুরুক্রব 
বিযয়ী ও পাপী শিথ্যের বিষয় বর্ধন ও পাপের প্রশ্রয় দান করো, সেই বিষয়ী ও পাপীর সঙ্গ ক'রে থাকে, সেই গুরুক্রব 


ও শিল্াক্রবের পরস্পর অসৎ্মঙ্দই হয়ে যায়, কৃষ্ণভজন হয় না। 
শ্রীরূপের পঞ্চম উপদেশ-_বৈষ্ণ-সেব|-স্বন্ধে। কোন্‌ বৈষ্ণবের সঙ কতটুকু কাব্ব 1-_“কষেতি যন্ত গিরি 


তং মনমা-জিয়েত দীক্ষান্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজস্তমীশমূ। শুআধয়1 ভজনবিজ্ঞমনন্তমন্ত নিন্দা দিশৃশ্যহদসীপ্দিতসঙ্গলৰ্ব্য| ॥ 
যিনি ( সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে ) কষ্ণনাম গ্রহণ করেন, তা'কে মনে মনে আদর ক’র্তে হ’'বে। আর যদি দীক্ষিত হয়ে 
তিনি অকপট গুরুসেবা ময় হরিভজনে প্রবৃত্ত থাকেন, তা' হলে তাকে মধ্যম বৈষ্ৰ জেনে প্রণামাদি-দঘার| তী"র 
আদর ক'র্তে হ'বে। আর মিনি অনন্যশরণ হয়ে নিন্মা-বন্দনাদিতে উদাপীন থেকে অষ্টকাল অরুত্রিম কষ্চভজনে 
নিযুক্ত থাকেন, তা হ'লে সেরূপ মহাভাগবতকে বাঞ্ছিত-সঙ্গ জেনে দর্বপ্রকারে তার শুশরযা ক'র্তে হ'বে। কায়মনো- 
বাক্যে মহাঁভাগবতের সেবাই কৃষ্ভজনের মূল। “কনিষ্ঠাধিকারী আপনাকে অনেক সময় গুরুর অভিমানে 
“মহাভাগবত’ মনে করে অধঃপতিত হ'য়ে যায়।” বৈষ্ণবকে হৃদয়ের সহিত আদর করতে হৃ’বে, আর অধবৈষ্ণবকে 
লৌকিক বাহ্‌ সম্মান দিতে হ’বে। বৈষ্ণবকে যদি হৃদয়ের সহিত আদর না৷ করি, তা’ হ'লে আমাদের পতন অনিবার্ধ্য। 
“হস্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবাম্নাভিনন্দতি ৷ জুধ্যতে যাতিনোুহৰ্যং দর্শনে পতনানি যট,॥ (স্বমপুরাণ )॥ বৈষ্ণবকে 
হত্যা করা, বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা, বিদ্বেষ করা, বৈষ্ণবের নিন্দ করা, বৈষ্ণবকে দেখে প্রণাম না করা, 
অধিক কি, তকে দেখে হৃদয়ে আনন্দাস্থভব না করা,__এ ছ/ট অধঃপতনের কারণ। 

দীক্ষা-_শবের সংজ্ঞা আগম-প্রমাগ যথা-_দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাং কুর্য্যাৎ পাপস্ত সংক্ষয়ম্‌। তন্মাদ্দীক্ষেতি 
সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্বকোবিদৈ £॥* যে গুরু মন দানের ঘারা প্রাকৃত জ্ঞানের পরিবর্তে চিন্ময় অশ্ভূতি প্রদান 
ক'রে জড়ীয় পাঁপরূপ তং নিরাঁস ক’রুতে সমর্থ, তিনি দীক্ষাদাতা, আর তদাঙ্রিত ব্যক্তি-দীক্ষিত। 
যিনি মন্রদীক্ষা লাভ ক'রে ধন্য হয়েছেন, সেই বৈষ্ণবের জড়াহঙ্কার নাই। গ্রজ্জীবপ্রতু পুরাণ-বচন উল্লেখ ক’রে 
ব'লেছেন-__“অহঙ্কৃতি্মকারঃ স্তান্নকারস্তমিষেধক:ঃ।  তক্মাত নমসা ক্ষেত্রি-স্বাতন্ত্যং 
তন্ত্রোহসৌ তদায়তাত্মজীবনঃ। তন্মাৎ শ্বসামর্থ্যবিধিং ত্যজেৎ সর্বমশেষত:॥ 

ভিনাবমান লাস বায সাহ্গত্য-জ্ঞাপিকা ভক্তিবৃত্তিতে নমং:-খবযোগেই ভগব্মস্ত্। 
‘মাকার শব্ষে--প্রীকৃত অহস্ধার, উহার নিষেধের জন্তু 'ন’কার। উবদাছগত্যে জড়াহঙ্কার-ত্যাগের উদ্দেশে নমঃ’ 
শব্দের প্রয়োগ হ’য়েছে। যার দেহরূপ ক্ষেত্র আছে, সেই ক্ষেত্রের অধিপই ডৰ RT এ 
হারা সেই জীবের অড়াভিনিবেশরণ হতঘতা নিবারণ কর! হ’য়েছে। 58 


প্রতিষিধ্যতে ॥ ভাগবৎপর- 


গ্রতৃপাদ রুল ভক্তিদিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের প্রয়ো'জন-তত্ব বরন ১৮৫ 


ভজনকারীন্ ত্রিবিধ সংজ্ঞা--কনিঠঠ, মধ্যম ও উত্তম। ভঙ্নেও তিন প্রকার কথা ঈশবরে প্রেম, তদধীনে 
মৈত্রী ও অজ্ঞজনে কুণা। বিদ্বেধীকে উপেক্ষাও ব্যতিরেকভাবে কণা ব! অনৎস্গ-ত্যাগ। বিদ্বেষীকে দূর হ'তে 
দণ্ডবৎ দিবে। কর্মমজড়-স্বার্ভকে দুর হ'তে দুবৎ, অক্তান্ত দেবতা -সশ্্ারকেও দূর হ'তে দৃ্ডবৎ। “খিনি-হরিকথা 
শুনাতে চাঁন, তাকেই হরিকথ শুনাতে হ’বে। হরির আরাধনাই মূল বিষয়। তগস্তা-ব্রভা্দি মূল কথা নয়। 
পুর্বে গর দষ্দায়ে ফোগ-মিত্রিত বিচার ছিল। গোরীপুর্ণপ|দ তা? ছুট ক'রে দিজেন। 

মহাভাগবতের লক্ষণ হচ্ছে স্ব্বভূতেযু যং পশ্তেত্তবস্তাবমাঁজুনং। ভূতানি ভগবত্যাত্মন্তেষ ভাগবতোত্রমঃ॥” 
( ভাঃ ১১৷২॥৪৫ ) ॥ ‘সবে কৃষ্ণ ভঙ্গন করে” এই মাত্র জানে৷ সকল লোকই ভক্ত, আমার কিছু ভক্তি হ’লো না-“ন 
প্রেমগন্ধোহপ্তি দরাপি মে হর ক্রন্দামি সৌভাগ্য রং প্রকাশিতুম্‌। বংশীবিলাস্থাননলোকনং বিন। বিভন্মি যংপ্রাণ- 
পতদকান্‌ বৃধা | (চৈঃ চঃ মঃ ২.৪৫)॥ (হে সখি, কৃষ্ণে আমার সামান্ত প্রেমগন্ষও নাই। তবে যে আমি ক্রন্দন করি, 
তাহ। কেবল নিজের সৌভাগ্যাতিশয্য প্রকাশ করিবার জন্ত। বংশী-ব্ন রুষের দন বিনা আমি ঘষে গ্রাথপতঙ্গ 
ধাগিণ, তাহা বৃথা ॥ সকলের অন্তর্ধ্যামিত্পে ভগবনের অবস্থিতি। আশ্ব-গোথর-চণ্ডাল_-সকলকেই, প্রণাম 
ঝ'ব্ছেন মহাভাগবত। কনিষ্টত্ব, মধামত্ব ও উত্তমত্ব_:ভ।গবত ও গঞ্চরাত্র উভয় মতে বিচাঁরত হ'য়েছে। 
পাঞ্চরাত্রিকগণ_-অর্চনমার্গে রুচিবিশি্) আর ভাগবতগণ--কীর্ভনপর । প্রত্যহ চব্বিখঘণ্ট। ' হরিনাম 
গ্রহণ কার্তে হ’'বে। 'সকল মময় যা’র ভজনে অধিকার হয়েছে, তিনি নিকল লোকই হরিভজন ক’রুছে, 
আমারই হরিভজন হ’লো! মা»_এক্সপ লি কারে থাকেন।'- ‘কেহ ভাল, কেহ মন্দ'--এই বিচার তা"র নয়; 
কিন্তু কনিষ্ঠাধিকারী, যধ্যমাধিকারী বা অন্তভিলাষী ব্যজিগণ যদি মহাভাগবতের অন্গকরণ ক'রে “কোন 
ভাল-মন্দ বিচার ক’র্ব না, সত্বন্দর অনৎসঙ্গ উভয়ই এক’--এরূপ মনে করে, তা" হ’লে তা'রা অসৎ-সজেই 
লিপ্ত হ'য়ে পণ্ড়বে, ভঙছগনরজ্যের ত্রিনীমানায় যেতে পার্বে না। মধ্যমাধিকারীকে প্রণাম ও কনিষ্ঠা ধিকারীকে, আদর 
অর্থাৎ উৎমাহ দিতে হঃবে__তীর্ঘগুরু পাণ্ডাজীদ্বিগকে আদর ক’র্তে হবে, তারা অর্চনকারী; আর ভজনকারিগণকে 
প্রণাম ক’র্তে হ'বে এবং ভজনবিজ্ঞকে কায়মনোবাক্যে শুশ্বষা ক'র্তে হবে, তা'র সেবার জন্য 8 সময় 
চেষ্টান্বিত থাকৃতে হু'বে। বাইরের দৃষ্টিতে ভগবানের সেবা ছেড়েও ভক্তের সবা ক’র্তে হ'বে। 

‘আমি সকলের গুরু হ'য়ে গিয়েছি, সকলেই আমার শিষ্া'-_-এরূপ বিচরের নাম__অহঙ্কার। ত্রিদী--নিরাশী- 
নির্মক্রিয়ঃ। পূর্ববাশ্রমের মাতা-পিতাও ত্রিদণ্ডীকে প্রণাম ক’র্বেন। « 

শ্রীর্ূপের বষ্ঠ উপদেশ--“দৃষ্টাঃ ্বভাবজনিটতর্ধপুষশ্চ দোধৈর্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্ত  পশ্যেং। 
গঙাভসাং ন খলু বুয্বুরফেনপড্ষেবক্ষত্রবত্মপগচ্ছতি নীরধর্শ্মেঃ। এই জগতে অবস্থিত, ভগবন্তক্তের নীচবর্ণ, 
কর্কশতা, আলস্ত প্রভৃতি স্বাভাবিক দৌষ বাঁ কদধ্যবর্ণ, কুগঠন ও পীড়াজনিত কুদূশন প্রভৃতি শারীরিক 
দোষ কখনও প্রাকৃত দৃষ্টতে দেখতে নাই। যেহেতু আমাদের চক্ষেই এ সকল দোষ প্রতিভাত হচ্ছে, 
স্থতরাঁং হুরিভজনকারী বৈষ্ণবও সাধারণ জীবের ন্তায় প্রাণিবিশেষ, এরূপ বিচার আস্লে আমাদের অমঙ্গল 
হ’বে। গন্গাজল-প্রবাহে কত বুদ্বুদ, ফেন, পঙ্ক ও নানাপ্রকার আবজ্জনা দেখতে পাওয়া যায়, কিন্ত তাই ব'লে 
দ্রবত্রক্ধ গঙ্গার মহিমা খর্ব হয় না। 

শঠকোপ দাস শৃদ্রকুলে অবতীর্ণ হ’লেও ব্রাহ্মণ-কুলে অবতীর্ণ মহাত্মা-যামুন মুনি শঠকোপ প্রভুকে ব’লেছিলেন, 
“আমার কুলের প্রথম আচার্য শ্রশঠকোপের শ্রীমৎ পদধুগলকে আমি মন্তকের ছার! প্রণাম ক'ব্ছি। আমার 
বংশীয় সকলের সর্বন্বই শ্রীশঠকোপ প্রভুর শ্রীচরণ। তাঁদের মাতা, পিতা স্বা, পুত্র, এশবর্-__সমস্তই এ শঠকোপ দেবের 
পাদপদ্ম ।” যামুনাচার্ধ্য আরও বলেছেন,--"হে ভগবন্‌ আপনার ভক্ত বৈষ্ণবের গৃহে আমার কীটজন্মও ভাল, 

ভজন (৬ বেস্)_-২৪ | 





১৮৬ ভজন সনদ 
কিন্তু অবৈধাবের গৃহে সাক্ষাৎ ব্রঙ্গশরীরেও অবস্থান করিতে আমি ইচ্ছা করি না। আশ্চর্য রাম বলেছেন,-. 


বৈষাবদিগের জনা, নিদ্রা ও আন্ত প্রভৃতি জানা থাকূলেও দত্ত ক'রে নিন্দার উদ্দেশে কখনও লোকের নিকট সে 
সকল কথা বল্বে না। বৈষ্বের আপাতঃ-প্রতীয়মান দৌষগুলি পরিত্যাগ ক'রে গুণাবলী কীর্তন ক’রুবে। 


প্রাকৃত-সহজ্জিয়াগণের প্রাক্ৃতবুদ্ধি শ্রী্পপ্রভু এই গ্লোকে নিরাস ক’রেছেন। প্রভু-বংশে বা আচাৰ্ধ্য-বংশে 
জন্মগ্রহণ মন! ক’রুলে অকৃত্রিম কৃষ্ণভক্তকে ধাঁ"রা গোস্বামী’ বা ‘প্রভু’ জানেন না, আর প্রভু বা আচাধা-বংশের 
পরিচয়-প্রদানকারী হুরিসেবা-বিমূখ কপট ব্যক্তিগণকে যারা ‘গোস্বামী’ বা ‘প্রভু’ কল্পন। করেন, তাদের প্রারুত- 
দর্শন হয়, তী'রা কখনও ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ ক’র্তে পারেন না। যিনি শুদ্ধভক্তকে গ্রারুত-দৃ্টিতে না দেখে 
তাঃর অনন্য-ভজন দর্শন ক'রে থাকেন, তিনি অবিলম্বে মহাঁভীগবতের সেরূপ ছুরাচার-দর্শন হ'তে মুক্ত হয়ে সাধুত 
লাভ ক'র্তপারেন। অজাতরতি সাধক ও সিদ্ধভক্তের মধ্যে ভেদ আছে; প্রারুত-সহজিয়া-সংগ্রদায় একথ| 
ধাবৃতে পারে না। তী"দের এক ব্যক্তিকে শিষ্য, আর এক ব্যক্তিকে গুরু জান্তে হবে। শ্রীগুরুকে উপদেশ দিতে 
হাবে ন|। শিশ্তের নিকট হ'তে উপদেশ গ্রহণ ক’র্তে হ’বে না। বাইরের বিরাগ বা বাইরের আসক্তি দেখে বৈষ্ণব 
চেনা যায় না। হরিভজনের জন্য কতটা৷ অকুত্রিম আসক্তি, কতট! অকপট নৈরস্তর্য, তা’ দেখে প্রকৃত-বৈষ্ণবই 
‘বিষ্ণ’ চিন্তে পারেন। সাধক ও সিদ্ধকে একাকার ক'রৃতে হবে না। নবদীপের বংশীদাস বাবাজী মহারাজের 
তাঙ্ুলভোজনের বা তামাক-পানের শ্বভাব দেখতে হ’বে না৷) আর তী'র অন্থকরণও ক'র্তে হু'বে না। দেখতে 
হবে তা'র ভজনের বৃত্তি কতট|। ভাঃ ১১৭৩৮-৪১ গ্লোকোক্ত__পান, তামাক প্রভৃতি মাদকদ্রব্য কলির স্থান। 
ভজনকাঁরী কখনও মাদকদ্রব্যের সেবা ঝ'রুবেন না। কোন সাধুতে যদি মাদকন্রব্য-সেবাঁর আদর্শ দেখতে পাওয়া 
যায়, তবে তীর সেবা-বৃত্তি কিরূপ দেখতে হবে নতুবা তিনি অধিক গাজা পান ক’র্তে পারেন ব'লে তা'কে সাধু 
ব’ল্তে হ'বে না, নেশাখোরেরা হয় ত’ তাকে 'শাধুঝল্তে পারেন, কিন্ত হরিভজনকারীগণ ব’ল্বেন না। 

অভক্ত ব্যক্তির বপুর দোষ বিচার ক'রূতে হ’বে। তার উচু নীচু জাত, দেখতে হ'বে। তা’দিগকে ‘হরিজন’ 
নাম দিয়ে অপ্রাকৃত হরিজনগণের সন্দে একাকার ক’র্তে হবে না। অস্বরীষ গৃহস্থ ছিলেন, স্থতরাং তিনি সন্ন্যাসী 
হ'তে কম) তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন, স্থৃতরাং ব্রাঙ্ণের সেবক-_এরূপ বিচার ক'রৃতে হবে না। তী"কে এরূপ মনে 
ক"রুলে ছুর্বাসার ন্যায় অহ্থবিধা হ'বে। প্রন্ষ্ণচৈতন্যদেব ব'ল্ছেন,_এত সব ছাড়ি” আর বর্ণাত্রমধর্শ্ম । অকিঞ্চন 
হা লয় কুষ্ৈকশরণ ॥ ( চৈঃ চঃ ম ২২1৯০ )। | 

যমুনার জলে যখন নালার জল মিশে যায়, তখন আর বিচার ক’র্তে হবে না_কোন্‌ জল? তুলসীদাসজীর 
একটি দোহা আছে ১--আকণ-ক্ষতরিয়-বৈশ্-শৃ্র সবকোই করত বিচার। হরি না ভজে ত চারে! চামার ॥৮ 


ভ্রীরূপের সপ্তম উপদেশ--+ভা ক্ফনাস-টরিতাদি সিতাংপ্যবিদ্ধাপিতোপতপ্তরসনন্ত ন রোচিকাম্ন। 
কিত্তাদরাদমুদিনং খলু সৈব জুষ্টা স্বাদী ক্রমান্তবতি ত্গদমুলহস্ত্রী।৷” পিতরোগীর মুখে যেরূপ স্থমিষ্ট 
মিঞ্িও তিক্ত মনে হয়, সেইরূপ অবিষ্থা-পিত্তদ্বারা যা’দের রসনা অনাদিকালথেকে উত্তপ্ত, সেই সকল অনাদি- 
বহিষ্থ জীবেরও সুমধুর কফনামে রুচি হয় না। কিন্তু পিতরোগীর পক্ষে মিশ্িতিবোধ হ'লেও 
যেমন মিশিই পিত্ব-দমনের উষধ, সেরূপ হরিনামই অবিষ্ঞা-নিবৃত্তি ও কৃষ্ণপ্রেম-লাঁভের একমাত্র 
মহীযধি। মিরস্তর অপ্রতিবদ্ধকভাবে হরিনাম গ্রহণ ক'রুতে ক'র্‌তেই কষ্ণমামে রুচি হবে।  তারক-ব্র্ধনীম 
কীর্তন না ক'রে চুপ ক'রে ধ্যান ক'রতে হ'বে__এরূপ বিচার বিষয়ী ও মায়াবাদিগণের। কিন্তু গ্রীপনাতন-গ্রতু 
বলেছেন,_-জয়তি “জয়তি নামানন্দরূপং মুর্ীরেবিরমিত-নিজধর্্বধ্যান-পুজাদিষতুম্‌। কথমপি সক্বদাতং মুক্তিদং 
প্রাণিনাং ষৎ পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে ॥* ( বৃঃ ভাঃ »)১৷৯ )। 


শ্রীল প্রভূপাদ ভক্তি সিদধাস্ত সর্বতী ঠাকুরের প্রয়োজন-তত্ব বর্ণন ১৮৭ 


বর্ণাঙরমধর্শ-ঘাজন, ধ্যান ও পুজাদি-চেষ্টা ধার অগ্রাকত নাম-শ্রবণ-কীর্তন হ'তে বিরাম লাভ হয়, সেই 
আনন্দকন্দস্বন্ূপ মুরারির নাম পুনঃ পুন: জয়যুক্ত হউন। হরিনামের আঁভাসেই জীবের অবিহ্া-নিবৃত্তি হ'য়ে থাকে । 
হরিনামই একমাত্র অমৃতত্বরূপ, আমার জীবন ও ভূষণ। ষিনি হরিনাম সংকীর্ভন করেন, তী'র বর্ণবর্ম, আশ্রম-ধর্্ম 
সব ছুটি হয়ে ঘায়। তাই শ্রীল মাধবেন্দপুরীপদের যে বাণী প্রীরূপ-গ্রভূ তা'র গগ্ভাবলীতে সংগ্রহ করেছেন, তাতে 
শুন্তে পাই,"ছে সন্ধ্া-বন্দন, তোমার মঙ্গল হউক, হে স্বান, তোমাকে নমস্কার ; হে দেবগণ ও পিতৃগণ, আমি 
তর্পণকার্ধ্যে অক্ষম, আমাকে ক্ষমা করুম ; আমি যে কোন স্থানে অবস্থান ক'রে যাদবকুলের শিরোতৃষণ কংসারি 
কৃষকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ কারে অনায়াসে সংদারদুঃখ ও পাঁপাদি বিনাশ ক’বুতে পার্ব। কাজেই এই অচিরস্থায়ী 
সংসারদুঃধ ব| পাপ-প্রবৃত্তি দূর কর্বার জন্য আমার নৈমিত্তিক সন্ধ্যা-বন্দনাদি-কার্যের প্রয়োজন নাই। 

বরা্দী, সান্কি, খ-রৌষ্টি বা পুঙ্করাঁাদি লেখ-প্রণালীর শব্দ হ'তে শব্দীর ভেদ আছে। সেই সকল লেখ- 
প্রণালীতে যে-সকল অভিধান কৃষ্টি হয়েছে, তা’ বহিন্মুর্থ জীবের ভোগ্যবস্ত ; নামের বিচার তদ্রগ ময। ‘যেন 
জন্মশতৈঃ পূৰ্ববং বাজুদেবঃ সমৰ্চিচিতঃ। তনুখে হরিনামানি সদ! তিষঠস্তি ভারত ॥ ( হঃ ভঃ বিঃ ১১৷২৩৭ ) ॥ শ্রীমন্মহা প্রভূ 
বঃলেছেন,_“নাক্সামকারি বছধা নিজসর্কাশক্তিস্তত্রাপিতা নিয়সিতঃ স্মরণে ন কালঃ। এতাদৃশী তব কপ! ভগবন্মমাপি 
ছুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি মানুরাগঃ ॥৮ আমার অর্চ্চনে, তীর্ঘনানাদিতে রুচি হ’লো, কিন্তু একাস্ত নাঁম-ভজনে রুচি 
হ’লো না। অর্চন, তীৰ্থস্নান প্রভৃতি অস্থ্ঠানের যাবতীয় ফল ও প্রভাব শ্রীনামে অতি আহ্বসঙ্গিকভাবেই অম্ুস্থ্যত 
রঃয়েছে। অধিক কি, শ্রীনামে শ্রীনামীর নিজস্ব সর্বশক্তি অগিত আছে; তথাপি জীবের এমনই ছু্দৈব ষে, নামে 
রুচি হয় না। তাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় গান ক'রেছেন,_-“তীর্ঘযাত্রা পরিশ্রম, কেবল মনের ভ্রম, সৰ্ব্বসিদ্ধি 
গোঁবিন্মচরণ।৮ কর্শ্মকাণ্ডীর বিচারে--চিত্তশুদ্ধির জন্য তীর্ঘষাত্র!, কিন্ত নাঁমকীর্নকাঁরীর চিত্তশুদ্ধি স্বতঃসিদ্ধ 
“অহো বত শ্বপচোহতো গরীয়ান্‌ ষজ্িহবাগ্রে বর্ততে মাম তুভাম্‌। তেপুস্তপস্তে জুহবুঃ সন্গ.রার্ধা। ব্রদ্ধানচর্নাম গৃণস্তি 
যে তে।॥ (ভাঁঃ ৩।৩৩,৭ )। 

খৃষ্টধর্্মাবলব্বিগণ বলে থাকেন,__ভগবানের নাম বৃথা নেওয়। দরকার নেই, যখন-তখন ভগবানের নাম নিলে 
ভগবাঁন্‌কে উদ্বেগ দেওয়া হয়। কর্শ্মজড়-স্মার্ত্তগণ বলেন,_চাতু্শ্বাস্তকালে বিষ্ণু শয়ন ক'রে থাকেন, স্থতরাং সেই 
সময় উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম ক’রুলে-হরির নিদ্রাভদ্দ হ'তে পারে এবং তিনি রাগ ক'রে দেশে ছুভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্ট 
প্রভৃতি আন্তে পারেন, কাজেই চুপচাপ ক'রে অব্যক্ত বাক্যবেগ, না হয় প্রজ্জল্প ব! গ্রাম্যকথা ব'লে ভোগের 
প্রগ্রয় দেওয়া যাক! কিন্তু সুষ্টধর্শ্মে যে, অনাবশ্যক ভগবন্নাম-গ্রহণের 'নিষেধ রয়েছে, তাঁ’র উদ্দেশ্য এই নয় যে, 
সকল সময় ভনবান্‌কে ভাকা উচিত নয়। তা’র উদ্দেশ্য হ’চ্ছে-_একমাঁত্র ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যেই ভগবান্কে 
ডাঁকৃতে হ’বে। ভগবান্কে বাগানের মালির মৃত ডাক্‌তে হ'বে না, নিজের কোন স্থৃবিধা ক’রে নেওয়ার জন্য। 
কোন কোন পাখিব স্থবিধা আদায়ের জন্য ভগন্নাম-গ্রহণই--বৃখা নাম গ্রহণ; তা’কেই বৈষ্ণব-শাস্তরে 'নাঁমাপরাধ 
বল! হ/য়েছে। 

গ্রীরপের অষ্টম উপদেশ__হ'চ্ছে অখিল উপদেশের সার,__“তক্নামরূপচরিতাদি-হুকীর্ভনাহস্থত্যোঃ 
ক্রমেণ রসনামনসী নিষোজ্য। তিষ্ঠন্‌ ব্রজে তদহুরাঁগিজনাশ্থগামী কাঁলং নয়েদখিলমিত্যুপদেশসারম্॥ সাধক 
ক্রম-পন্থা অনুসরণ ক'রে কষ্ণনাম, ক্লপ, গুণ, পরিকর ও লীলার কীর্তন-ম্মরণাঁদিতে বাক্য ও মন নিয়োগ 
করে ঘখন জাঁতরুচি হবেন, তখন ব্রজবাঁসিগণের আঁহুগত্যে ব্রজে বাস ক'রে কালাতিপাত ক'রূবেন,_ইহাই হচ্ছে 
সকল উপদেশের সার। আমাদের সর্বক্ষণ ব্রজবাঁসিগণের অস্থগত থাকৃতে হ'বে। কৃষ্ণকাঁমকেলি-নিকেতন যমুনার 
সৈকত, যমুনার জল, গো, বেত্র, বিষাণ ও বেণু-এরা সকলেই ব্রজবাসী__এরা শাস্ত-রসের ব্রজবাসী। রক্তক, 
চিত্ৰক, পত্ৰক প্রভৃতি দাস-রসের নিত্যব্রজবাঁসী। বাহিরে ব্রজবাসের অভিনয়, আর অস্তরে কৃষ্ণেতর বিষয়ের 


১৮৮ ভজন-সন্দর্ড 


চিত্ত৷ এর মাম ব্রিজবাঁস' ময়। রুষ্চজোর সেবা ছাড়া ধারা অজ্ঞানে অবশেও অন্য কিছু ক'র্তে পারেন মা, 
'কফসেবায়ই ধী’দের অমুগ্ণ স্বাভাবিক অনুরাগ, তী'রাই ব্রদ্বাদী। এ শরীরে বরঙ্জবাপ ক’র্তে ন! পার্লে স্তন্ধচিত্তে 
অর্থাৎ শুদধদত্বে অবস্থিত হ’য়ে মনে মনে ব্রপ্বাদ ক’র তে হ’বে। মনকে সর্বদা জের বিচারে: সংলগ 
রাখতে হ’বে। এমন ভোগ ও ত্যাগের বিচারের মম নয়। ভোগ ও ভ্যাগ--এ উভয় বুদ্ছিকে ছেড়ে দিতে হঃবে। 
“ন নিধি নাতিসন্তো ভক্তিযোগোহন্ত সিদ্ধি? 1৮ “অত্যস্ত আসক্ত শ্ৈগ গৃহত্ৰত ও অত্যন্ত শুদ্ববৈরাগীর হিভঙ্জন 
ছ’বে। না। ক্রম-পথ অন্ুদরণ ক'বৃতে হবে । আগে শণগ-দশা। কুষমাম। কষ্ণকথ! শন্তে হ’বে। কুষ্ণনাঁমই প্‌, 
নাম, ক্লপ-গুণ, রূপ-পরিকর ও বূপ-লীলারূণে আত্মপ্রকাশ ক’র্বেম। শবণ-দশার পর বরণ-দশা। অবণ ফ'রৃতে 
ক’র্তে বরণ-দশ| উপস্থিত হ'লে শ্রুত বিষয়ের কীর্ডন আরম্ভ হুয়। অনুক্ষণ অকপটে কীর্তন ক'র্তে ক’রুতে 
শ্ররণাবস্থা লাভ হয়। স্মরণ, ধারণ!) ধ্যান, অনুপ্বৃতি ও সমাধি-ভেদে স্মরণ পাঁচ গ্রকাঁর। ব্যবধাঁন-রহিভ সম্পূর্ণ 
নৈরগ্তরধ্যই সমাধি) স্মরণ-দশার পরেই আঁপন-াশা। এই অবস্থায় সাধকের নিজের স্বর্ণ উপলদ্ধি হয়। ইহার 
পরে সম্পত্তি-দশায় বস্তসিদ্ধি-লাঁভ। 
ভগবানের নাম, রূপ, চরিতাদির স্মুকীর্তন ক’র্তে হ’বে। কুফীর্তন ব! বীর্ভনের অভিনয় ক'বূলে হবে না। 
“শৃৃতঃ খদধয়| নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্‌। নাঁতিদীর্ঘেণ কাঁলেন ভগবান্‌ বিশতে হৃদি ॥ (ভাঃ ২৮1৪ )॥ কীর্তন 
ছেড়ে স্মরণে যা” বিরাম লাভ করে, তা” স্মরণ নয়। কীর্তন ছেড়ে স্মরণের অভিনয়ের দারা ভোগ্য বিষয় ধ্যাম হ'য়ে 
যা’বে। শাস্ত্রে প্রেয়ঃ ও শ্রেরঃ--এই দু'টি পথের কথা ব’লেছেন। আমাদের যেটি ভাল লাগে, সেটি প্রেয়ঃগস্থা, 
আর আমাদের যেটি ভাল ন! লাগলেও আমাদের মর্ঘলজনক, সেটি শ্রেরঃ পথ। “ভেয়ঃ ও গ্রেরঃ যখন এক হ'য়ে যায়, 
যখন শ্রেয়ঃ ও গ্রেয়ের যুগলমিলন হয়, তখন শ্রীরাঁধাগোবিন্দের সেবায় আমাদের চিত্ত ধাবিত হয়ে থাঁকে। তখন 
শ্রেঃই “প্রেয়ঃ? ও প্রেয়ঃই “শ্রেয়ঠ হয়”  কৃষ্চতজনকারী মছাভাঁগবতের প্রেয়ঃই জেন আর শ্রেযঃই প্রেয়। 
‘তানুরাগী’ ব’ল্তে রাগাজ্সিক-ত্রকজন | গো-বত্র-কিযাঁণ-খেখুকদন্-মুমাগুলিন--এর) শাস্তরমের অনুরাগী ; 
রক্তক-চিত্রক-পত্রক-বকুল--য।’র! নন্দের ঘরের চাক্র--কলফ উত্তরগোষ্ঠ হ'তে ফিরে আদলে যা’র! ভী"র দেবা 
করেন, তী’রা'দাস্তরগের ‘তদনুরাগী' ; আদাম-হ্দামাদি বিভ্রস্ত-সখ্যরসের “দসরাগী” ) অজ্জনের জ্ঞান মিএ-বিচার, 
তী'র শুদ্ধস্খ্য নয় ) গৌরব-সধ্যে ও বিশ্রন্ত-স্খ্যের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীদাম-সথদামাদির বিশ্রন্ত-সথ্যে তারা কৃষ্ণের 
কাধে উঠে তাঁলবনে তাল পেড়ে এটে। তালফল কৃষ্ণকে খাওয়ান, কৃষ্ণের সঙ্গে মারামারি ক'রে থাকেন, কৃষ্ণ সখাঁদের 
ক্লীধে করে খেলা করেন ১ কিন্তু অঞ্জুন বিরাট বা দেখে আশ্চ্্যান্বিত হয়ে ঘান। “তুমি এত এশর্য্যশালী, তোমাকে 
আমি সখা! বলে অপরাধ করেছি, আমার অপরাধ ক্ষমী কর”-- কৃষ্ণের এশবর্ষ্যে মুগ্ধ হ'য়ে এ সকল কথা থ’লে থাকেন। 
নন্দ-যশোঁদ। প্রভৃতি বাৎসল্যরসের ‘তাজুযাগী’। মাধবেজ্দপুরীর শিন্য রঘুপতি উপাধ্যায় বলেছিলেন, 
“শ্রুতিপমরে স্বৃতিমিতরে ভাঁরতমন্যে ভজস্ত ভব-ভীতাঃ । অহুমিহনন্মংবন্দেষস্তাদিন্দে গঃং ত্রহ্ম ৷? চৈঃ চঃ ম ১৯/৪৬ 
টি চ জনের ভারা? নিিহবিধুয। গৌপীগণ সমনহ্পঞ্চকে কৃষ্ণকে পেয়ে ব’লেছিলেন,= 
| তে নলিননাঁভ ২ গদারবিন্দং যোগেশ্বগৈহদি যিচিন্ত্যমগাধবেধৈঃ। মংসারকুণপত্িতোতরণাবল্ং_ গেহং 
জ্যামপি মনহুদিয়াৎ সদা < ॥> (চৈ: চঃ ম্‌ ১৮ ১)॥ সংগাগীর বিচার--হংদার হ’তে উত্তীর্ণ হ'তে পার্লেই তাঁ’দের' 
মদ হয়, আর সংশাঁরত্যাগী ধ্যানযোগীর বিচান_সমক্ানভূতি - যাকে ভারা ‘চিন্নাত্ান্ভূতি’ বলেন, ইহা 
হা হাটার ছেড়ে দিয়ে গারফীয় বিচারে যে ভগবৎসেবার পরাকা্টা, তাহাই গোঁপীগণে 
দেখতে পাওয়া যায়। ধ্যানযোগীর ন্যায় গোণীগ৭ কষঃকে দূর হ'তে সেবা ইজ ৰা সি 
সহজ ও আতি স্বাভাবিক । গোলোক ও ভৌমব্রজে এই পাচপ্রকার রম ইত হু জারি ধ্যান 
রস আছে- শাস্ত, দীন্ত ও দখ্যের ১১ সেখানে গৌরবসধ্য পর্ন নব নং র আড়াই প্রকার 


প্রতুপা জীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের প্রয়োজন-ততব বৰ্ণন ১৮৯, 


দীপের নবম উপদেশে--ভজন-স্থামের মধ্যে সর্বতেষ্ঠ স্বান কি, .ত?? তুলনামূলক বিচারের ছারা! 
নিদিষ্ট হ'য়েছে;--“বৈকুঠাক্্নিতে বর! মধুপুতী তত্রাপি রমোংদবাদ্‌ বৃন্দারণ্যমুদারণা ণিরমণাত্তত্রাণি গোৌবর্ধনঃ |. 
রাঁধাকুগ্মিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতপ্লীবনা২ কুর্য্যাদস্ত বিরাঁজতো গিরিতটে সেবা বিরেকী ন. কঃ॥” 
্রন্াধার গাঁল্যদাদীর বিচারে কুণ্ডতীরেই সর্বক্ষণ বাঁস কার্তে হ'বে। নারায়ণ স্বামীতে মৃতাসিতাঁর বিচার নাই, 
কাঁধ্য-কারণ-বিচারে মহাকাঁরণের কারণ নাই, তিনি অজ; কিন্ত মথুরায় দেবকী-রন্ুদেবের পুচ অজেতর জন্ম-লীলা 
দেখতে পাওয়া যায় । বৈকুষ্ে ভগবান্‌ কেবল অজ, কিন্তু মথুরায় অজ ভগবান্ও তীর অচিন্তযশ ক্রিপ্রভাঁরে জন্ম- 
লীলা গ্রকাঁশ করায় ভগবত্তার [অধিকতর চমৎকারিতা। প্রকাশিত তাই টৈকু$ হ'তে মুগ শ্রেঠ। সাধকের 
বিশুদ্ধ মনে রুষ্চচন্দের জা হয়। সেই বিশুদ্ধ মনও মথুর।। অনেকে মথুবাকে-কূপক বা আধ্যাত্মিক মনে করেন, 
কিন্তু তা? নয়) "রপক বা আধ্যাত্মিক কর্বার চেষ্টা কৃষ্ণের অধিচিস্ত্য শক্তিকে অন্বীকার-কর] ।” কৃষ্ণের অচিন্ত্য- 
শক্তিক্রমে এই ভৌমজগতে কৃষ্ণের সহিত মথুত! অবতীর্ণ হয় । কুফর জন্ম স্থান মথুরা হাতেও ক্রয়ের রাসোৎমব, 
ক্ষেত্র বৃন্দাবন শে । এ্্রমন্‌ রানরসার্তী বংগীত্টতটস্থিতঃ। কর্ধন্‌ বেণুহথনৈৰ্গোগীর্গোপীনাথঃ জয়েন নঃ ॥” 
(চৈঃ চঃ আঃ ১1১৭) মথুরায় কৃষ্ণ অপগণ্ড শিশু, রাসহলীতে কিশোর কয় রাঁসস্থনীতে মগ্ডলি-নৃত্য হ'চ্ছিল-_ 
পাঁচমিশালি গোপীগণের সঙ্গে । শ্রীরাধান্দী এসে দেখলেন,উর দেবার বৈশিষ্ট্য পঞ্চরেতী মগ্ডলি-নৃত্য্ে রক্ষিত 
হ'তে পারে না; তাই তিনি রাসস্থলী ছেড়ে গোবর্ধনে চ'লে আস্লেন। তখন যুখেশ্বরী চন্দ্রাও এনে গেলেন 
গৌঁবর্ধন-গুছায় কৃষ্ণ বসে আছেন, চন্্র প্রভৃতিকে দেখে চা'র হাত দেখালেন» তুলমী, ধনিট| প্রভৃতি রাধাপক্ষীয় 
গোপীগণ চন্ত্রার দুতি শৈব্যাকে বঞ্চনা ক'রে চন্জীবনীকে সনীস্থনীতে পাঠিয়ে দিলেন। : রপীন্গব্গ প্রন দাস 
গোস্বামী প্রভূ এজন্য: সবীস্থলীকে দূর হ'তে দণ্ডবং ক'রেছেন। -চন্দ্রাবলীকে বঞ্চনা ক'রে রাধার অন্থগতীগণ শ্যাম- 
সুন্দরকে রাধাকুণ্ডে নিয়ে আঁদেন। এ | ডি 

পঞ্চায়েতী বাঁসলীলার' স্থান বৃন্দাবন হ'তে মে গৌবর্ধন-গুছায় রাঁধ। ও কৃষ্ণের, গোপা রতিক্রীড়। হ'য়ে থাকে, 
সেই গোবর্দ্ধন বৃন্দাবন হ'তে শ্রেঠ। “কোটি কোটি গম্গ। হ’তেও শেঠ শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ডকে মস্তকে বহন ক'রে! 
গোবর্ধন মহাদেব অপেক্ষাও অধিকতর পুজনীয় হ’য়েছেন। এই স্থানে শত শত লক্ষ্মীর বন্দনীয়! সখীগণে পরিবেষ্টিত 
কৃষ্ণের রসময় নৌরভ-শৌভিত বাহবা আলিঙ্দিতা হয়ে মাধবপ্রিয়া রাধিকা মধুয়াসে নৃত্য করেছিলেন? তাঁই 
গোবর্ধনে দ্বিতীয় রাঁসস্থলী বিরাজ ক’রুছে। 

গৌবর্ধন হতেও রাধাকুণ্ড শর্ট; এন্থান কুক্্রেমামবতের পূর্ণতম প্লীবন-ক্ষেত্র। প্রগৌরনুন্দরের মর্মমজ্ঞ 
প্রী্নপমপ্তনী জীগৌরহরির হৃদয়ের স্বোচ্চতম অভীষ্ট রাধাকুণ্ডসেবাঁকেই মেবার পরাঁকাঁঠ। ব'লে উপদেশ ক'রেছেন। 
নিশ্বার্ক-সমপ্রদায়ের বাক্তিগণের বা চন্রীবনীর অন্থগত কোন নস্ররায়ের কিংব। শৌঃভক্তিহীন মধুর-রস|জিতাভিমানী 
ব্যক্তিগণের পক্ষেও এই উরাধাকুগ সম্পূৰ্ণ দুর্জ্ঞেয্ ও অগম্য । তাই রূপানুগবর শরীন দস গোস্বামী প্রভূ ব’লেছেন_ 
(স্তৰাবলী রাধাকুণ্ডাটকে ২) “যে রাঁধাকুগু-ল্গানকানী ব্যক্তির হয়ে অবিলম্বে কৃষ্ণপ্রেম্ূপ কল্পতর'র আবির্ভাব হয়, যে. 
প্রেমকরবৃক্ষ ্র্ভূমি তথা মুরারি কৃষ্ণের প্রেয়দীগণেরও ছৃশ্রাপ্য, সেই কুষণপ্রির তম রাঁধাকুণ্তই আমার আশুয়ন্থল হউন। 

প্রীকূপের দশম উপদেশের মধ্যে-তুলনামূলক বিচারের দ্বারা ভঞ্জনফাঁরীর মধ্যে কে সর্বশ্রেষ্ঠ, তা নিরূপণ 
করেছেন, পকর্মিভ্যঃ পরিতো। হরেঃ প্রিয়তয়! ব্যক্তিং যষুক্ঞানিসন্ডেত্যো! জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ 
তেভ্যন্তাঃ পশ্তপালপসন্কজ্দৃশস্তান্যোপি স) রাধিকা প্রেষ্ঠা তদ্বদিং তদীয়সরমী তাং নারে কঃ কৃতী।৮ পাপী 
ও অনৎকম্ম হতে দর্ধ প্রকীর সংকর্শ্ম-নিয়ত পুণ্যবান্‌ হন্মা ভাল, আবার পুশ্যবান্‌ কন্মা হছে. অর্ববতোভাবে গুপত্রয়- 
বজিত ত্রহ্মজ্ঞানই ভাল, নকল প্রকার ্রহ্মক্জানী হ'তে জ্ঞানবিমুক্ত ভক্তি-প্রধান সনকাদি শুঝতক্তগণ কষে অধিক 
প্রিয়, তদের চেয়ে প্রেমৈকনিষ্ নারদাদি শুদ্ধতক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের অধিক প্রিদ্ন, কুক্চগতপ্রাণ। ব্স্জন্দরীগণ শ্রীকফের 





ৰ তজন সন্দর্ড 


তাপে! প্রিয়, সর্বপ্রকার গোপীগণের মধ্যে গ্ীরাধিকাই কৃফের প্রিয়তমা । নিন ররর 


অত্যন্ত প্রিয়। সর্বাপেক্ষা অধিক মৌভাগাব:ন্‌ বাক্তি অপ্রারুত রাধা চু অপ্রাকত চিত্তবৃত্তির সহিত বাস কারে 


প্রীকষের অষ্টকাল ভজন করিয়! থ|কেন। ও 

গোলোকের সর্কোচ্চস্থান, মধুর রসের রসিক গণের সর্ববঞরেঠ আন-শ্রীাধাকুণ। ভুঃ/তুবঃও স্বঃ--এই তিন লোক 
লকাম পুণ্যকামী গৃহস্থদিগের ভোগস্থান ) মাঁর তদুদ্ধবর্তী মং:, জন, তপঃ ও সত্য_এই চার লোক অগৃহস্থদিগের 
ভোগাগার। উরু বর্গারী মহলেক, নৈঠিক ত্র্ষচারী জন লোক, বানগ্রসথাশরমী তগোলোক এবং সন্ধ্যা সিগণ 
সতালোক ভোগ কবে থাকেন। গীতায় দেখতে পাঁই,_-আব্রগাতৃবনাক্োকা; পুনগাঁবতিনোইজ্দুস।” সাজান 
চিক বৈকুঠধাম মুপুরুষগণেরও ছুন্ব্ভ। নিষ্কাম ভগবস্তক্রগণ দেহাস্তে সন্ঃ এ লোক লাভ ক'রে থাকেন। 
এই বৈহৃ্ঠ হ'তেও মথুরা! রেট, মথুবা হ'তে রাঁসোৎসব-লীলা-নিকেতম বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ, বৃন্দাবন হ'তে গোবর্দন খে, 
আর রাধাকুণ্ড সর্বর্জে্ঠ। 

সনীতন গোস্বামী প্রভুর ভ্রিপাদ-বিভূতির বিচার সর্বাপেক্ষা অধিক হবৈজ্ঞানিক। কারণবারির পরে নির্ধিবশেষ 

লোক। পঞ্চোপাঁদকের কাল্পনিক সর্য্যদেবতা, গণদেবতা, শক্তিদেবতা কিছুই থাক্বে না-ত্রঙ্গের কাল্পনিক রূপ সব 
একাকার হয়ে খাবে__নিধ্বিশেষবাদীর এই জাতীয় বিচার। বস্ততঃ_-“যে যে তি তত্বব্থকে প্রথমে নিব্বিশেষ 
বলেন, সেই দেই শ্রুতি অবশেষে সবিখেষ তত্বকেই প্রতিপাদন ক'রে থাকেন। নিব্বিশেষ ও সবিশেষ ভগবানের 
এছুঃটো। গুণই নিত্য, ইছা বিচার ক'বূলে সবিশেষ-তবই প্রবল হয়ে উঠে।” এ্রমন্মহাপ্রভু বলেছেন-__“নিধ্বিশেষ 
তারে কহে ঘেই শুতিগণ। প্রাকৃত নিষেধি করে অগ্রাকৃত-স্থাপন ॥৮ চৈঃ চঃ মঃ ৩১৪১ ॥ 

“জড়সবিশেষ যখন নিরন্ত হয়েছে, স্থতরাং চিৎসবিশেষও পরিত্যাগ ক'রূতে ছ'বে, জড়সবিশেষের ন্তায় 
চিৎসবিশেষও মায়!” যা’র। এরূপ বাদ অবলম্বন করেছে, তাঁ'রাই মায়াবাদী। কাঁরণ-বাঁরির পরপারে 
নিব্বশেষধাম। অচিৎ গুণত্রয় ধৌত ক'রে ওপারে ক্র্ধজ্যোতির বিচার ; কিন্তু_“জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপমতুলং 
্যামন্তন্দরম্‌ ৷” বৈকুণ্ঠে চিৎসবিশেষের বিচার। সেখানে মর্ধ্যাদা-বিচার। আড়াই-প্রকার রস। অনস্তশক্তিমান্‌ 
ঈশ্বর এবং তাঁ'রই অধীন চিৎ ও অচিৎ,_যেরূপ রামান্থজের বিচার । অচিৎ ও চিৎশভ্ভির মালিক-__ঈশ্বর। 

অবৈষ্ণবের পৃথিবী ভোগ কর্ধার বিচার ; কিন্তু বৈষ্ণবের বিচার তা” নয়। পৃথিবী-ভোগ ও পৃথিবী-ত্যাঁগ-_ 
এ ছু'টোই বৈষ্ণবের বিচার নয়। এখানে বিষয়াভিমানী অনেক, বৈকুঠে এক অদ্বিতীয় বিষয়) কিন্তু আশ্রয় বহু 
“লক্ষ্ী-শতসহত্র-সেব্যমীনম্চ। 

মধ্যাদাময়ী পুজ| ও বিশ্ত-সেবার মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। উৎক্রান্ত দশায় যখন মাতা-পিতার প্রদত্ত শরীর ছুটী 
হয়ে যাবে, তখন অপ্রতিহত সেবা লাভ হ'বে। পরমেশ্বর স্বতন্ত্র পুরুষে।ত্বম, তা 
ষা’র সেবাবৃতি উদিত হয় নাই, যে স্থুল ও হৃস্ম দেহে আবদ্ধ, তার জই বিধি। 
হয়ে অপ্রারৃত-সহ্ধর্মের বিচার-গ্রহণাভিনয় প্রাক্ৃত-সহজিয়াগিরি মাত্র। 

. ‘কাব্য-প্রকাশ’, ‘সাহিত্যদর্পণ’ প্রভৃতি অলঙ্কার-্রন্থের বলিত 
বা বহু মানব, বহু মানবীর রসের বিচার। আবার আড়াই প্রকার 
ভগবানে প্রযুক্ত ন! হ'য়ে ভগবদ্বিস্থৃত জীবের অস্থপাদেয়, 
হলো না। পুর্ণরাজ্য গোলোকে সম্পূর্ণ পাচপ্রকাঁর রস। নাভির 
অপ্রীরুত গোপিকার মাই। তী'রা সর্বান্দ্বারা_: ৰ্ক্বেন্তিয় 
উপাসক হ'য়ে অভীষ্ট সিদ্ধ ক'ব্তে পারেন নাই, তা'র। রা 
কিন্তু একপত্বীব্রতধর শ্ীরামচন্দরের লীলায় সেই রসে অভীষ্ট সিদ্ধ 


র স্বততম্রেচ্ছাই স্বীকার ক’র্তে হ’বে। 
নতুবা এ সুল ও হুমম দেহে আবদ্ধ 


নস জড়-স্বগত। এক মানব, আর এক মানবী 
দস ভগবানের জঙ্ট ও বাকী আড়াই প্রকার রস 
-বিচারের পূর্ণতা প্রকাশিত 


যে-সকল মুনি গোপাল- 
শাধনে যত্ব ক’রেছিলেন। 
তাই সে-সকল মুনি লব্ধভাঁব 


প্রতুপাদ শীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের প্রয়োজন-তত্‌ বৰ্ণন ১৪৯১ 


হঃয়ে ব্রজে গোপীরূপে জন্মগ্রহণ ক+রেছিলেন,_একথা পদ্মপুরাণে আছে। তা'দের মধ কেউ কেউ রামারভে 
সিদ্ধি লাভ করেছিলেন, এক্স উক্তি বৃহদ্বামনপুরাণে আছে। মহোপনিষদ্গণ গোপীগণের ভাগা দেখে বিশ্মিত 
হয়েছিলেন এবং কুষ্ণসেবার উৎকঠাঁয় আরাধনা করার ফলে প্রেমবতী গোপী হা ব্রজে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন । 

শান্ত, দান্ত ও সথাপ্রেম আপক্ষাও তটস্ব-বিচারে মধুর রসের গোপীকাগণের প্রেম আরও অধিকতর চমৎ- 
কারিতাময়। গোপীর মধ্যে সর্বশেষ শ্রীবাধিকা। শ্রীমতী সর্ববযুখেশববীর প্রধানা। ললিতা, বিশাখা! প্রভৃতি অষ্ট- 
সখী শ্রীমতী রাধিকার পৃথক পৃথক্‌ গণ-নাক্জিকা। বহৃভাগ্যফলে শ্রমতী ললিতাঁর গণে প্রবেশ-লাভ হয়। কেউ কেউ 
মুখেখবী-বিচারে চক্্রাবলীকে শ্রেষ্ট মনে করেন ) কিন্ত মহাভীবন্বব্ূপিণী শ্রীরাধীর পাল্যদাপী হওয়ার সৌভাগা-লাভ 
সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট । 

্রীমদস্তাগবত বহিৰ্শ্ম ধ লোকের হাঁতে পড়ে যেতে পারে, সেজ্জন্য ভজনের সর্কশ্রেঠ আশুয়-স্বরূপ! কৃষ্ণপ্রিয়তম! 
রাধার নাম ভাগবতে গুপ্ঠভাবে র’য়েছে। কিন্তু মহাবদান্য ম্গৌরম্ুন্দর ও আমীর গুরুদেব পরীন্বপগো স্বামী প্রভু 
প্ররূত অধিকারিগণের নিকট গোপন ন! ক'রে শীরাধার কথা জানিয়েছেন । “যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোন্তস্তাঃ কুণ্ডং 
প্রিয়ং তথ|। সর্ধবগোপীযু সৈবৈক1 বিষ্ণোরত্যন্তবল্জভ! ॥ (লঃ ভাঁঃ ভাঃ যুঃ ১০ )॥ 

শ্রীপের একাদশ উপদেশ £-্ীরাধার কূপ! হালে কুণততটে নিত্যস্থান পাওয়া যায়। ইহা 
সর্ধাপেক্ষা জেষ্ঠ স্থান। তাই শরীজ্পপ্রতু উপদেশামূতের চরম উপদেশে কুওস্নানের কথাই বলেছেন,_ 
“কৃষ্ণস্তোচ্চঃ প্রণয়বসতিঃ  প্রেয়সিভ্যোহপি  রাধাকুণ্ডং চান্তা মূনিভিরভিতন্তা-দৃগের  ব্যধায়ি। 
যৎ প্রেঠৈরপ্যলমস্থলভং কিং পুনর্ভক্তিভাজাং তং প্রেমেদং সক্বদপি সরঃ স্বাতুরাবিদ্ধরোতি ॥” শ্রীরাধ! 
কৃষ্ণের অন্তান্ত প্রেয়নীগণ অপেক্ষীও সর্বপ্রহারে অধিক প্রিয়তম!। শ্রীমতীর কুণ্ডই কৃষ্ণের প্রিয়তম, 
মুনিগণ একধ| সকল শাস্বেই ব’লেছেন। সাধারণ সাধক-ভক্তগণের স্ঘদ্ধে আর কথ! কি, নারনাদি প্রেষ্ঠবর্গের 
পক্ষেও যে প্রেম অত্যন্ত দুর্লভ, শ্রীরাধাকুণ্ড তার স্বানকারীকে সেই প্রেম কৃপা-পূর্বাক প্রদান ক'রে থাকেন। ‘মামি 
জীরাধাকুণ্ডে সমান ক'রে ফেলেছি, ভ্রীরাধাকুণ্ডে ডুব দিয়ে ফেলেছি, আমি রাক্ত-মাংসের পিণ্ড, আমি পত্বীর ভর্তা বা 
আমি সন্যাসী, আমি ত্রাহ্মণ-কষত্রিয়-বৈশ্ব-শৃত্র'-_ এরূপ বিচার নিয়ে কুণ্ড-সসানের অধিকার নেই। এমন কি, এশ্বর্য্য- 
মার্গের বিচার নিয়েও কুণ্ডস্সান করা যায় ন! । আমাদিগকে রাধার পীল্যদাসীগণের বিচার “অস্থমরণ' ক'য়ুতে 
হবে, ‘অনুকরণ’ ক’র্তে হবে না, নৰীভোকী’ হ'লে মঙ্গল হ’বে না। পুকরষ-শরীরকে সত্ীদেহ সাঁজীলেই আ্রীরাধা- 
কুণ্ড-সেবায় অধিকার হয় না। বৈধমার্গে_ত্রিদগু, আর অন্থপীগ-পথে পাঁরমহংস্ত-বিচারে শ্বেতবন্ত্র। অস্থরাগ-পথের 
পথিকের বৈধমার্গের বেষ “রক্তবন্ত্র পরিতে না যুযায়'। কিন্তু কপট ত! থাক্‌লে কোন্‌ পথেই মঙ্গল হবে না। অন্তরে 
অঙ্রাগ-বিচীন্ন রেখেও কেউ কেউ বাহ্‌ ত্রিদণ্ডাদি গ্রহণ করেন ব। ক1যায়বন্ পরিধান করেন, অজ্জলোক তা'তে 
বঞ্চিত হ্য়। “বাঁধারস-হ্থধানিধি'র লেখক কাম্যবনবাঁসী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরপ্বতী বাহে ড্রিদও-গ্রহণের অভিনয় 
করেও হৃদয়ে অঙ্ুরাগের বিচার প্রবল ক’রেছিলেন। প্রাক্কৃত-বিচার পরিত্যাগ ক'র্তে হঃবে। অপ্রাকত 
ব্ৰজে অপ্র কৃত আত্মা সপ্রাকৃত গোগীদেহ লাভ ক'রে অপ্রা্কত আরাধাকুণ্ডে অপ্রাকৃত নিজাভীষ্ কুষফপ্রেষঠ। গুরুরূপ! 
সখীর অপ্রারুত কুণ্জে অপ্রাকত পাঁল্যদীঁপীভাঁবে অবস্থান ক'রে বাহে অন্থক্ষণ অপ্রাকৃত নামাশয়-পূর্ববক অপ্রাকত 


কৃষ্ণের অপ্রাকৃত অষ্টকাল-সেবায় অপ্রাকৃত রাধার পরিচর্য্য, ক'রে থাকেন। জলার্দিতে তীর্থবদ্ধি ও স্থূলশরীরে 
আত্মবুদ্ধি থাকলে ভীবাধাকুশু-দর্শন বা আ্রীরাধাকুণ্ড সান হয় না। প্রারুত-সহজিয়া-সম্প্রদায় মনে করে স্মুলশরীরে 
আতববুদ্ি,স্ী-পুত্র-পরিবারাঁদিতে নিজ- ছবি, মৃন্ময়াদি জড়বন্ততে ঈীশ্বর-বুদ্ধি, জলাদিতে তীর্থবুদ্ধি ক'রে শুদ্ধভগ্ভকে 
অকপট আত্মীয়বুদ্ধি না থাকলেও অর্থাৎ ভোগময় ও বহির্শ্ম খ ত্যাগময় দর্শনেও শ্রীবাধাকুগু-ন্নান হয়। আমন্সহা প্রত 
ব’লেছেন,_দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মদমর্পন। সেইকালে কৃষ্ণ তা'রে করে আত্মমম ॥ সেই দেহ করে তাঁর 
চিদানন্দময় ।:অপ্রাকৃত-দেহে ভার চরণ ভজয় (চৈঃ চঃ অঃ ৪1১৯২১৯৩) ॥ চেতনের বৃত্তিতে বৈফবত! প্রকাশিত 


দহ ভঙ্জন সন্দর্ভ 
এলে অগ্রারত শরীর প্রকাশিত হয়; জড় কিন্তু চিৎ হয় না, চিৎ নিত্যক! 
খুলে আন্তে হবে না। মখীভেকীর কুক্রিম সঙ্গিত দেহের সজ্জা! উন্মোচন ক’র্লে ওর স্বাভাবিক পুরুষদেহ্‌ 
গে প'ড়বে। রাধারমণ-চরণ-দাসজ্জীকে আমি এ কথা বলেছিলাম । শীরাধাকুণু-নানই পরমার্থ-রাঙ্যের 


লই চিৎ, জড় কখন চিৎ নয়। ভাঁবকে 


গ্রকাশিত হু 
সর্বাপেক্ষা উচ্চতম কথা । 

‘বিরহ বা বিগুলস্ত £--গোড়ীয়-বৈষ্চবগণের চরম প্রাপ্য বিরহ । তাহাদের জীবন-বিরহেরই । এই বিকৃত 
প্রতিবিদ্বিত জগতে বিরহ কেছই চার না, কেন না, তাহাতে অভাব, ক্লেণ, সন্তাপ ও ব্যবধানাদি ধর্ম আছে। কারণ 
এখানকার বিরহের পাত্র, বিরহী ও বিরহ,_এই তিন বস্তুর মধ্যে অত্যন্ত-ভো?। কিন্ত অগ্রান্কত রাজ্যের বিরহ তাহ 
নহে। সেখানে বিরহ-সেবাঁর প্রগাঢ়তা, পরাকাষ্ঠা, পুর্ণতম-সেবাঁর সান্্মৃত্তি ; বিরহ--সভোগের পুষ্টিকারক। বিরহের 

স্থান প্রগতিশালী দ্বিতীয় বস্ত আর নাই । আকর্ষণের যত কিছু বৃত্তি আছে, তাঁহার পুর্ণতম অভিব্যক্তি ও সমষটিকে 
" বিরহ ক্রোড়ীভূত করিয়া রাখিয়াছে। অগ্রান্কত বিরহের একমাত্র নায়ক-_াবর্মক-শিরোমণি শীকষ»“পুরুষ, যোযিং, 
শি স্বীবর-আর্গম। সর্ধ-চিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন॥ শৃর্দার-রদরাজময়-মৃত্তিধর। অতএব আত্মপর্থস্ত-সর্ধ- 
চিত্তহর ॥ লক্ষ্মীকাপ্তাি অবভারের হরে মন | 'লক্ষ্মী-আাদি নারীগথের করে আকর্ষণ ॥ আপন-মাধুর্যে হবে 
[আপনার মন। আপন] আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন ॥৮ (চৈ: চঃ মধ্য ৮) 
০১ কিষাশকের বুৎপত্তিগত অর্থ এই যে, “কৃষি বা ‘কৃষ’ ধাতু ভূ’ বাঁচক। গ" প্রত্যয় আননাবাচক-_-এই উভয়ের 
| একাই পরত্রক্ম।। এইজন্যই তিনি ‘কৃষ্'--এই শব্দে কথিত হন। কিন্তু এখানে ‘কষ্ণ’ শব্দ যোগারূঢ় বলিয়| বিখ্যাত 
অর্থাৎ নন্দনন্দম-বাচক বলিয়! প্রসিদ্ধ। কৃষি-শব্দ ‘ভূ’ বাঁচক ) এন্থানে ‘ভু’ শব্দটি ভূ’ ধাতুর উত্তর ভাব-বাচ্য 
¢ স্কিপ, প্রত্যয় করিম নিপন্ন। অতএব অর্থ সম্যক প্রস্কুটিত হইতেছে না বলিয়া এইটুকু যোগ কর! হইল 
ই ভাঁব-শঝের গ্যায় কেবল ধাতুর অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে! ধাতুরঅর্থ এ স্থানে কেবল আকর্ষণ। 
এ আকৰ্ষণ শব্দ প্রকাগ্তভাবে আঁ ব্যক্তিগণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে।.. দয়িতাও দয়িত যেরূপ ভিন্ন 
পদার্থরূপে *মবগত হয়, সেরা আকর্ষণ এবং আনন্দ ভিন্ন পদার্থ বলিয়া". বিখ্যাঁত। এই উভয়ের 
এক্য বা যোগ ঘটিয়! থাকে । এ একযযুক্ত আনন্দই সর্কাকর্ষ্ আনন্দ।. বৃহৎ বন্ত ক্ষুদ্র বস্তুকে. আকর্ষণ" করে। 
যিনি পরত অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, হাহা হইতে বৃহৎ বা ধাহার সমান ও বৃহৎ আর কোন বস্তু নাই, একমাত্র তিনিই 
নিখিল বস্তুকে আকর্ষণ করেন। তিমি পূর্ণ চেতন। সুতরাং যেখানে: চেতনতা-যধনিকা মুক্ত খানে তাহার 
SSDI আকর্ধণেই_-প্রেম,'আর জড়ে জড়ে আঁবর্ষণ=-কাম। দে মধ্যে যত. কি 
সর্ববাকর্ষক কৃষে আকৃষ্ট আছেন, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা পূর্ণতমরূপে অধিক আরুষ্টের অগ্রণী শ্রীগ্ুরুপ রি 6) ন 
রাঁধারাণী। মেখানে সর্ববাঙ্গে আকৃষ্ট ইইয়াও তিনি অদ্বিতীয় আবর্ষণকে আকর্ষনী বিদায় ॥গুরুপাদপন্মাভিন্ন শ্ীমত 
এপ আকর্ষণ করিতেছেন 


"যে, পরম ৷ আকর্ষকের: আবর্ষণও সেখানে পরাভূত হইয়া 
, মানে প্রগাঢ় হইতে প্রগাচ়তর, প্রগাচতর রস টিটি সর্বাঙ্গীন আকর্ষণের প্রগতি 

গ্রগ্াচত্ম হইতেও যদি প্রগাঢ়তর বলিয়া কোন্‌ পদ রচনা করা যায় আবার ‘ত 105 সীমা অতিক্রম করিয়া 
৮. সফুরস্ত-ভাবে বদ্ধিত বরা যায়, তখন থে আবী বিস্তার দিকগশন মা টপ ও তমপ,, প্রত্যয়কে এইরূপ 
দি এই শ্রীকষ-বিরহের রূপ ধরিয়। কনে ভক ভি পি 
৪১ ১০৪ শা ও EL bl অনস্তকোটা বাহ বিস্তার করিয়া দমে, জা 
টগর বত “শ্রেষ্ট, জগতে বিদিত॥ মহাঁভ দা বর্তমান । “প্রেমের স্বরপ- 
"ভার কায়বাহ-রূপ | (চৈঃ BSE) 5 হাভাব-চিন্তামণি রাধার স্বরূপ । ললিতাদি সখী 
জা শৌরাবভার- এই মহাভাবস্বরসিণী বিগ্রলবিপহ মী বার্ষভা 

নাক জগতে অবতীৰ্ণ হইয়াছিলেন। য়ং সম্তোগ-মুত্ি ্োগ অনীদটন্যী় ভাবে বিভাবিত হইয়া স্বয়ং প্রেমের 
“পুষ্টিকারিণী শক্তির খাক্ষ্যপ্রদানের জন্ত বিরহের বিগ্রহ-রগে জ নান বিরহ-মাধুরীর অধিকতর চম্‌ংকারিত! ও 


আসিয়াছিলেন।- সম্ভোগ এই একবার-মাঁর | 


প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিমিদ্ধাস্ত সরস্বতী ঠাক্র মহাশয়ের প্রয়োজন-তত্ব বর্ণন ১৯৩ 


বিরহের রূপ ধাঁরণ করিয়া জগতের সৌভাগ্যগগনে উদ্বিত হইয়াছেন। স্থতরাং ‘বিরহতত্ব’ বুঝিতে ও বুঝাইতে হইলে 
ভরীচৈতন্তের চরিত্রই অদ্বিতীয় বিরহতহত্বর বেদ । আর প্রীচৈতন্ত হইতে অবিচ্ছিন্ন গ্রচৈতক্কভাগবতগণের জীবনও তাহার 





তাঁহ। স্বয়ং গ্রীঠৈতগ্ও গ্রচৈতন্তভাগবতগণের সাক্ষাৎ জলন্ত জীবন। 
শ্রীগৌরসবন্দরের সন্গ্যান-সীলা সুবুদ্ধিমন্তগণের হৃদয়ে বিরহলীল! বলিয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাহা 
বলিয়াছেন, “সন্যাসী আমারে নাহি জানিহ নিশ্চয় ৷ কৃষ্ণের বিরহে মুঞি বিক্ষি 






তারণ ॥ সেই বেধ কৈলু এবে বৃন্দাবনে গিয়া । কৃষ্ণ-নিষেবন করি নিভৃতে বসিয়া ॥ (চৈ: চঃ মধ্য ওয়) 
বরছরনম বীঙ্গ এ জগতে পুনরায় প্রান মাধবেজ্জ পুরীপাদ আবি্ধার করেন। তিনি তাহার 
বিহের বীজ সম্পুটিত করিয়া রাখিয়াছেন। উক্ত ক্লোকটি শ্ীরাধার 
ন.__এই শ্লোকটির আস্বাদন একমাত্র দীরাধাঠাকুরাণী, তীহার 
ন ইহার আস্বাদন জানেন; এতছ্াযতীত আর চতুর্থ ব্যক্তি এই 







1 
কৃপায় শ্রীপাদ মাধবেন্পুরী ও সপার্ধদ ভগবান্‌ 
গ্লোকের মর্শ হৃায়দম করিতে পারেন না । বিরহ-কাতরতা-দৈত্যাত্মক ‘দীন’-শব্দ। কষ্কবির্হী আপনাকে “দীন” মনে 
করেন। ভীহার দৈন্য বিরহকাতরতাঁ, তহ্যতীত তাহার আর কিছু ধন নাই। এই বিরহ-দৈন্ে বিভূষিত হইয়। 
বিরহিগণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ” বলিয়। অস্থকষণ কাঁতন-ক্রন্দন করেন। 'তণাদশি স্ৃমী৮”-অর্থে_বিরহ-বিভাবিত হদয়। 
এই কথাই ্ীগৌরসথন্দর তাঁহার “তৃণীদনি সুনীচ' শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি নিজ-বিরহ-লীলায় ক্রন্দন করিয়া 








জানাইয়াছেন,_:“প্রেমধন বিন! ব্যর্থ “দরিদ্র জীবন” ! দাদ করি! বেতন মোরে দেহ প্রেম-ধন !, কষসেবান্ধ” 
তাঁৎপধ্যতাই ‘প্রেম’ ; তদ্‌ৰঃহিত জীবন দারিগ্যমন্ ও ব্যর্থ । তাই শ্রীগৌরকুন্দর বলিতেছেন,-হে কৃষ্ণ! আমাকে 
তোমার দান করিয়া তাহার বেতমস্বরূপ প্রেমধন প্রদান কর। জগতে যত প্রকার লৌকিক বা গারলৌকিক ধর্শ্ম আছে, 
তাহার মূল উদ্দেশ্য তাহারা কোন না কোন প্রকাতে নিজ-নিজ সুখ বা সস্ভোগের অনুসন্ধান করে। ‘দান’ অর্থেত্যাগ। 
“করম্মীর ক্চ্কৃতা ভাবী সম্ভোগের মাশুল মাত্র, নির্ভেদজ্ঞানী অধিক চতুর হইলেও সম্ভোৌগবাদী, অচিন্মাত্বাদী---প্রচ্ছন্ন- 
সম্ভোগবাদী”। চিন্মাত্রবাদী ও অচিন্সাত্রবাদী উভয়ের অস্থরে আত্ম-সম্ভোগবাদ লুক্কায়িত। কন্মগিণের কপটতা 
সাধারণের গ্রাহ, কিন্তু নির্ভেদজ্ঞানীর কগটতা সাধারণের দুরধিগম্য । জগতের যাবতীয় নৈমিত্তিক ধৰ্ম্ম-মত 
কোনও ম| ফোন সম্ভোগের পিপাসা হইতে উত্থিত হইয়াছে। কিন্ত ্রীমন্মহাগ্রতু যে অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের অগ্রাকত 
শাস্তদাস, দাম-দাস, সখ!-দাঁস, বহংসল-দাস ও মধুর-দাঁষ-পদবীর নিত্যনিদ্ধি চেত্ন-বৃত্তির বেতন-রূপে প্রেমধনের 
নির্দেশ করিয়াছেন, তাঁহাতে আত্ম-দস্তোগবাদেতর কৌন প্রকার গন্ধ-লেশ নাই। তাহাতে প্রেমাম্পদের অভো[গসেবা 
পুর্ণমাত্রায় করিয়াও ‘কিছুই করিতে পাঁরিলাম না১ঁ_ এইরূপ নবনবায়মান প্রগাঢ় হইতে প্রগাটতর সেবাকাজ্ফার 
আত্যন্তিক আতি সর্বদা প্রদীপ হইয়! রহিয়!ছে। 

তাই মহাপ্রভু ‘দীন’-শব্দে প্রেমধহীন ‘দরিদ্র-জীবন’কেই লক্ষ্য করিয়াছেন। “দীন” শবে--বিরহ-কীতর ; 
প্রেমের এমনই স্বভাব যে, পূর্ণতমন্ধপে সেবা করিয়াও তাহা পূর্ণতমৃতর দেবার জন্য চিত্তকে 
উত্ক্ঠিত করায়। “প্রেমের স্বভাব যাহ! প্রেমের সমন্ধ সেই মানে, _“কষ্ণে মোর নাহি ভক্তিগন্ধ ॥” 
(চৈঃ চঃ অঃ ২০।২৮ )॥ এই দীনাভিমানী বিরহ-কাতর জনগণ কি আকাজ্ক। করেন? কুষ-বিরহ- 
কাতর ভগবস্তক্তগণ অনুক্ষণ কৃষ্ণ কথা শ্রণণ, কীর্তন ও আলোচনাতেই রত থাকেন; তাই কষ্ণ-বিরহিণী 
গোগীগণ বলিয়াছেন ; “তব কথাম্বৃতং তণ্তসীবনং কবিভিরীড়িতং বন্মযাপহম্‌। অবণমদগং শ্রমদবাততং ভুবি গৃণস্তি 


ভজন-সন্দর্ভ তেষ্ঠ বেস্য ) ২৫ ৃ 


১৪৪ তঙ্জন সন্ত 

য সকল লোক এ পৃথিবীতে বিরহ-তাঁপিত ব্যক্তিগণের 
র-দুংখ-বিনাণক, বিরহ-তাপিতগণের কর্ণরসায়ণ সর্কশক্তি- 
|ব্দান্ত। হরিকথাঁমূত-বিতরণকারীর মত 


তে ভুরি জনাঃ॥ (ভাঃ ১০৷৩১৷৯)॥ হে কৃষ্ণ! ৫ 
জীবাতুগ্বরূপ অগ্র!কত রসিকগথের আরাধিত বিরহ" 
সমধ্বিত তোমার কথামত 1ঃস্তাগ করেন, তাহারাই প্রকৃত প্রপ্াবে মহ 
মর্ধঙেঠ দাতা আর কোথাও নাই। জগতের অগ্যান্ত দাতুগণের দানের আমু অতীব অল্প এবং সেই সকল দাম 
আপাততঃ শোভন ও সুগন্ধমুক্ত হইলেও পরিণামে মন্দপ্রদবকারী । যাহাদের হৃদগ কৃষ্ণ-বিরহে উদ্দীথ হয় নাই, 
ভাহারাই একমাত্র হরিকথা-ব্যতীত আত্মগঞ্জোগের জন্য মন্তজগত 
থাকেন। অন্নদান, বন্দন, অর্থদান, ছুভি্ষ-বন্যা-মহামানী-পোগ- 
পাঁধিব বস্ত-দান, শিক্ষা-দান প্রভৃতি সামাজিক ও নৈতিক দানের প্রমায়ু ও মাং 
দানের মুলে দাঁতী ও গ্রহীতা উভয়েরই ন্যনাধিক আত্মদত্তে!গের অঙসদ্ধান ও অভিসন্ধি অন্তরে লুকামিত থাকে। 

খাহাদের হৃয়ে--যে সফল চেতনের নিত্যমিদ্ধ স্বভাবে কষ্ণসেবাবির 
সকল চেতনের বিরহের-মহৌযধি-্বক্পপ হরিকাঁযৃত-আরবণ, কীর্তন ও পৃথিবীতে 
ও একমাত্র কৃত্য হইয়া পড়ে। সর্বাগ্রে আত্মরক্ষা কগিতে গিয়া অন্যান্য কর্তব্য কাঝের প্রতি যে 
আপাত অমনোযোগ, যাহ! সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়, তাহা এরপ ক্ষেত্রে কখনও অযৌক্তিক 
বলিয়| বিবেচিত হইতে গাঁরে না। এই জন্যই গ্রীমন্মহাপ্রতু বলিয়াছেন।__কাম ত্যগি কষ) ভজে শাস্স-আজ্ঞ। 
মানি, | দেব-থযি-পিতৃিগের কতু নহে খশী॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২১৩৫)| দেবষিভূতাপ্চনৃণাং পিতুণাং ন বি*্বরে মায়যুণী 
চ রাজন্‌ । অর্বাত্বন। যঃ শরণং শরণ্যং গতে। মুকুন্দং পরিহত্য কর্তম্‌ ॥ (ভাঃ ১১৫।৪১)॥ গ্রীল মাঁধবেন্রপুরী 
“মখুরানাথ” বলিয়| ব্রজ-জীবন শীক্ষ্ষকে যে আহ্বান করিতেছেন, ইহাতেও পুগ্রাপাদের বিরহের আগ্নেয়গিরির 
উদ্বেলন প্রকাশিত হইয়! পড়িয়াছে। 

বরিহ বা! বিপ্রলন্ত চারিটি বিচিত্রতার প্রকাশিত হয়--(১) পুর্বরাগ (মিলনের পূর্বের দর্শন ও অবণাদি-দর। 
উৎপন্ন রতি), (২) মান, (৩) প্রেমবৈচিত্তয এবং (৪) প্রবাস। এরীরূপপ্রভু বলেন,__প্রণয়ীদয়ের অসমাগমন 
জন্য ‘রতি’ নামক ভাব যখন উতকষ্টতা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহ। ‘বিপ্রলম্ত’ ব| বিরহ নামে উক্ত হইয়া থাকে। প্রাকৃত 
জগতের মান আত্মদভোগময় নিজ ব্যক্তিগত ইন্দিয়-তৃণ্ডিরই অপস্বাথপরতা-পরিপুর্ণ অত্যন্ত হেয় বণিগৰৃত্তি॥ কিন্তু 
অপ্রারুত মান কষ্ণকে অধিকতর সুখে মমুদ্ধ করিবার জন্যই প্রকাশিত হইয়| থাকে । কারণ কৃষ্ণপ্রেম জিনিষ এমনই যে, 
তাঁহার সকল বিচিত্রতাই কৃষ্ণমুখতাৎপর্ধ্যময়। এমন কি, গোপীগণের নিজদেছের প্রতি প্রীতি, কৃষ্ণকে দর্শন করিবার 
লালসা, কৃষ্ণের প্রতি মান-মহকারে কট ক্তি_-মকলই কষে ইত্িয়-তৃথ্থিকে অধিকতর সমৃদ্ধ করিবার জন্য। 
আত্ম-হুখ-দুখে গোপীর নাহিক বিচার। কুষ্ণসুখহেতু করে সব ব্যবহার ॥** তবে যে দেখিয়ে গোপীর নি" 
দেহে প্রীত। সেহো ত’ কৃষ্ণের লাগি? জানিহ নিশ্চিত ॥ এই দেহ কৈলৃ" আমি কৃষ্ণে সমর্পণ। তাঁ”র ধন, তীর 
এই সর্ভোগ কারণ ॥ এ দ্েহ-্শন-্পর্শে কষ-সস্তোধণ। এই লাগি করে অথের-মাঞ্জন-ভূষণ | (চৈঃ চঃ আদি 
গর্থপঃ)॥ গোপীগণ নিজেদের শরীরকে কৃষ্চের ভোগ্য জানিয়াই তাহাতে যত প্রকাশ করেন। 


সম্ভোদবাদীর ন্যায় “আমার হংকমলে বামে হেলে দাড়িয়ে রি 

বাজাও বাশরা৮ অর্থাৎ “আমি তোমাকে (1) 

রা নি য়া আমার চক্ষুর কাম চরিতার্থ ফরি,”_-এরূণ সম্ভোগবাদের বশবর্তী হইয়া গোপীগণ 3! 
4 2 66 টং 

হাহ উন ই টা আমাকে দশন করিয়া সুখী হইবেন,কষ্ণের তাহাতে ইন্দ্রিযতৃপ্ত 

তত রা র কৃষ্ধদর্শন-স্পৃহা, প্রাকৃত- ডি | প্রকাশ করেন কষে স্থথ হইতেছে বলিয়াই তাহাদের আমন্দ। 
[হীদের কৃষ্ণ ’ সহজিয়াগণের সভ্ভোগবাদ বাঁ যাহারা ‘ভগবানকে দর্শন করিব?--এরূপ বিচার" 


সম্পন্ধু ভক্তক্ৰ হ প্রচ্ছন্ন সভোগবাদ বা আত্মসভোগ-লীলমা নহে রঃ 
্‌ 5 পরত অধিকতর বির কেয়-ত রর 
 ক্ষৃততি অর্থাৎ কৃষ্ণকে অধিকতর সুখ-প্রদানের জন্য অধিকতর কসবা করিবার তা শা জি 


তর অন্যান্য মর্তাদানের দাত। ও গ্রহীতা হইয়া 
শোক-কাঁতর ব্যক্তিগণকে তাহাদের প্রয়োজনীয় 
(কতা অত্যন্ত অল্প। আর এ সকল 


বিতরণই অর্ধ প্রথম, সর্ব্বমুখ্য 


হর অগ্নি উদ্বেলিত হইয়াছে, সেই 


নখ 


প্রতুপাদ সীল ভক্তিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের প্রয়োজনত বৰ্ণন ১৯৫ 


“গোপীগণ করেন যবে রষ্ণ-দরশন | জুখবাছ নাহি, সখ হয় কোটিগ্ুণ ॥ ‘আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সখ)? 


এই সুখে গোপীর প্রফুল্প অন্গ-মুখ ॥ চৈ: চঃ আঃ ওর্থ প 


si 


যদি কৃষ্ণের দর্শন বাঁ রষ্ণের সেবা করিয়া। নিঙ্গের আনন্দ-প্রাথিতে ক্রফণসুখের বিন্দুমাত্র বিস্ব উপস্থিত হয়, 
তাঁহ! হইলে প্রকৃত নিরুপাধিক প্রেমিক ভক্ত সেরূপ আনন্দ বাঞ্চা করেন ন!। এবং সেক্ণ নিঙ্গানন্দের লেশকেও 


সর্বতো ভাবে বর্জন করেন। 


অনেকে ‘প্রেমিক ভক্ত’ বলিয়া খ্যাতি-লীভের উদ্দেশ্যে অপরকে বিগলিত-অস্রুধার। প্রদর্শনের অনা বড়ই লালায়িত 


হন। কেহ ব! ভগবদ্দর্শনের সাক্ষ্য প্রদানের অন্য 


উত্কঠিত হইয়া নিজের পুলকাঙ্গ (1) প্রভৃতি চিহ্ন-সমূহ 


ব| নিজের দর্শন (? )-বৃত্তান্ত লোকে জানিতে পারুক, এপ আস্তরিক অভিসন্ধিতুকত থাকেন; কিন্তু ভক্তিবিজ্ঞাম- 





শাব্বের মূল আচার্য্য 
বিরহী প্রেমিকের চিত্তবুত্তি তাহা নহে। 


পপাদ জনাইয়াছেন--“এরণ চিত্তবৃত্তিমমূহ সম্তোগবাদী প্রাক সহজিয়ার ৷ প্রত 


নিঙ্-প্রেমানন্দে কৃষ্ণসেবামন্দ বাধে। লে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে ॥ চৈঃচঃ আদি ৪থ পঃ।॥ শ্রীল 
ক 


| 
একটি উদাহরণ উঠ 


সেবা করিতে করিতে প্রেমানন্দজজনিত দেহের জড়ং 
অভিনন্দন করিলেন না । (২) শ্রীমতী বাধিক 





ল্লথ করিয়াছেন, (১) একসময়ে স্দারুক প্ীরষ্খকে চামর ব্যঙজ্জন 
হইলে, তাঁহ! কষমেবানন্দের বাধক বলিয়। তাহ। 


বকা কৃষ্ণ-দৰ্শন-জনিত আননাশ্রকে কুষণমেবার বাধক বলিয়া অত্যন্ত 


নিন্দা করিতে লাগিলেন । (ভঃ রঃ লিং পঃ বিঃ ২য় লঃ ২৩ শ্লোকে ও দঃ বি: ৩য় লঃ ৩২ শ্লোক )। 
একদা! তরঙ্গ হইতে মথুরা আগমন-কাঁলে উদ্ধব শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাস। করিলেন যে, মণুরায় 


a 
a 
Cl 
= 


অবস্থিত তাঁহার প্রিগ্তষ 


শ্রীমতী উদ্ধব্কে বলিলেন,_“হে উদ্ধত শ্রী গো 


কুঞ্চকে শ্রীবাধার পক্ষ হইতে কি সন্দেশ উপহার দেওয়া যাইবে? তদুত্তরে 


চে আগমন করিলে আমার স্থধ হয় বটে, কিন্তু তাচাতে যদি 


্রীকুষ্চের কিঞ্চিন্নাত্রও ক্ষতি হয়, তবে যেন তিনি কখনও ন! আঁসেন। আর তিনি মথুরা-নগর হইতে আমাদের 


~~ 


নিকট না আসিলে যদিও আমাদের গুরুতর শীড়! উপস্থিত হয়, কিন্ত তাহাতে যদি তাহার চিত্তে স্থখোদয় হয়, তবে 
তিনি সেই স্থানেই চিরকাল বাস করুন ।-_তুমি কৃষককে এই সন্দেশ দিও ।” 
এই শ্যাম-বিরহিণী শ্রমতীর ভাঁবেরই অনুরূপ শ্লোক শ্রীগৌরস্থনর প্রকাশ করিয়াছেন,“আগ্লিযা ব। পাঁদরতাং 


পিন মাঁমদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা। যথা তথা বা 


বিদধাতু লম্পটে! মৎপ্রাণনাথপ্ত স এব নাঁপরঃ ।৮ প্রকৃত বিরহী 


প্রেমিকের এইক্ধপই উক্তি। “এই পাদরতা দাসীকে কৃষ্ণ তাহার ইচ্ছ! হয় আলিদ্বন-পূর্ববক পেযণ কর্ম, অথবা 


অনর্শন-দবারা ম্শ্মাহতই করুন, সেই লম্পট আমার 


>? 


একমাত্র আমারই প্রাণনাথ ।” এখানে ‘লম্পট! শব্ধ, 


প্রতি যেক্সপ বিধানই করুম ন! কেন, তিনি অপর কেহ্‌ নহেন 
তাহাও বিরহেরই স্ষুটোক্তি ৷ শরীমতীর পক্ষীয় বিরহিণী গোপীগণ 


শ্রকৃষ্ণকে কামুকেশ্বর’, ‘কিতবেশ্বর' (কপট-শিরোঁমণি, ) ‘চেলচৌর’ প্রভৃতি বলিয়া যে কট,ক্তি করেন, তাহা প্রাকৃত 
রাজ্যের কট/ক্তির নযায় নিজ-নিজ কাঁমচরিতার্থতার অভাবজনিত ক্রোধব্যগ্রক স্ব্য গ্রাম্য উক্তি নহে, পরন্ত 
তাহা অধিকতর ক্ষ্ণস্থখ-প্রদানের এফান্তিকী লালসার অপ্রার্কত প্ডুটোক্তি। ‘প্রিয়! যদি মান করি? করয়ে ভংসনা। 
বেদস্ততে হৈতে হরে সেই মোর মন ॥ চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ। পারমাথিক শিশুগণের প্রাথমিক পাঠন্বরূপ শ্রুতিমন্ত্রেপরব্রচ্ষের 


উদ্দেশ্যে ষে স্তবাদি দৃষ্ট হয়, তাহাতে দেবার পরম প্র 
প্রভৃতি নীতি বাঁবিধির বাধ্য হইয়া ভগবানের প্রতি 


গাঢ় ভাবের আদর্শ নাই। কেবল কৃতজ্ঞতা, কর্তব্যবুদ্ধি, অন্থশাসন 
ষে ন্তব-স্থতি, তাহাতে আত্মার স্বাভাবিক অনুরাগ প্রকাশিত হয় 


না। কিন্ত আত্মার আন্তরিক স্বাভাবিক অঙুরাগের পরাঁকাষ্ঠা যখন বিরহ বা অধিকতর প্রগাঢ়ভাবে সেবার উতৎ্কঠার 
মধ্যে প্রকাশিত হয়, তখন তাহাতে যে-দকল কট,ক্তি দেখা ঘায়, তাহা বর্তব্যবুদ্ধি-প্রণোদিত স্তাবক-সম্প্রদায়ের 


গ্রশংসা-সুচক বাক্য অপেক্ষা অনস্তগুণে অধিক 


বিশ্রত, মমতা! এবং সর্বার্ধের ছার সেবা করিবার স্পৃহা ও 


/ 


. হইবেন না $ অতএব অতিকষ্টে এ দেহ-রক্ষার কোন প্রয়োজন নাই। আমি এঢেই প 


১০ ভজন মন্দর্ত 
নি 


মধুরতাময়ী । অতএব গ্রীল মাধবেজ। পুরীপাদ “মথুরানাথ” বলিয়। যে আহ্বান করিয়াছেন, তাহ! শ্রাকুষকে 
অধিকতর সথখ-প্রণ|নেরই ইচ্ছামূলক ৷ শীর্ষ ব্রঙ্ঘবনিত|গণের সেবাঁতেই সর্বাপেক্ষা অধিকতর সুখ প্রাপ্ত হন। দেই 
মাধুরধাময় মিজন্ব বিহার-ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া তিনি কেন মাথুর-গাধারণী-কান্তাগণের নিকট গমন করিয়াছেন 1. 
ইহাই পুরীপ1দ বিরহকাতর! শীরাধার কিহ্বাদী অভিমানে জ্ঞাপন করিতেছেন । 

গরীগৌরন্দর এরূপ খ্যাম-বিরহিনীর চিত্তবুত্তিতেই নীলাচলে ভরীজগননাথ দর্শন করিয়া করুক্ষেত্রে গোপীগণের 
কষর্শমের ভাবে উদ্দীথথ হুইয়াছিলেন এবং ‘লোকারণ্য, হাতী, ঘোড়া, রথধ্বনি, রাঞ্জবেশ, ক্ষতিয়গ্রণ 
প্রভৃতি এশ্র্য্য সম্পদ হইতে পু্পারণা, ভৃঙ্গ, পিফনাদ, গোপ-গোপী, থেঙ্গ প্রভৃতি সহজ মাধুধ্যময় 
বৃন্দাবন-স্পদের মধ্যে অর্থাৎ নীলাচল হইতে স্থন্দরাঁচলে লইয়া! গিয়া প্রকে অধিক সুখ দিবার ইচ্ছা 
করিয়াছিলেন। সর্ধ্যগ্রহণে সামনের ছল-দ্বার! কর্শ্বমাগাঁয় পতিগণকে বঞ্চম| করিগা বিরহ-বিধূর। গোপীগণ 
পক্ষের সহিত মিলিত হইবার জন্য কুরুক্ষেত্রে আমিয়াছিলেন। শ্রীরুষের সাক্ষাৎকার হইলে গোপীগণ শ্রীরুঞকে 
বলিয়াছিলেন।_-“হে পদ্মনাত! সংহারকুপে পতিতঙ্জনের উদ্ধারের একমাত্র অবশস্থন-স্বরপ তোমার পাদপদা--যহা 
অগাধবোধ ঘোগেশ্বরগণের হৃদয়েই সর্বদ| চিন্তনীয় তাহ! তোমার সহজ-গৃহধর্শ্পরায়ণা বিরহপিন্ধুনিমগ্রা। আমাদিগের 
হৃদয়ে উদ্দিত হউক 1” অর্থাৎ তুমি আমাদের দূরের বস্তু নহ যে, যোগিগণের ন্যায় আমর] তোমাকে দুরে 
রাখিয়া) ধ্যান করিব। তুমি আমাদের অতি নিকটতম প্রত্যক্ষের বস্তু, স্থতরাং আমরা তোমাকে আমাদের গৃহের 
মধ্যে রাখিয়! নিত্যকাঁল সেবা করিতে চাই। দেহ-স্মৃতি নাহি যা'র, সংসারকুপ কাহ! তার, তাহা হৈতে ন! চাহে 
উদ্ধার । বিরহ সমুদ্র-জলে, কাম-তিমিল্লিল গিলে, গোঁপীগণে নেহ’ তার-পার ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৩১৪২) 

বিরহকাঁতরা গোপীগণ বিরহ-দুঃখ হইতে মুক্ত হইবার জন্য যে কৃষ্ণ বাঞ্চা করেন, তাহা কৃষ্ণেরই 
ইখসতাৎ্ণধ্যের উদ্দেশে ; কৃষ্ণ হইতে আপনাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া মিজ-মুখের জন্য নহে )--"না দেখি? আপন- 
দুঃখ, দেখি’ ত্রজেশ্বপী মুখ-ব্রজেজমের হৃদয় বারে । 

কিবা মার’ ব্রজবাঁসী, কিবা জীয়াও ব্রজে আসি” কেন, জীয়াঁও দুঃখ সহাইবারে? তোমার যে অন্ত 
বেশ, অন্য সঙ্গ, অন্ত দেশ, ত্রজজনে কতু নাঁহি ভায়। ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে, তোমা মা! দেখিলে মরে ; ব্রজজনের 
কি হবে উপায় ॥ চৈ: চঃ মঃ ১৩।১৪৫-১৪৬ | 

পরস্পরের বিচ্ছেদ মৃত্যুজনক হইলেও পরস্পরের গ্রীতির জন্যই বিরহ-বিধুর কান্ত ও কান্ত জীবন 
ধারণ  করেন-_গস্তোগবাদীর স্তায় আত্মহত্যা করেন না। ইহাই শ্রীপাহথগ শ্রীটচতন্তভাগবতগণের চরিত্রে 
প্রকাশিত হইয়াছে। “প্রিয়া প্রিয়-সদহীনা, প্রিয় প্রিয়া-সঙ্ বিনা, নাহি জিয়ে_এ সত্য প্রয়াণ। মোর 
দশা শোনে যবে, তা’র এই দশ! হবে, এই ভয়ে ছুহে রাখে গ্রাণ।। সেই সতী- প্রেমবতী, প্রেমবাঁন মেই পতি, 
বিয়োগে যে বাঞ্ছে প্রিয়-হিতে। ন! গণে আপন-দুঃখ, বা প্রিয়জন-হুখ, সেই দুই মিলে অচিরাতে॥ চৈ চঃ 
মঃ ১০১৫২৷১৫৩ । কৃষ্ণ বিরহে দশমদ্শ_সৃত্যুপ্রায় অবস্থা উপস্থিত হইলেও তখনও বিরহ-বিধুর সেবক সেবা- 
কৃষণকে সর্বাজের দারা El আকাজ্ষা করিয়া থাকেন। যুখা--শ্রীমতী বার্ষভানবী ললিতাঁকে বলিলেন__“ছে 
সখি, কষ যদি আগমন না করেন, তবে নিশ্চয়ই আমি তাহাকে প্রা হইব না এবং তিনিও আয়াকে প্রা 


রিতযাগ করিলে তুমি আর 
করিয়া রক্ষা করিও না। ইহা গঞ্চত্ব লাভ করিয়া! আকাশাদি সব ্ব ভূতে প্রবিষ্ট রা ঘন রর 


প্রণাম করিয়। বিধাতার নিকট কেবল একটি বর প্রার্থন| করিত 
তাহার-দর্পণে ইহার অনল, তাহার অঙ্গনের আকাশে ইহার আ 
তাহার তালবৃস্তে ইহার বায়ু প্রবেশ করে।» 


~~ 


প্রন্থপাঁদ্‌ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধাস্ত সরস্বতী ঠাকুরের প্রয়োজন-তত্ব বর্ণন ১৯৭ 


জীবনে-মরণে ক্ষ মৃখ-চেষ্টার পরাকাঠা, বিরহ-বিগ্রহ প্রীবার্ভানবীর আদর্শে ই দৃষ্ট হয়। সেই আদর্শই 
শ্লীগৌরন্ন্দরের চরিত্রে পুনঃপ্রকীশিত হইয়াছে । যথা“না গণি আপন-ছুঃখ, সবে বাঞ্ছি তার সুখ, তা'র সুখ. 
আমার তাৎপৰ্য্য । মোরে যদি দিয়! দুঃখ, তা?র হৈল মহা, সেই দুঃখ-_মোর সখবর্ধা॥ ষে নারীরে বাছে 
রুষ, ভী'র রূপে সত, তীরে না পাঞা হয় ছুঃখী। মুই তা"র পায়ে পড়ি, লঞ! যাও হাতে ধরি”, ক্রীড়া করাঞা 
তারে করো সুখী ॥ যে গোপী মোর করে ছেষে, রুষ্ণের করে সস্তোযে, কৃষ্ণ যারে করে অভিলায। মুই তা'র ঘরে 
যাঞা,তারে সেবে। দামী হঞা, তবে মোর সুখের উল্লাস ॥'কুষ্া-বিপ্রের রমণী, পতিব্রতা শিরোমণি, পতি লাগি! কৈল 
বেষ্যার সেব!। শুণ্তিল সর্ষের গতি, জীয়াইল মৃত পতি, তুষ্ট কৈলা মুখ তিন-দেব| ॥ চৈঃ চঃ অস্ত ২০৫২-৫৩, ৫৬-৫৭ | 
আদিত্য, মার্বণ্ডেয় ও পদ্ম পুরাণে কুগিবিপ্রের একটি আখধ্যাস্নিক। আছে,_জনৈক কুষ্ঠী-বিপ্র কুষ্ঠরোগে 
অকৰ্মণ্য হইলেও ইন্দিয়-লোলুপ ছিল। এব্যক্তি কোন এক বারবনিতার সঙ্গ-লাভের জন্য ব্যাকুল হইলে অনিচ্ছুক 
বাঁরবণিতাকে রাজি করাইবার জন্য তাহার পতিব্রতাপত্বী উক্ত বেশ্যার গৃহে দাসী হইয়া বিনা বেতনে েবা দ্বারা 
গ্রীতিভান হুইস1 পতির উদ্দেশ্য দিদ্ধির প্রস্তাব ও সম্মতি গ্রহণ করেন। তখন পতিত্রত! কৃঠরোগগ্রপ্ত স্বামীকে 
স্বদ্ধে লইয়! দেই বেশ্যার গৃহে লইয়া গেলে, বিপ্রের ধিকার উপস্থিত হইয়া উক্ত পাপকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়। গৃহে 
ফিরিবার কালে রাত্রির অদ্ধকারে মাগুব্য খধির গাত্রে এবিপ্রের পদস্পৃ্ট হইল। ঝা ত্ুদ্ধ হইয়া! কুধ্যোদয়ের পরেই 





তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইবে, বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন। পতিব্রতা সুর্ধ্যোদয় বন্ধের প্রতিজ্ঞ। করিলেন, 
তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রধান দেবতাত্রঙ্গ আসিয়!। এ পতিত্রতার পতিপরায়ণতায় সন্তষ্ট হইয়া তাহার পতিকে 
নিরাময়তা ও নবজীবন দাঁন করিলেন। 

শ্ীমন্মহা প্রভূ কুষ্ীবিপ্র-রমণীর এ আদর্শ উত্লেখ করিয়া জানাইয়াছেন যে, এ পতিব্রত। গতির সুখের জন্য 
বের সেবা করিয়াছেন, নিজ. সন্তোগের জন্য নহে, সেইরূপ শুদ্ধভক্তগণের চিত্তবৃত্তিতেও নিজ-মভ্তোগের অন্য 
কোন চেষ্টা নাই। অপ্রাকৃত বিপ্রনস্ত বা বিরহ একমাত্র শুদ্ধতক্তের চিত্তবৃত্তিতেই উদ্দিত হইয়। থাকে সেই বিরহ 
সেব্যের প্রগাঢ় অহৈতুকী সেবার জন্যই আহি বা ব্যাকুলত1। 

শ্রগৌরন্থন্দর বিরহের অবধির রূপ প্রকাশ করিয়া কখনও “কাহা যাও কাহ! পাও মুরলীবদন” বলিতে বলিতে 
নীলাঁচলের নীলাৃধি-কুলে উদ্ভ্রান্ত হইয়া বিচরণ করিতেন, কখনও বা নীলসমুদ্রকে রুষ্ণ:কলিনিকেতন যমুনাভ্রমে 
তাঁহীতে বম্প প্রদান করিতেন, কখনও বা! সমুদ্র-গৈকতকে ষমুমাপুলিন জ্ঞানে অধিকতর বিরহ-উদ্দীপনীয় উদ্দীপ 
হইতেন। তাই শ্রীল জীবগো্বামিপ্রক্‌ গোপালচম্পূতে বলিয়াছেন,_যেমন একশ্রেণীর ব্যক্তি 'ধুলোগড়া' 
ছাইপড়া” গ্রভৃতিদ্বারা--অলৌকিক বা অজ্ঞাত মন্ত্রপুত চূর্শ-্বারাঁ লোকের মনকে কোন বিষয়ে অস্থুর্ক্ষ করিয়া 
থাকে, সেইরূপ যমুনার বালুকী চূর্ণ ও কি অপ্রারু ত-ভীবুক-দর্শকের মনকে কষ্ণবিষয়ে অঙন্ত্রাঁগ-যুক্ত করিয়া থাকেন? 

শ্রীগৌরহুন্দর করষ্ণবিরহোন্মত্ত হইয়া কখনও বা গন্ভীরায় মুখ ঘর্ষণ করিতেন, কখনও বা! শ্ীরাধার প্রলাপ ও 
মহ্ষীগণের দশপ্রকার চিত্রচল্লোক্তি প্রকাশ করিতেন, কখনও বা অন্ত্দিশায় জগন্নাথবল্লভোগ্। নো'কুফ্ান্বেষণ-লীলা প্রকাশ 
করিতেন, কখনও বা “গোপীর কিন্বরী” অভিমানে সর্বত্র কৃষ্ণপীলা দর্শন ও তদগ্বেষণ করিতে করিতে উদ্ূ্ণ] 
লীল! প্রকাশ করিতেন। শ্রীমন্তাগবতের “চৃত-পিয়াল-পনসাসনকোবিদার” শ্লোক পাঁঠ করিতে করিতে প্রতি 
বৃক্ষকে কৃষ-সন্ধান জিজ্ঞাসা করিতেন। তুলসীকে, পু্পবৃক্ষমমূহকে, হরিণীকে কৃষ্ণের বার্তা জিজ্ঞাসা করিতেন। . 
কখনও বাঁ নিজরুত শ্লোক পাঁঠ করিতে করিতে বলিতেন,__“যুগায়িতং নিমেষে চক্ষা প্রাবৃষায়িতম্‌। শৃ্যায়িতং 
জগৎ সৰ্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে ॥*__গোবিন্দের বিরহে আমার নিমেষমাত্র কাল যুগের ন্যায় বোধ হইতেছে, 
চক্ষু হইতে বর্ষার নায় জল পতিত হইতেছে, সমস্ত জগৎ শৃনপ্রায় বোধ হইতেছে। 

পচন ও শ্রচৈতন্তভাগবতগণের চরিত্র এইরূপ অপ্রাকৃত বিরহেরই সান্রমূ্ি, তাই শ্রীল রঘুনাধদাস 


১৯৮ ভঙ্গন সন্দ্ড 


গোস্বামী প্রভুর উক্তিতে দেখ! যায়,--“আমার জীবাতু-বনধণ প্রী্নপের সহিত বিচ্ছিন্ন হওয়ায় আমার নিকট মহাগোঠ 
শোর ন্যায়, গোবর্দন গিরিরাঁ্জগ অদ্রগরের ন্যায় এবং শীরাধারুণ্ড ব্যাত্রতুণ্ডের নায় প্রতীত হুইতেছে। যদি আমার 
দেহ ভূপ্পাঁতের ছার! পতিত না| হর, তাহাতে দেহের কোন দোষ নাই) কারণ আমার এ দেহকে বিধাত| 
ব্রথসারের ছার! নির্মাণ করিয়াছেন অথবা আমি গাঢ়তর্কের দারা আর একটি কারণ দেখিতে পাইয়াছি যে, 
আমাঙিন্ন আর কে এক্সপ দুঃখভার বহন করিবে? আমি যেন রাধাশ্যামের কান্তি প্রচার করিতে করিতে, 
রাধানাথের শান্ুরাগ ও রমণীয় পাঁদান্দ স্মরণ করিতে করিতে এবং ব্রজের দধি ও ফল ভোজন করিতে করিতে 
গোব্ধন-হটবর্তাঁ কুঞ্ে শ্রীবন্দাবনেশ্বপীর যে সরোবর, তাহাঁতেই সর্ধবাঁপ বাম করিতে পাগি। 

শ্রীগৌরহন্দর নীলচলে শ্ীদগন্নাথ-দর্শন-কালে কুরুক্ষেতরে রুষঃবিরহিণী গোপীগণের ভাবে বিভাবিত হইতেন, 
আবার অনবসর-কাঁলে আলালনাথে গমন করিয়া চতুতূর্জ আলোয়ারনাথ (শ্রীমারায়ণ-মুতডি )-দশনে অধিকতর 
বিপ্রলভ্তে আবিষ্ট হইতেন। এজন্য আলালনাথ “দ্িগুণিত বিপ্রন্-ক্ষেত্র”। নীলাচল বিগ্রলম্ত-েত্র বটে, সেখানে 
শ্রজগাথ ছিতূজরূপ প্রকাশ করিয়! হস্তী, অশ্ব, রথ, লোকারণ্য প্রভৃতি এশখবধ্যের মধ্যে অবস্থান করেন, তাহাতে 
গোপীগণের হয়ে মাধরধ্যময় বিগ্রহকে মাধুধ্যধামে দেব। করিবার জন্য অভিগায হয়; কিন্ত আলালনাথে চতুতৃক্জ- 
মুত্ি-দৰ্শনে গোপীর কৃষ্ণ-বিচ্ছেদানল অর্থাৎ কৃষণ-সেবাম্থৃতি আরও অধিকতর উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। 

ভরগৌরমুন্দরের প্রকটলীলা আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে শ্রীমন্তাগবতের দশমন্কন্ধে ৪৭1১২-২১ ভ্ৰমর-গীতায়, 
ই০1১৫-২৪ মহিযীর-গীতে, ৩০ অঃ, রাগক্রীড়া হইতে কৃষ্ণাস্ত্ধ'নের গন গোপীগণের বিলাপ-গীতে, লীলা-শুকের 
শ্রকষকর্ণীমৃতে, শ্রীদয়দেবের গীতগোবিন্দে, শরী্পের পদ্তাবলীতে আন্বত কতিপয় প্রাচীন শ্লোকে ; শ্রীরায় রামাননের 
্ীঙ্গন্নাথবঙ্লভ নাটকে, বিদ্যাপতির পদাবলীতে অগ্রারুত শূপ্পাররসাত্মক বিরহমূলক সাহিত্য পাওয়! যায়। কিন্ত 
পুর্বে এই সবল কা কেবল মাত্র সাহিত্যে দর্শন করিয়া লোক ইহার উদ্দেশ ও স্বর্নপ বুঝিতে পারেন নাই। 
ইটৈতন্থদেব ও শ্রীরূপাগ শ্রীচৈতন্যাভাগবতগণ তাহাদের সাক্ষাৎ চরিত্রকে সেই সকল সাহিত্য ই্রবিগ্রহরূপে 
অবতীর্ণ করিয়াছেন 


দ্বারকায় এশ্বধমমী স্বকীয়! মধুর রতিতে রঢ়মহাভাব এবং ব্রজে মাধুষ্যমরী কেবলা পারকীয়া মধুর রতিতে অধিরঢ় 
মহ[ভাব। 'মধিকূঢ়মহাঁভাব দ্বিবিধ--€১) মভোগে "যাদুল? সংজ্ঞা 5 (২) বিরহে “মোহন? সংজ্ঞা । উদ্ঘূর্ণা এবং চিত্রজল্প__ 
এই দুই প্রক্ষার মোহন-অধির্ঢ-মহাভাব। চিত্রজন্ল গ্রজললাদি-ভেদে দশপ্রকার। উদ্ঘূর্ণা-বিরহচেষ্ট।_-“দিব্যো মাদনামে 
প্রপিদ্ধ। বিরহে দিব্যোম্মাদের চরম অবস্থায় কফস্কৃতি হইতে ‘আপনাকে কৃষঞজ্ঞান'-রূপ একটি ভাব উদিত হয়। 
প্রেমবিলাপ-বিবর্ত অর্থাৎ সেবার পরাকাঁঠায় কৃষ্ণে তন্ময়ভাব জন্য সর্পে রজ্দুভমের ন্যায় তমালাদিতে কৃষ্তভ্রম-জনিত 
বিবর্ত-ভাবাপনন অধিরঢুমহাঁভাবের উদয় হয়। ৃ 


কএকটি প্রাকৃত সাহিত্যিক গোপীগণের এই অগ্রারুত রুফগেব। 
অবস্থাকে জীবৈক্য-ব্ৰহক্মবাদ বা কেবলা দ্বৈতবাঁদীর অবস্থার সহিত সমান বলিয়া ভম করিয়াছেন । এথানে 
প্রাকৃত সাহিত্যিক মধুমক্ষিকার ন্যায় কাচ-ভাণ্ডের অন্তর্গত সুরক্ষিত মু স্পর্শ করিতে ডি হইয়া বিবর্তন তি 
হইয়াছেন। বিরহের দিব্যোন্সাদ অবস্থা বা বিরহে কফিতে আপনাকে কফ-জ্ঞানে সেবার চমংকারিত| ও 
পরাঁকাষ্ঠা লক্ষিত হয়। আর ‘মোহহং বাদীদিগের “আমিই সেই" এই কমিত বিচারের অধ্যায়ে al 
যুপকাষ্টে চিরতরে বলি দিবার আগ্রহ লক্ষিত হয়। তাহা সভোগবাদেরই ক sos FEE ও j 

বস্তুতঃ শ্রুতি তি বা 'সোহহং প্রভৃতি মন্ত্রে যাহা নির্দেশ করেন, তাহাতে জীবের ভূতুদ্ধি-মাত্ 
হইয়া থাকে। অর্থাৎ “হব জড় নহে, পূর্ণতম চেতন পকরশেরই শক্তি বা বিভিন্নাংশ অর্থাৎ পূর্ণসচ্চিদানন্দের 


ময় পরযচমৎকার সর্ব্বোতম দিব্যোন্মাদের 


| 


প্রভুপা্ ইল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরহ্থতী ঠাকুর মহাশয়ের প্রয়োজন-তথ ব্নন ১৯৯ 


নুলিদকণ বা! ভজ্জাতীয় অণুদচ্চিদানন্দ, সমজাতীয় ন! হইলে মেবা হইতে পারে না) জড়বিন্াসের সহত 


কোন প্রকার কেব্লাদ্বৈতবাদের সমর্থন নাই। শ্রুতির আপাত অভেদ্গর মঞ্জরদমূহ জড় বিলাসকে নিরাশ করিয়া 
ঢিনীলামিথুনের অপ্রারুত চিত্বিলাণেরই ভূমিকা-স্বরূপে বর্তমান রহিয়াছে। 

প্রেনবৈচিন্ত্য $_বিরহের চতুব্বিধ অবস্থার মধ্যে পুর্ববরাগঃ, মান’ ও 'প্রবাম’--এই তিনটি বরহ্দ-গাশীগণের 
মধ্যে বিশেষভাবে প্রকাশিত এবং দ্বারকার মহিষীগণে গ্রেমবৈচিত্তাও কতকট! প্রকাশিত হইয়াছে। কৃষ্ণকে নিকটে 


পাইয়াও তাঁহার সহিত বিরহের ভয়ে যে পাঁড়ার উদয় হয়, তাহাই গ্রেমবৈচিত্তা। অর্থাৎ হারাই’ ‘হারাই’ এই 





ভাবটি প্রেমবৈচিত্তোর লক্ষণ । শ্রমন্ভাগংতের মহ্যী-গীত গ্রেমবৈচিত্ত্যের দৃষ্টান্তের উপমান-হ্রূপ । বোপদেব 
মুক্তাফদগ্রন্থেও ইহার সুন্দর উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। 

গ্রবাপ-বিরহ 2--প্রবান। অনেক প্রকার ) দেশ, গ্রাম, বল, স্থানান্তরের ব্যবধান গ্রভৃতিকে প্রবাস’ বলা 

যার। অনেক সময় কৃষ্ণ দূরে যা ._এই কথ! ভাবিয়। বা শুনিয়! তাহার অপ্রাক্কৃত নিত্যসেবিকাগণের যে 

প্রবান’ বল! যাত । কৃষের গোচারণে গমন প্রভৃতি ‘কিয়ছর প্রবাস? 

হত গমমও ‘প্রবাস’ বলিয়া গণিত হয়। শরকুষ্ণের রাষে 

অস্তর্দান গোপীগণের প্রবাম-বিরহ্‌ উপস্থিত হইয়| থাকে। শরষের জন্ত তাহার নিত্য অগ্রাকৃত সেবক- 





অপ্রাক্কৃত বিরহ উদিত হয়, তাঁহাকে ভ 


কালিয়-দমম, নন্দ-মোক্ষণ বা কোন 





সম্প্রদায়ের যে বিভিন্ন অগ্রারু ত বিরহ-বি! চাহ অপ্রারুত শীকফেরই ইন্দরিয়-তৃপ্ির জন্থা। 
অগ্রকটলীলায় বৃন্দাবনে অনুক্ষণ রদ! বিহাংশীল শ্রীকুষেের সহিত গোপ-গোপীগণের কখনও 
বিরহ হয় নাই। কেবল প্রকট-লীলা় শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু অপ্রকট-লীলায় শ্রকুষ্ণ সর্বদাই 


বৃন্দাবনে সন্নিহিত আছেন। তবে সেখানেও সম্তোগের পুষ্টর জন্য অপ্রাক্কৃত বিরহ অগ্রাকৃত ভাবরূগে বর্তমীন 
থাকিয়] সেবার নবনবায়মান প্রগাঢ় তর বিচিত্রতা নিয়ত সাবিষ্কার করিতেছেন। 

যাহাদের হৃদয় সর্বদা কৃষ্ণের বিরহে প্রদীপ শর্থাৎ ক্রষ্ণের পূর্নতম সর্ধালীন সেবার জন্ত ব্যাকুল, তাহাদের 
ক্রিয়।-মুদ্ধ। জগতের সাধারণ লোঁক বুঝিতে পারে না-এক বুঝিতে আর এক বুঝিয়। ফেলে। “যত দেখ বৈষ্ণবের 
ব/বহার-ছুংখ। নিশ্চত্ন জানিহ দেই পরানন্দ সুখ! বিষক্র-মদাদ্ধ সব কিছুই না জানে। বিদ্যামদে ধনমদে 
বৈষ্ণব ন। চিনে ॥ চৈঃ ভাঁঃ মঃ ৯২২৪৯-২৪১| 

একদিন শ্রীগৌরহুন্দর তাঁহার নবদ্ধীপ-লীলায় গোঁপীভাবে গোপী’ ‘গোপা’ নাম উচ্চারণ করিতেছিলেন, এমন 
সময় জনৈক ব্ৰাহ্মণ পড়ুয়া অংসির। মহাপ্রভুর ভাব না বুঝিয়। বলিলেন -" আপনি ‘কৃষ্ণ নাম ছাড়িয়া ‘গোপী! ‘গোপী’ 
নাম জপ করিতেছেন কেন? উহাতে কি পুণ্য হইবে?" ইহা শুনিয়া মহাপ্রভু হাতে ‘ঠেদ!’ লইয়া অত্যন্ত ক্রোধে 
ছাঁরটিকে মীরিতে গেলেন। ছাঁত্রটি ছাত্র-সভায় গিয়া মহাপ্রভুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলে, ছাত্র-সমাজ বিশেষ 
ক্রুদ্ধ হইয়া নিন্দা আরশ করিল এবং মহাপ্রভুকে মারিবার জন্য বন্ধ পরিকর হইল। মহাপ্রভু যে, হৃদয়ে কতবড় 
অপ্রাকৃত ভাঁব-সেবায় মগ্ন থাকিয়া বাহে ই প্রকার ক্োধীর স্তায় প্রতিভাত হইয়াছিলেন, তাহা অক্ষজ্ঞানের 
দুরধিগম্য। “হণীদপি হ্থনীচ” শ্লোফের শিক্ষক মহাপ্রভুর প্রতিও কেহ কেহ জগাই-মাধাই উদ্ধার কালে চক্র-আহ্বান, 
কাজীর ঘব-্বার-ভাঁঞা, দেবানন্দ পণ্ডিতের প্রতি তীব্র ভাষায় গালাগালি, ছোট হরিদাসের প্রতি ভীষণ নিষ্ঠ্রতা_ 
যাহার ফলে তাহাকে জলে ডুবিয়া আঁপত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিল; নিজে ঘুংতী গত্বী ও অনাধিনী মাতাকে পরিত্যাগ, 
শ্রীবুমীথ দাসকে একমাত্র পুত হুইয়া ও পিতামাতার সেবা ও অপ্নব1-ঘম যুবতীর সঙ্গবিচ্ছিন্ন করন, প্রদ্ধপ-সনাতনের 
ভবিষ্যৎ জীবন “মাটি? করিয়া দেওয়া, রঘুমাথ ভট্টকে বিবাহ করিতে নিষেধ করায় তাহাকে নিব্বংশ কর] ইত্যাদি 
কতগ্রকার দোষারোপ করিয়া খাকে। হরিবিমুখ ও কর্শ্মজড়ন্মার্ত সমাজ হরিসেবার পরাকাষ্ঠাকেও সামান্য কাম- 


4 ভঙ্গন সন্দর্ভ 


(ধাপ বাজির ক্রোধের ভয় ভাবিয়া কতই না কটুবাক্য ও নিনদাবাদ করে। প্রকৃত বৈষ্ণব ও আচার্য্যগণের 
হরিসেবার উত্কর্য ও মদদয়্ময়ী কপার কথা বুঝিতে মা পারিয়| তাহাদিগকে কাম-কোধানক্ত জীবের সহিত তুলনা 
করিয়া নিন্দ] করে। 

যখন গ্রীল রথুমাণদাস গোস্বামী প্রভু প্রীরাধকুণডে ভজন করিতেন, তখন এক ব্র্নবাঁপী বিরহ-ব্যধিত 
রুমাথের অস্নাদি-ত্যাগ এবং মাত্র ‘এক দোনা'-পরিমিত ঘোল পানের নিয়ম দেখিয়। সথীগ্ছনী গাম হইতে ক একটি 
বৃহত গলাধ-পত্র সংগ্রহ করিয়া আনিয়া তদ্বারা দন! প্রথ্থত করিয়া কিছু অধিক পরিমাণে ঘোল লইয়। শ্রীল দান 
গোস্বামী প্রতৃকে দিলেন। কিন্তু সধীস্থলী হইতে আনীত গত্রের দোনার কথা শুনিয়া শ্রীরঘুনাথ অত্যন্ত দ্ধ 
হইয়৷ দোনাপহ ঘোল দূরে নিক্ষেপ করিলেন। শ্রীন দাস গোস্বামীর হরি সেবার পরাঁকাাঁর বিষয় বুঝতে না 
পারিয়া তাহা সাধারণ কোধীর হায় তাহার আচরণকে কেহ কেহ নিন্দ। করিয়া থাকে। আধারণ লোক কোম বিষয় 
বাব্যাপারের এক দিক মাত্র আংশিক ও বিরুতভাবে দর্শন করিবার যোগ্যতা! রাখেন, তাঁহার গ্রত্যক্ষের অতীত বিষয় 
দশন করিতে ন! পারায় বৈষ্ণবের সেবাঁমা ক্রিয়া-মৃদ্াতেও দোযাঁরোপ করিতে উদ্যত হয়। আল দাদ গোস্বামী 
প্রভুর সখী-সথলীকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম! পূর্ণতম| সেবিকা শ্রীরাধারাণীর বিপক্ষ চন্্রাবলীর স্থান’ জামিয়া তথাকার 
কোন অব্য গ্রহণে বিরজি প্রদর্শন আপাততঃ দর্শনে পক্ষাপক্ষ দোষ সংযুক্ত হইলেও শরীগাধাপাদপদ্ের নিষ্ঠা-পরা কাঠা 
ও শীকুষের রস-পোষণন্ধপ অপ্রারুত সেবার পরমশ্রেষ্ঠ ভাব তাহাদের ক্কপাঁভিযিক্ত একান্ত অনুগত সমবায় ব্যতাত 
অগ্ভের দু্ধিগম্য। অপ্রাকত রাজ্যের বিচিন্রতাই বিক্ুতভাবে প্রতিফলিত হুইয়া এই জড় জগতে প্রকাশিত 
হইয়াছে। জগতের বওঁতে প্রবল অভিনিবেশ থাকিলে ধেরূপ আত্মণভোগের প্রকাশক কাঁম-ক্রোঁধের উদর হয়; 
উপ কষঃ-সেবায় অত্যাদক্তি প্রযুক্ত কুষ্ণের মভ্তোগ-উরিতা্থতার অন্ত অপ্রাক্কৃত কাম-ক্রোধের বাহাকার দেখা গেলেও 
উভয়ের গতি পরস্পর ঠিক বিপরীত দিকে । যাহাদের কৃষ্ণসেবার জন্য এরলপ কাম-ক্রোধাধি-বৃততি লুপ্ত।'বা এ সকল বৃত্তি 
কেবল নিজ-মত্তোগের জন্য নিযুক্ত তাহাদের কবষ্ণ-সেবায় ঘাভাবিকী আসক্তি নাই, জামিতে হইবে _ক্বষ্ণাসক্তি 
মেখানে বদ্ধ্যা। আর কুষ্ণাসক্তি যে স্থানে অগ্রারুত কাম-ক্রোধাদি সন্তান-মস্ততি প্রসব করিয়াছে ; সে স্থানে 
সেবাবুদ্ধি পরম শোভাশাপিনী; কাজেই যিনি কের সর্বাপেক্ষা অধিক সেবা করেন, কফ্চও যাহার সেবা 
সর্বাপেক্ষ। অধিক গ্রহণ করেন অর্থাৎ যাহার সেবায় কৃষ্ণের সর্বাপেক্ষা অধিক ইন্জিয়-তর্পণ হয়, ব্যতিরেক ভাঁবে সেই 
শ্ীথাধারাণীর সেবা-পুষ্টর জন্য যে চন্দ্রাবলীর অবতারণা, তৎপ্রতি বীতরাগ প্রদর্শন পূর্বক রাঁধাণীর পক্ষপাতিত্ব 
প্রদর্শন করায় কৃষ্ণ বিরহ-বিধুর রঘুমাথের কৃষ্ণ-সেবাসক্তিকেই পোষণ ও আরতি করিতেছে। 

অনেক সময় বৈষ্ণবগণের বাহ্‌ পোঁষাক-পরিচ্ছা, আচার-ব্যবহার দেখিয়া অনেকে বঞ্চিত হয়। বৈষ্ণবগণ ষেন 
সাধারণ ভোগিকুলের পদবীর জন্য লালায়িত! “্বয়ংভগবান্‌ এরমন্মহাপ্রতু নানাপ্রকারের চ্ব, চৃম্য, লেহা, পেয় ভোজ্জন 
করিবেন টা 1_ইহা কেবল আধুনিক অজ্ঞ সমাজ নহে, রামচন্্রুরী, সার্বভৌমভ্াচার্য্ের 
মহাপ্রভুকে এরূপ অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়াছিলেন! কেহ 
প্রসংশা করেন। আর গ্রীরঘুমাথের বন্দিত-চরণ শ্রীনিত্যাননোখরী শ্ীঙজাহুব! দেবীর উষ্ণজলে স্নান, হুম্ম বন্ত্-পরিধান 
এবং সেবায় দাঁস-দাসীগণ নিয়োগ, শ্রীনিবাস আচাধ্য প্রভুর ছুইটি বিবাহ প্রভৃতি ছার! তাহাদের বৈরাগ্য অর্থাৎ 
কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি শ্রীল রঘুমাখ ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর হইতে কম ছিল এবং তাহারা বৈফ্ব-ধর্শ্মে বিলাসিতা প্রচারের 
পথ-প্রদর্শক বলিয়া দোষারোপ করেন। এওঁ সকল মনোধন্বী ব্যক্তির জীল রঘুমাধ বা শ্রীল নরোতম ঠাকুরকে ভাগ 


মনোধন্মার 'ভাল'রও মূল্য নাই 'মন্দেঃরও 


প্র্থপাঁদ শ্রীল ভক্তি দিন্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের বিরহ-তব বর্ণন ON 


অন্তর না দেখিয়া বাঁহ আকার-মাত্র দেখিলে অতীহ্তিয় বৈষ্ণব বা বৈষ্ণবতার স্ধে এইরূপই আম উদিত হয় এবং 
তাঁহাদের নিন্দায় নিম্ন হইয়া নিরয়ের পিচ্ছিল পথে প্রধাবিত হইতে হয়। 

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু তাহার “বৃহস্তাগবতাম্বতে” যুধিষ্ঠিররাদির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়। জানাইয়াছেন যে, 
তাঁহাদের বহমূল্য রাঙ্গপোযাক পরিধান, রাঁজকা ধ্য পরিচালন, যুদ্ধবিগ্রহ সমস্তই কৃষসেবাঁর উদ্দীপনীময়। সাধারণ 
লোক যাহাঁকে বিলাঁপ মনে করে, তাহাতে সর্বদা নিপু থাকিয়ীও মেই সেই বিলাসত্রব্য-দার! সমাৰৃত থাকিলেও 
তত্তবন্ত সন্ভোগবুদ্ধি আনয়নের পরিবর্তে তাহাদের ক্ফ-বিরহাযিতে অধিকতর ইন্ধন বা উদ্দীপন! প্রদান করিয়া! 
থাকে। এক্স প্রগৌরসুন্দর বৈষ্ণবগণের চরিত্রের রহস্ত একটি শ্লোক সম্পুটে রক্ষা করিক্সাছিলেন,__পরব্যসনিনীনারী 
ব্যগ্রাপি গৃহকর্শা । তমেবান্বাদয়ত্যস্তর্ণবনদরদায়নম্‌ ॥"_পরপুরুষে অন্ণুরক্ত রমণী যেরূপ গৃহকশ্মমমূহে ব্যগ্রত! 
ও নুপটুত| প্রকাশ করিয়! ও অন্তঃকরণে নূতন মঙ্গরম আস্বাদন করিতে থাকে, তদ্রপ কুষ্ণবিরহমগ্র বূপীঙ্গ্গ ভাগবতগণ 
বাহিরে অন্তরপে প্রতিভাত হইয়াও বহিস্মুথলোক-বঞ্চন। করিয়া! অন্তরে মবনবায়মানভাবে কষ্ণকী মবর্ধনের 
জন্য ব্যস্ত থাকেন। 

্রীঘূর্তি ও ভ্রীনাম £ধাহার বণ নাই, তাহার কূপের কল্পনাই পৌত্তলিকতার প্রকৃত তাতপৰ্য্য । যাহার নিত্য- 
রূপ আছে, তীহার নিত্যরূপ প্রকটিত হইলে তাহাকে পৌত্তলিকতা। বলা যায় না। নিব্বিশেষবাঁদ্িগণ অরূপের ‘রূপ’ 
কল্পনা, অশব্দের ‘শব্দ’ কল্পন! করেন বলিয়াই তাঁহাদের এরূপ কল্পনা পৌত্তলিকত! নামে প্রচারিত হওয়া আবশ্বক। 
কারণ তাহাঁদেরই উক্তি-_“সাধকানাং হিতার্থা ব্রণ বূপ-কল্পনা” ॥ কিন্তু বৈষ্ণবগণ নিত্য, অগ্রাককত সৃচ্চিদানন্দ 
রূপের নিত্য-সেবক। সেই নিত্যরপেরই অবতারস্বরূপ যে শ্রীবিগ্রহ বৈষ্ণবগণের নিত্য পুজার বস্তঃ তাহাতে 
পৌত্তলিকতার আরোপ হইতে পারে না। কেবল দুল মৃ্িই কি ‘পুতুল’? ভাব বা শব্দের প্রতীক বর্ণ বা অক্ষর ও 
সেই যুক্তি-অনুসারে কি পুতুল নহে? কোন কোন ধন্দমতাবলম্বী তাহাদের করিত পুজ্য বস্তুর শুব স্তুতি নাম প্রভৃতি 
আলোঁচনাঁকে পৌত্তলিকতা। বলিতে প্রস্তুত নহেন; কিন্তু বি গ্রহ-সেব। দেখিলেই তাহাকে পুতুলপুজী মনে করিয়া 
থাকেন। স্থন্্ম বিশ্লেষণ হইতে ইহাই প্রমাণিত হইবে যে, তাহাদের এ বিচার সুলবুন্ধিই পরিচায়ক । কেবল 
সুলমু্ঠিরই ‘রূপ’ আছে, ভাঁব বাঁ শখের কোন পণ নাই-_এরূণ ধারণা! স্থহথস্ম্ম বিচারের অভাব-জ্ঞানক । শব্দ যে 
কেবল অক্ষরাকারে প্রকাশিত হইয়া বূপ গ্রহণ করে, তাঁহ। নে 5 শব্ধ্বপে প্রকাশিত থাকয়াও তাঁহার রূপ প্রকাশ 
করিয়। থাকে। চক্ষুর ছারাই যে, নকল রূপ দৃষ্ট হইবে, তাহ! মহে, কর্মারা, নানিকাদ্বার। বা জীবের যে কোন 
ইন্দিয়-দ্বার! বাহ গ্রাহ হয়, তাহাই রূপ-বিশিষ্ট। যে সকল শব্দ আমাদের প্রাকৃত কর্ণেজ্রিয়ের গোচরীভূত হয়, ষে 
সফল ভাব আমাদের মন বা বুদ্ধি ইন্জিয়-ছাখ গহুতূত হয় বা মাপিয়। লওয়া। যায়, সেই সকলই 'পুতুল” এবং এরূপ _ 
অবস্থায় আমর] ‘পৌত্তলিক’ । 1 

দ্বিতীয়তঃ রেখাদমষ্টর দ্বারাই অক্ষর বা বর্ণ প্রকাশিত হয় ; রেখার বিভিন্ন অঞ্চন-বৈচিত্রযই ব্রাস্থী, থরোইী, সান্কী, . 
পুক্ধরীসাঁদি প্রভৃতি লেখ-প্রণালী (5০826) রূপে জগতে প্রকাশ পাইয়াছে! সেই সকল লেখ-প্রণালীতে বিভিন্ন 
ধর্শ্মের যে সকল উপদেশীদি নিবন্ধ আছে, তাহাঁও শ্রমুদ্িসেবকগণের প্রতি পৌনত্তলিকতার দৌযারোপকারী ব্যক্তি- 
গণের যুজি-অস্থপাঁরে পুতুল বা পৌত্তলিকতা হইয়। পড়ে । যদি রেখার অঙ্কন বর্ণ বা শব্দ পুতুল ন! হয়, তাহ! হইলে 
রেখার অঙ্কিত আলেখ্যই বা পুতুল বলিয়া গৃহীত হইবে কিন্ধপে ? জাগতিক অঞ্ষরগুলির আকারের নিত্যরূপ 
যাহারা স্বীকার করেন না, তাহারা মুন্ডি ভন করিয়া অক্ষর, শব্দ বা ভাবমাত্রের প্রতি সম্মান দেখাইয়াও ‘পুতুল-পুজক’ । 
বৈষ্ণৰগণ 'প্ৰাকতের অপ্রাকৃত আকর-স্বরপ নিত্য অক্ষর ও নিত্য রমৃতি_-উভই স্বীকার করেন বলিয়। তাহাদের 
_ অপ্ৰাক্বৃত অক্ষর, অপ্রাকৃত শব্দ, অপ্রাক্কৃত ভাব ও ্রীয়ুতিতে কৌন ভেদ নাই । এই তই প্রীমন্মহাপ্রতু বলিয়াছিলেন, 
_ “প্রণব সে মহাঁবাক্য-_ঈশ্বরের ু্ি” (চৈ: চা মঃ ৬১৭৪ ) ও” প্রতিমা নহ তুর জানা বজেন্দ্রনন্দম" । 


২০২ ভজন মন্দ 


(চৈঃ চঃ মঃ ৯৬)। প্রণব নিত্য বৈকূঠে অবস্থিত। তাহাই না যেই অক্ষয় কত is আমৃত্তিও 
তদ্রণ। নিত্য বৈকুঠস্থ প্রমষ্ঠিই জগতে অবতীণ। তাহা নিধ্ৰিশেষণাদী গৌত eh তায় শব্দ কারে 
বা অক্ষরাঁকারে কল্পিত কোন প্রতিম| নছে। অগ্রাকত বৈষ্যব্গণেগ পূজিত বি বর ও নাম 
নিতাধামের শ্রীমতি ও শ্রীমামের অগ্র।রত অবতার। অক্ষম দগতে বাধ বস্তুর দর্শন বেছে ন |, অথচ সেই 
অধোক্ষজ-দর্শন আমাদের করিতেই হইবে। সেই অভাব পূরণের জন্যই গোলোকস্থ নিত্য নব্য জগতে 
গরীমূ্িক্পে অবতার । বিরহ-গীড়িত ব্যক্তি যের্ণ বিরহাম্পদের আলেখ্য ব| কৌন প্রতিতূ বপ্তর Sin গ্রহণ করে, 
্ীকষণ-সেবা-বিরহ-ব্যথিত ব্যক্তিও সেইরূপ অধোক্দজ-অবতার শ্রীমুণডি-মেব। অবলম্বম কগিয়া থাকেন। জগৎ 
বন্ধজীবের কারাগার বা জড়ভেদের রাজ্য বলিয়া এখানে স্বরূপের সহিত আলেখ্য, চিত্র বা মুর ভেদ বৰ্তমান । 
কিন্তু অধোক্ষজ্র-বস্তর যে সকল নিত্যবিগ্রহ এ জগতে গ্রকটিত, তাহা বস্তুর স্বর্ণের সহিত জড়-ভেদ-ধর্শো অবস্থিত 
মহে। নিত্যবল্লভ কৃষ্ণের দর্শম-বিরহে পীড়িত হুইয়া ভাগবতগণ শ্রীযূতিগ আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাঁকেন। যেস্থানে 
বিরহরূপ সেবোনুখতার প্রক্ফটিত পরাকাঁ্ঠা, সেস্থামে মাগিয়া লইবার চেষ্ট। ব! সভোগ-স্পুহ] হইতে উদিত জড় 
ব্যবধানের কোন কাঁধ্যই নাই। গ্রীমূ্ঠিকে ‘পুতুল’ কর! বা ‘পুতুল’ ধারণ। বরা, কষ্চকে ভোগ করিবার বা মাপিয়া 
লইবার স্পৃহা হইতেই উদিত হয়। এক সময় শ্রীকৃষ্ণ সদুর-প্রবাসে অবস্থিত থাকিবার লীল| আবিঘার করিয়। 
উদ্ধবের দ্বারা শৈব্যার নিকট সংবাদ প্রেরণ করিয্নাছিলেন--“হে দেবি শৈব্যে! তোমরা কোন প্রকারে বিরহ-তাঁপ 
সহা করিবে) তোমরা আমার প্রতিম| প্রকাশ করিয়। সেব| কর, আমি ২৩ দিনের মধ্যেই তথায় আগমন 
করিতেছি।» বিরহব্যথিতজনের নিকট শ্রীরুষ্ণের এই সথদূরগ্রবানগত বাক্যও প্রমাণিত করে যে, মহাঁভাগবতগণ 
বিরহব্যখিত হইয়াই শরম দর্শন করেন। গ্রীগৌরস্থন্দর এইন্নপ বিরহ-বিধুর গোগীগণের ভাব লইয়াই শ্ীগন্নীথ- 
দর্শন করিতেন। শ্রীজগন্নীথ-দর্শনে তাহার সভোগস্পুহার পরিবর্তে বিরানল ব। শ্রীকষ্কে সর্বা্ে স্থগ্রদীনের চেষ্টা 
অধিকতর উদ্দীপ্ত হইত। 

নিব্বিশেষবাদিগণ, তথাকথিত পঞ্চোপাঁকগণ যে কল্পিত মুভিতে সাময়িক আসক্তির ছলনা প্রদর্শন করেন 
এবং পরবর্তিকালে তাহা বিসর্জন করিয়৷ আঁকাশময়ী নিব্বিশেষ-ত্তির ভজনা করেন, তাহাতে জড় বা জড়সংম্পর্শবৃক্ত 
তহ্যতিরেকভাবেরই পরিচয় পাওয়া যাঁয়। তাহাদের যুণ্ডিপুজ মস্তোগচেষ্টামূলে উদ্দিত।, ধর্ম, অর্থ, কাম বা 
মোক্ষ অর্থাৎ “আমার তহবিলে কিছু চাই'_-এই চারিগ্রকার সভোগবাদের কোন না কোনও একটি স্পৃহ। হইতেই - 
সভ্ভোগবাদী ধর্দার্ধকামমোক্ষকা মি-সম্প্রদায় যৃ্ি কষ্ট করেন। কিন্ত শরমন্ছাগ্রুর অস্থগত সেবক-সশ্রদায় যে 
মূর্তির সেবা করেন, যে চিত্তবৃত্তিতে শ্রীমতি দর্শন করেন, তাহাতে সভোগবাদের কোনও গন্ধ ঝা প্রাক্ৃত-বিরহ 
যাহা সভোগেরই গ্রচ্ছন্ন-প্রতিমুদ্তি, তাহার কোনও স্পর্শ নাই। শুদ্ববৈষ্বগণের আরাধিত ৰীৃত্ি হুষ্ট বস্তু নহে, 
পরস্ত তাঁহাদের অপ্রাকৃত বিরহ-বিভাবিত অর্থাৎ সেবার প্রগাঢ় লালসাধুক্ নির্মল চেতনে আঁকর্ষক গ্রক্ষ্ণের যে নিত্য 
শ্রবিগ্রহ স্বতঃসিদ্ধভাবে ্বরাট্‌ মুষ্ঠিতে প্রকটিত হন, সেই শমুদ্তিই তাহার! অস্তর হইতে বাহিরে উদিত করাইয়া 
তাহাদের বিরহ-বিভাবিত সেবাকুস্থমের দ্বার! নিরন্তর কীৰ্ন্তনমুখে সেবা করিয়া থাঁকেন। 

বিরহ-বিভাবিত চেতন একদিকে যেমন অক্ষজ জগতে অধোক্ষজ ্ীকুষকে 
হইয়া উঠেন এবং বিরহের আকর্ষণ বিদ্ধ! ছার! অস্তরের ্রীক্কে বাহিরে. আকর্ষণ 
তেমনি এই শব্দময় জগতে অধোক্ষজ কৃষ্ণকে না পাইয়া তাহার গ্রীনাম কার্তন 
সেবাপ্রগাঢতার আন্তি নিবেন করিয়! থাঁকেন। ‘হে হরে, হে কৃষ্ণ হের 
হে বৃন্দাবনেন্দ্র, হে নন্দস্থমো, হে যশোদানন্দন, হে গোকুল মহোৎসব !, 
শ্রীকষ্ণের স্বোলালপীময়ী বিরহ-ব্যথার প্রভ্রবণ-স্বরূপ । 


না পাইয়া অধিকতর বিরহপ্রযত্ত 
করিয়। শ্রযৃত্ধিপে প্রকাশিত করেন, 
করিতে করিতে বিরহ-ব্যথ| অর্থাৎ 
ধিকাঁরমণ রাম, হে গোগীজনবল্লভ, 
এই সকল সম্বোধনাত্মক শব্দ কেবল 


প্রভৃপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধাস্ত সরত্বতী ঠাকুরের বিরহ-তত্ব বন : ২০৩ 


ীমন্মহাগ্রভ যখন “ক্ষণ, কৃষ্ণ, কৃষ» কষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাস্‌। কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কব, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ পাহি মাম্‌ ৷ 
রাম রাঘব, রাম রাঘব, রাম রাঘব রক্ষ মাম্‌। কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, পাহি মাম্‌ ॥" বলিতে বলিতে 
দিব্যোন্সাদে ছুটিয়নাছিলেন, তখন সেখানে “ক্ষণ বা গাহি’ শব্দ সভভোগবাদের উক্তি নহে। তাহা বিরহ-উদব্র্ণার 
অভিব্যক্তি। ছে কৃষ্ণ, তুমি বিরহিগপের জীবন" শীষধি, গোপীকিহ্বরীকে তোমার বিরহমাগর হইতে রক্ষা কর! 
“বিরহমাগর হইতে রক্ষা করিয়া আমাকে বাক্তিগত সম্ভোগ প্রদান কর”-__এই তাংপধ্যমূলেও এই উক্তি নহে। 
পরস্, হে রাঁধানাথ, তোমার প্রিয়তম! শ্রীমতী রাধা তোমাকে স্থথ দিবার জন্য যে অত্যন্ত উৎকন্তিতা, আমরা তাহার 
দেই বিরহ-ছুঃ 











তে পারিতেছি মা, আর তোমার বিহ-মাধুধ্যা মৃতের এমনই ধৰ্ম্ম ষে, যতই উহা হইতে 
উদ্ধারের জঃ উদিত হয় বিরুহামৃত-সমুদ্র অধিকতর উদ্বেলিত হইতে থাকে। তাহার শেষ নাই, কুল 
নাই, তল নাই, সেই “অপ্রারৃত প্ৰেমসমুদ্ৰ অকুল ও অতল ? প্রগৌরহৃনরের যে মহাদান-_“শীনাম" ও “প্রেম? 





তাহা কেবল কৃষ্ণ বিরহের অমৃত-পারাবা- 
গাথা-্বরূপ । এই জন্ত শ্রগৌর সুন্দর বিরহদিব্যোন্মাদে মত্ত হইয়া হযভরে পরমগ্রে্ নিত্য অন্তরঙ্গ পাধদ শী ্বর্ণ- 
দামোদগকে বলিয়াছিলেন-_নাম-সঙ্ধ নই কলিতে পরমোপায়। শ্রীগৌরনুন্দর সেই বিরহ-দিব্যোন্মাদে মত্ত হ্ইয়া 
উ্রনাম-সববীর্ভনের বিজয়-বৈজয়ন্তীন্রপ নিজ রচিত শিক্ষা্টকের গ্লোক কীর্তন করিতে করিতে বিরহ-ভজনমুগ্র! শিক্ষা 
দিয়াছিলেন। এজন্য শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সেই শিক্ষার্টকের অষ্টন্নোক অবলম্বন করিয়। প্রীগৌড়ীয়গণের ভজন- 
রহস্তত্বপ অপ্রারুত নয় নীলাদেবার কথা শ্রীনীমসদ্ীর্তনমুখে প্রকাশ করিয়াছেন। শমন্মহাপ্রভুর 
প্রচারিত ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর যে নিত্যমুক্ত চেতনে্ শাভাবিক বিচ্ছেদগত ভজনে অভিব্যক্তি, তাহ! প্রী ঠাকুর 
ভক্তিবিনোদ তাহার 'ভ্রহরিনাম-চিন্তামণ' গ্রন্থ পন্রকপ্পতরুর বাক্য উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন। সেই সকল পদ 
অনর্থযুক্ত সাধারণের বোধগম্য ব। অধিকারষেগ্য না হইলেও গ্রীগৌরহন্দরের প্রচারিত মহামন্্রে ষে অপ্রাক্ৃত বিরহ- 
হইয়াছে যাহা কোন দিন অপ্রারত বিপ্রলন্তের পরিপোট্টা শ্রগুরুদেবের কৃপায় 








সাহিত্যের জম্পুট সংরক্ষিত 
জীবের ভাঁবনাপথ অতিক্রম করিয়া নৃত্বোজ্জল হৃদয়ে প্রকাশিত হইবার যোগ্যতা সংঃক্ষণ করে। 
ভ্রীগৌর-রামানন্দ-গীতার £_“তরঃখ মধ্যে কোন্‌ দুঃখ হয় ওর? । কৃষ্ণ ভক্ত-বিরহ-বিনা দুঃখ না দেখি পর ।” 
শ্রীল নরোত্তম ঠাহুর-মহাশয়ের বিপ্রলস্তাক্মিকা গীতি অন্তরের অন্তঃপুরের ্রচ্ছন্ন-সম্তোৌগ-পিপাঁসা দূর করিবে। 
“যে আনিল প্রেমধন করুণ! প্রচুর । হেন প্রভু কৌথ! গেলা আচাধ্য ঠাকুর ॥ কাহ। মোর স্বরূপ রূপ কাহা সনাতন ? 
কাহ! দাস-রখুনাথ পতিতপাবন? কাহা মোর উট্টযুগ, কাহা কবিরাজ? এককালে কোথা গেলা গোর! নটরাজ? 
পাঁধাণে কুটিব মাঁথা অনলে পশিব। গৌরা্ব গুণের নিধি কোথা গেলে পাব ? এ সব সঙ্গীর সঙ্গে ষে কৈল বিলাস। সে 
সঙ্গ না পাইয়া কাঁদে নরোত্তমের দান । “এবং গোরা পা না ভজিয়া মৈনু । প্রেমরতন ধন হেলায় হারাইন ইত্যদি ॥ 
শিমুলিয়ার ভক্ত চতুষ্টয় দ্রুতগতিতে ভঙ্নরাঁজ্যে উন্নতিলাভ করিতেছেন। তাহাদের পরিবর্তন ধারণাতীত, ধন্ত 
সাধু ও ধন্য সাধুসদের-প্রভাব ! - শ্রকষ্চভঙ্জন ব্যতীত তাহাদের আর কোনও ব্যবহারিক কর্তব্য বাধা দিয়া রাখিতে 
পারে না। তাহাদের দৈন্ত, আতি, ব্যাকুলতা! দিন দিন প্রবলবেগে বদ্ধিত হইতেছে। সর্বক্ষণ মুখে শ্রীহরিনাম, 
সবি ভগৰংকথা-চিন্তা, তগবনৈবেছ্ে উদ্বরভরন ও ভগবত ও ডলের পাদোদক নির্মাল্যই তাহাদের মন্তকতৃষণ 
হুইয়াছিল। প্রত্যহ নিয়মিতভাবে  শ্রীহরিকথা-এবণ, ছুইলক্ষ . নাম-মংকীর্তন, সাধু-গুরুর-সেবা 
তাহাদের ব্রত হইয়াছিল। তাহাদের দৈন্য ব্যবহারে সকলেই তাহাদিগকে ভাল বাঁসিতেন। চক্ষে অবিরত - 
ধারা । একদা তীহারা অীবাসঅঙ্গণে শ্গুরুপাদপন্লে নাটাদে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া দৈন্য নিবেদন করিয়া উঠিলে 
প্রীন বাবাজী মহারাজ তাহাদিগকে আলিঙ্বণ করিয়! বসিতে আদেশ করিয়া বলিলেন,_আমি আগামী কল্য 
আমার কোনও বন্ধুর আহ্বানে শ্রধাম বৃন্দাবন ৰাইতেছি, তোমাদের কোনও প্রকার বাধাবিদ্র না থাকিলে একজে 


রঃ ভজন সন্দর্ভ 


যাইতে পার, তথায় শীকষের বিহারক্ষেত্র ; ব্রঙ্ভূমিও শরীনবদ্দীপধাম অভিনন। অ্রজধাম আরুষের স্যাঁ় মাধ, 
প্রধান এবং গৌরধাম আীগৌরহথন্দরের ন্যায় উত্ধাধ্যগ্রধান-এই মাত্র বৈশিষ্ট্য। তথায় বহু সিদ-মহাত্মাগণ নিত্য 
সেই ধামের দেবা-রত, তাহাদের সদও লোভতনীয়। তখন ভক্তচতুষ্টয় মহানন্দে হরিধ্বনি দিয়। বলিলেন, 
আমাদেরও বহুদিন হইতে শীনন্দনন্দনের লীলাক্ষেত্র দেখিতে বাঁপনা, কিন্তু সাধুমদ ব্যতীত তাহার কুপালাভের 
সম্ভাবনা নাই জানিয়া শীহরিগুরুবৈষ্বের রুপার প্রতি নির্ভর করিয়া সুযোগ অপেক্ষা করিতেছিল।ম । আঙ্গ 
আপনার রুপায় ষখন সেই গৌভাগ্যোদয় ও শুভযোগ অ|দিতেছে তখন আপনার রুপ] হইতে যেন বঞ্চিত না হই, 
ইহাই প্রার্থনা । বিশেষতঃ আপনার আদেশ আমাদের অবিচারে পাঁলনীয়। 

বথ| সময় তাহার! শ্রীগুরুপাদদপদ্মের সহিত আব্রজ্রধামে গমন করিয়া দ্বাদশ বন পরিক্রম। করিয়া আরাধাকুণ্ডে 
অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদিন টৈকাঁলে শ্রীরাধাকৃ ও.আীগ্সামকুণ্ডের মধ্যবর্তী স্থানে আগুর-পদাস্থিকে 
উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,__প্রভো ! বহুগ্থানে শান্ত ‘নিতাগিছ’-শব্দের উল্লেখের কথা শ্রবণ করিয়। 
তাহার বিস্তৃত তথ্য জানিতে উৎকঠ| হইয়াছে । কৃপা-পুর্ব্, ঘি বলিবার আবশ্যক মনে করেন, আমাদের শুবণ 
সৌভাগ্য লাভ হুইবে। তখন শ্রীল বাবাজী মহারাজ বগিতে লাগিলেন,-“পারমাধিক সাহিত্যে ‘নিত্যসিদ্ধ’- 
শব্দটির প্রচুর ব্যবহার দেখিতে পাওয়| যায়। নিত্যসিদ্ধতক্তের অর্থ বা পর্যায় খব-__পপা্যা-ভক্ত”, ‘দিব্যস্থরি?। 
বিশিষ্টাদ্বৈত-সং্রদায়ের জাঁবিড়ী ‘আঢ়বগ’ বা ‘আল্বর’ শব্দেও নিত্যসিদ্ পার্যদভক্ত বুঝায়। ই'হাঁরা “বিধিভক্ত? 
ও 'রাগভজ' ভেদে দ্বিবিধি। প্রত্যেকে -_দাঁপ', থা”, গুরু’ ও ‘কান্তা’ ভেদে চতুব্বিধ। যথা-_-আীচৈতন্যচরিতামুতে 
মধ্যে ২৪।২৮৩--%*নিত্যসিদ্ব__পারির্ধদ, দ্বাস'। ‘সখা, গুরু’ 'কাস্তাগণ_চারিবিধ প্রকাশ ॥৮ পারিষদগণই 
নিত্যসিদ্ধ। বলদেব-সক্্ষণ-গ্রকটিত জীবগণ--নিত্যসিদ্ধ, তাহারা গুরু, তাহাদিগকে অস্থয়াপরবশ হুইয়া জীব 
মনে কর! অপরাধ। দ্বাদশ-গোপালাদি যাহার! শরীবলদেবের গণ, তাহার! জীব নহেন-তীাহার! বলদেবাভিন্ন 
বিগ্রহ । বদ্ধ”, 'তটস্থ' ও “মুক্ত পরস্পর পৃথক্‌। স্বরূপে তটস্থভাব- স্থপ্তভাবে থাকিলেও বঙ্ধজীব তথ নছে, 
মায়াকবলিত হুইয়! গিয়াছে, অতএব বদ্ধ) মুক্ত সম্ঘদ্ধেও তদ্রপ তাটস্থ্যভাবশৃণ্ঠতা, তাহার! সতত ভগবৎ 
সেবারত। 

আনাতনশিক্ষায় আ্রীমন্মহাপ্রতুর বাণীতে ‘নিত্যমুক্ত!, 'নিত্যউন্ুখ” কিফপার্ষদ, আর তদ্বিপরীত “নিত্য 
“নিত্যবহিন্ম্ধণ, বা ‘নিত্যসংসার’ জীবের ভেদ বিত আছে। “নিত্যমুক্তা-_নিভ্য কষ্ণচরণে উন্মুখ । পু 
পারিষদ, ন'ম, তৃঞ্ধে সেবা-হখ ॥ “নিত্যবন্ধ__কৃষণ হৈতে নিত্য-বহিম্ঘথ। নিত্যসংসার, ভুঞ্জে নরকাদি ছুঃখ। 
(চৈঃ চঃ মঃ ২২/১১-১২)। আল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অশ্বতপ্রবাহভাষ্যে--“নিত্যমুক্ত জীবগণ কখনই মায়া- 
সম্বন্ধ আস্বাদন ফরেন নাই। তাহার! কৃষ্ণের চিন্ময়ধামে ই চগোমুখ থাকিয়া কৃষ্ণপারিষদ নামে পরিচিত এবং 
রুষসেবান্থধই' তাহাদের ভোগ। নিত্যবদ্ধ জীবদকল কুচ হইতে নিত্যবহিম্থুথ থাকিয়া সংসারের স্বর্গ নরকাদি 
সুখ-দুখ ভোগ করেন। কষ্ণ-বহিন্ধুথতা-দৌষের জন্য মায়াপিশাহী তাহাদিগকে স্থুল ও লিঙ্ব আবরণে বদ্ধ করিয়া 
দণ্ড প্রদান করিয়া থাকেন) অর্থাৎ আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তাহাদিগকে বড়ই অঞ্ঞরিত করে $ তাহার! কাম- 
ক্রোধাদি যড়,ম্মির বশীভূত হইয়া মায়াপিশাচীর লাথি খাইতে থাকে ।» 

চৈঃ চঃ অঃ 28 অঙ্থভাষ্যে “যিনি শীরপের অগ্রাকৃতভাবাহসারে র্বক্ষণই শুদ্ধ অকুত্রিম রাগবিশিষ্ট 
: হইয়া মানসে কষসেবা করেন, তাহার অপুর্ব ফল-প্রাপ্তি প্রাকত-ভাঁষা় বর্ণনীয় নহে। তিনি নিত্যদিদ্ধ পারদ, 
অথব। তাহার নিদধপ্রায় শরীর লোকলোটনের দৃশ্য হইলেও স্বরূপসিদ্ধিক্রমে কৃষ্ণসেবনপর তাবসমূহের অধিষ্ঠান 


i ন চ্ছায় বস্তুসিদ্ধির অপেক্ষায় তাহা 
হেতু অপ্রাক্ৃত-চেষ্টাবিশিষ্ট । কষ্ণোচছায় হার শরীর সিদ্ধপ্রায় অ ” 
নিব্বিশেষ ধারণ। সাধারণ বহিন্মুখ জীবমাত্রেরই স্বতঃসিদ্ধ । তাহার মিটি বলে উতর 


নিত্যসিদ্ধ ২০৫ 


অমূলক কল্পনা-দল্লন! পোষণ করিয়া থাকে। কিন্ত আ্রীরপ ও শ্রীব্পাঙ্নগবরগণের উপদেশে দেখিতে পাওয়া ষায়,_ 
নিত্যসিদ্ধ রুফ্ণপ্রেমে, নিত্যপিদ্ধ অধোক্ষজ-ভক্তিতে, নিত্যদিদ্ধ অগ্রাকৃত সেবাতে যাহারা নিত্য উন্মুখ, তাহা 
হইতে ধাঁহাদের কোন দিনই পতন ঘটে নাই, ষাহার। অপতিত-চরিত্র, যাহার! কোনদিনই কনক-কামিনী- 
প্রতিষ্ঠার ভোগে লুন্ধ হইয়া পতিত হন নাই, যাহার! হরি-প্তর্র-বৈষ্ণবের দ্বারা ধধ্ব-মর্থকাম বা সালোক্য- 
সাঁমীপ্য- সারণ্য,-দার্ট গ্রস্ৃতি মুক্তি কাঁমনার খাজাকিগিরি করাইয়া লইবার কোন প্রকার চেষ্টায় মুঠ হন নাই, 
তাহারাই নিত্যপিদ্ধ। 

নিত্যবদ্ধ সংসারতাঁপে অত্যন্ত তপ্ত হইয়া কখনও কখনও সদ্গুরশদাঅ্রয়ের অভিনয় দেখাইতে পারেন, কিন্ত 
তাহাদের হাদয়ে নানাগ্রকার অন্তাভিলাম থকে । তাহার! বনও কনক, কামিনী বা! প্রতিষ্টার-দ্বারা! লুন্ধ হন, 
কখনও বা অন্তাভিলাবিতাধুক্ত মিছাভক্তিকে ই ভক্তি? মনে করেন, কখনও নানাগ্রকার শিন্ধান্তবিরোধ করেন, 
কখনও আশুয়বিগ্রহ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়েন, কখনও বা কর্দজড়ম্মাপ্র-বিচারেব অনুগমন করেন, কখনও 
অধ স্বীসগ্গ করিয়া ফেলেন, কখনও বিপ্রলিপ্স|র বশীভূত হন, কখনও আবার হরিসেবার অভিনয় প্রদর্শন করিয়! 
লাঁভ-পুজা-গ্রতিষ্ঠার জন্য ব্যস্ত হন, কণনও বা অরুত্রিম গুরুবৈফবের অকপট অন্তুগত্য করিলে কনক-কামিনী- 
প্রতিষ্ঠার মুখে ছাই পড়িবে ভাবির। গুরুটবফৰ নিন্দক হইয়া পড়েন, কিন্তু নিত্যমুক্ত বা! নিত্যসিদ্ধের স্বভাব তাহা 
নছে। তিনি নিত্যকাল শ্রীরূপের ভীবনস্বন্মল অপ্রাকৃত শ্রীনামপ্রভুর দ্বার! নিয়মিত) নিত্য আশ্রয়-সমািষ্ 
বিষয়-বিগ্রহের -ইন্দরিগর-তর্পণে ব্যস্ত, ভ্রমক্রমেও আজ বাঁ বিষয়-বিগ্রহের নিকট হইতে ভূক্তি-মুক্তি লাভের জন্য 
লাঁলাক্িত নহেন। শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রতু শরীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে যে জীবনুত্তের লক্ষণ বলিয়াছেন, তাহা 
ডাঁহাতে প্রকাশিত_ঈহা যস্ত হরের্দাস্তে কর্ম্মণ। মমদা গিরা। নিখিলাস্বপ্যবস্থান্থ জীবন্মুক্ত: স উচ্যতে ॥” 
শ্রীজ্ীবপ্রতুর টীক|£__দেহ, মন ও বাক্যের ছার! ভ্রীহরির সেবার জন্য অর্থাৎ “আমি ছেন তাহার দাস হইতে 
পারি'_সকল অবস্থাতেই যাহার এইবপ চেষ্টা বা স্প্হা, তাহাকেই ‘জীবনুক্ত’ বলা হয়। 

ভঃ রঃ পি: কুষ্ণভক্ত প্রকরণে সাধক ও সিদ্ধের লক্ষণে__কুষ্ণসেবা-ভাবে বিভাবিত অস্তঃকরণকে ‘কৃষ্ণভব্ত’ 
বলা যায় । সেই ‘কৃষ্ণভক্ত’ সাধক ও সিদ্ধভেদে ছিবিধ। সাধকের লক্ষণ এইরূপ_“যাছাঁদের কষ্ণবিষয়ে রতি 
উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বিশ্তু নিবৃত্তি হয় নাই, অথচ, যাহারা আয ও বিষয়বিগ্রহের প্রতি অপরাধী 
নহেন বলিয়া! কৃষ্সাক্ষাকীরের যোগ্য, তাহারাই ‘সাধক’ বলিয়। পরিকীত্তিত। উদীহরণন্থপ্ূপ শীল বূপগোশ্বামী 
প্রভু বিমন্লের নাম উদ্ধার করিয়াছেন! যাহার! বিল্ধমঙ্গলতুলা, তাহারাই সাধক ।- বি্বমঙ্গলের পুর্ব 
ইতিহাসে জড় কামীদিতে অভিনিবেশ ও অগ্ত সময়ে ভোগের প্রতি বিরক্তিতে ত্যাঁগ-প্রধান অৈতবাদে আসক্তি 
হইয়াছিল ; কিন্ত তিনি গ্রক্কত-চিন্তামণির সন্গবিলীদ ও অদ্বৈতবীধি পরিত্যাগ করিয়! সনগুরুপাদাশয়ে অপ্রারুত- 
কসেবারসে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। যখন তিনি তাহার পুর্ব ইতিহাস হইতে পরিমুক্ত হইয়া একাত্ত ভগবৎ" 
পাঁদপত্নাত্রিত হইলেন, যখন তিনি কষ্ণকর্ণামৃতের লেখক অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দরিয়তোষাকারিণী বাণীর সেবক, তখন 
তাহাতে ভক্তিসিদ্ধাস্ত সম্পূর্ণভাবে বিকমিত। জগন্গুরুর লীলাভিনয়কারী আমন্মহাপ্রভু বা বিুঃ্বামি-সম্প্রদায়ের 
অধঃস্তন আচাধ্যগণ তখন আর বিন্বমঙ্গনকে সাধক বা সীধনপিন্ধ বিচার করেন নাই, নিত্যপিদ্ধ বলিয়াই জানিতেন। 
শ্রীচৈতস্কদেৰ যে কর্ণামৃত' অনুক্ষপ জীন্বন্ধপ-রামীরন্দা্দি অন্তরঙ্গ জনগণের সহিত আম্বাদন করিতেন, ধাহাঁর 
বানী আরুষ্টৈতন্যের কর্ণরসায়নস্বদ্ূপ এবং পরমমুক্তকুলের একমাত্র ভঙ্গনের বধ, সেই কৃষ্ণকর্ণামৃতের লেখককে 
সাধক বা. সাধনসিদ্ধ-বিচার আীটৈতন্তদ্দেব, আীরূপ বা শ্রীরূপাহগ বৈষ্ণৰগণ করেন ন!। আীরূপের বিন্বম্দলকে 
সাধকের দৃষ্টাস্তে প্রদর্শন বিভ্বমন্গর পূর্ব-ইতিহাঁস-বিচারে । যখন বিহমঙ্গলে নিত্য সিন কৃষ্ণভক্তির রূপ বিকস্ত, 
তনখ তিনি জগদ্গুরু আচার্য্য ও নিত্যসিদ্ব-বিচারে প্রতিষ্ঠিত। খিদ্ধিলাভের পর অর্থাৎ লব্ধসিদ্ধি ভগবন্ধক্তের 


২৮৬ ভজন সন্দত 


"প্রতি সাধন বা সাধকত্ের অথবা কোনপ্রকার পুর্ব অনর্থ বা প্রাক্কৃতত্বের আরোপ_ন্গমাতৃক-ন্যায়াঙ্সারে 
অবৈধ ও অপরাধজনক। 

আত্মা-য|হ। কুষভজন করেন, যাহাতে বৈষত] প্রকাশিত হয়, তাহাকে সাধক বা শিদ্ধ বলা যায় না। 
আত্মাতে নিত্যমিদ্ধ কৃষ্গ্রেম সর্বদাই অঙ্গন্যত আছে, শরবণাদি-দ্বারা তাহার গ্রকাট্য বিধানই সাধন--“নিত্যিদ্ধ- 
কৃষগ্রেম 'সাধ) কু নয়। আবণাপি-শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয় ॥( চেঃ চঃ ম ২২৷১০৪ ) ॥ কৃতিমাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাব| 
সা সাধনাভিধ1। শিত্যসিদত্য ভাবন্ত প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা (ভঃ রঃ পিং পু ২।২)॥ সাধ্য ভাবভক্তি যখন 
ইন্িয়-সাধ্য হয় তখন তাহাকে “মীধনভক্তি? বলে। ভক্তিই জীবের নিত্যিদ্ধ 'ভাঁব, তাহাকে হৃদয়ে প্রকটা বস্থায় 
আনিবার নামই সাধ্যতা ॥ 

'চিজ্জড়সমন্য়বাদীগণ বা নিব্বিশেবষাদিগণ কৃষ্ণভক্তি ব| কষ্ণপ্রেমকে আত্মার নিত্য সিদ্ধ অবস্থ। বিচার ব্রেন 
মা। তাই তাহাপা। বলদেন,-যথাক্রমে নৈকম্তকুলীন ও ভলের মত নিত্যপিদ্ব-ও মাধন সিদ্ধ পুরুষ । কৃষ্চভক্তি- 
সম্বন্ধে এরূপ বিচার বা! দৃষ্টান্ত উদাহত হইতে পারে না। আত্মায় শিত্যসিদ্ধ তক্তিবৃতি উদিত হইলেই তিনি নিত্য 
শিদ্ধরপে প্রকাশিত ॥ আীমাধ্বগৌড়ীয় আমায়ের আদিগুক আনারদ পূর্বজন্মে দাণীপুত্র ছিলেন বা তাহার 
সাধনাভিনয়ের কথ আীমস্তাগবতে শুম! যায় বলিঘা তিনি সাধনসিদ্ধ, তিনি নিত্য দি্ধ নহেন ? বা আব্যাসদেবের চিত্তে 
পুর্ব্বে অশান্ত ভাব ছিল তিনি শ্রীনারদের কপ! লাভপুধবক বদরিকাশ্রমে সাধন করিবার পর ভক্তিতে সিদ্ধি লাভ 


করিয়াছিলেন বলিয়। আমাদের আগুরুপাদপদ্ম ব্যাসদেব সাধনসিদ্ধ, নিত্যসিদ নহেন, কিম্ব শীল ঠাকুর নরোত্তম- 


“দৈবমায়। বলাৎকারে খমাইয়| সেই ভোরে, ভব-কুপে দিলেক ডারিয়। ৷” প্রভৃতি দৈন্যময় বাক্য বলিয়াছেন, 
অধব| আনিবাঁপ-আচাধ্য প্রভু পরিণত বয়সে বিবাহ করিয়াছেন, আচার্য্যের কাধ্য করিবার কালেও তাহার সন্তান- 
সন্ততি হইয়াছে বা ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৃহস্থলীলাভিনয় করিয়াছেন বলিয়া তাহার! নিত্যসিদ্ধ নহেন _এইরূপ 
বিচার নিবিবশেষবাঁদী ও প্রাক্ৃত-সহজিয়াগণে দৃষ্ট হয়। নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণভক্তি কাহারও আত্মবৃত্তিতে অন্যাভিলাষ- 
কর্শজ্ঞানার্দির আবগণ-রহিত হইয়া প্রকাশিত হইলে অপর অনর্থমুক্ত পুরুষগণ সেই নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণতক্তের দ্বরূপের 
পূ্ণপিরিচয় পাইতে পারেন, অপরে নহে।' অনর্থুক্ত ব্যক্তিগণ নিত্যসিদ্ধের ত্বরণ দর্শন করিতে পারেন না। 
নিধ্বিশেষ বাদী রামচনত্রপুরী আল মাধবেন্দরপুরীপাদের নিত্যমিদ্ধশ্বরপ দণন করিতে পারেন নাই। রূপ কবিরাজও 
বাউলিয়া কমলাকান্ত বিশ্বাস আীঅদৈত প্রভুর পুর্ণ-নিত্যসিত্বত দশন করিতে পারেন নাই। প্রকৃত 
সাহিত্যিকগণ আমিবাদ আচার্যের নিত্যপিদ্্বদূপ দর্শন করিতে পারেন নাই। প্রারুত-সহজিয়া-সপ্রদায়ের 
ব্যজিগণ-_গ্রতীপ দল শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিত্যসিদ্ধস্বরূপ দশম করিতে পারে নাই। 

শ্রীরূপ গোস্বামপ্রতু সিদ্ধের সংজ্ঞ। প্রদান করিয়া সিদ্ধের মধ্যেও বিচিত্রতা নির্ণয় করিয়াছেন__যাহাদের 
নিকট অখিল ক্লেশ অবিজ্ঞাত অর্থাৎ যাহারা অখিল জাগতিক ক্লেশের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াও শ্রীহরিপাঁদপন্মসেবা 
হইতে বিচ্যুত হন না) যাহার! সর্বদা কষ্ণশ্রিত কর্মতৎ্গর অর্থাৎ কৃষ্ণর্থে অধিলচেষ্ট এবং সর্ধতোভাবে 
প্রেমসৌধ্যাদির আস্বাদপরায়ণ, তাহারাই সিদ্ধ। এই সিদ্ধ ছুই প্রকার-(১) সংপ্রাপ্ সিদ্ধ ও (২) নিত্যসিদ্ধ। 
সংপ্রাপ্তসিদ্ধ আবার ছুই প্রকার --পাধনসিদ্ক ও কুপানিদ্ধ। সাধনসিদ্ধের উদাহরপ-্বূপ প্রীর্প গৌঁ্ামি প্র 
মার্কণ্ডেয়াদি ঝষিগণের উদ্বাহরণ উল্লেখ করিয়াছেন) আর যজ্ঞপতী বিবোচন নন্দন বলিও শুকদেব প্রভৃতিকে 
কপীসিদ্ধের আদর্শ বলিয়াছেন। সাধনসিদ্ধ গুরুকুলে বাস, আত্মবিচার, শোঁচাচার, সন্ধ্যা-উপাসনা প্রভৃতি দারা 
সিন্ধি লাভ করেন) আর যাহারা গুরুকুলে বাস ন| করিয়াও, সীধনবিধিতে বিন্দুমাত্র যত্ব না করিয়াও যজ্ঞপত্নী, 
বলি বা শুকদেবের স্তায় কেবল মুকুন্দচরণপন্নের প্রেমহধাগ্রবাহের দারা চরিতার্ঘত! প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহারা 
কপাসিদ্ধ। শুক্দেবও কিন্তু নিত্যসিদ্ধের অস্ততুক্ত হন নাই 


চা 


নিত্যপিদ্ধ ২০৭ 


গরক্ণগোস্বামিপ্রতু নিতাযমিন্ধের এইরূণ সংজ্ঞা! দিয়াছেন.“ হাদের গুণাবলী মুকুলের সায় নিত্য ও 
৮ এবং যাহারা আপনাপেক্ষা প্রীকফে কোটিগণ প্রেম বিধান কৰেন-াহারা নিত্যসিদ্ধ ৷ উদ্দাহরণ 
্বরূপ শীল রূপগোস্বামিপ্রভু যাদব ও গোপমকলকে “নিত্যসিদ্ধ' বলিঃ। উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার! স্বেচ্ছায় 
হা শী কাকি her যহায়তার গনিত হল? সহিতই নিত্যধামে গমন করেন। 
ইহাদের জন্ম-মৃত্যু ব| কর্শবন্ধন নাই । তবে থে ইহাদের জন্মাদির কথ শুনা যায় বা আবধ্যর্ষিকগণের দৃষ্টিতে 
দেখা যার, তাহা ভক্ত, ভক্তি বা ভগবানের ইচ্ছাস্থদারে হইয়া থাকে। ( শরকৃষ্ণদন্দত ১৪৫ )। 
রব ও গোপারি প্রকট ও অগ্তকট --উভয়লীলাতেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপাধদ নিজজন ও নিত্যদিদ্ধ সেবক । 
কিন্ত প্ররুফের নিত্যসিদ্ধ পার্ধর হইয়াও কোন যাঁদবগণ শত্রুর অস্ত্রাথাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছেন, গোণগণ কালি 
সুদের বিষ পান করিয়া মৃচ্ছিত হইয়াছেন, শ্রীবহুদেব, শীউদ্ধন, প্রভৃতি তথজ্ঞান লাভ করিণার ইচ্ছা করিয়াছেন, 
কুগশ্ষেত্রে আরবদের মহাশয় সমাগত মুনিদিগের নিকট সংসার-নিত্তাগোগার জিজ্ঞাস! করিয়াছেন, এই পুবপক্ষ 
উত্থাপন করিয়া পন এ্জীবপ্রন্ু প্রীকুফ্দন্দর্ডে লিখিয়াছেন--যেমন ভগবান্‌ নরলীলার উপযোগী নানাবিধ মনতুযা-চেষ্টা 
করেন, তন্রপ যাদব ও গোপাদি নিত্যপার্যরগণও কেবল মরলীলার উপযোগীরূগেই মনস্-চেই। বিস্তার 
করিয়া থাঁকেন। 

এখানে পুনরায় সংশয় উপস্থিত হয় যে, ঘর নিত্যনিন্ধ ভগবৎপার্যদগণের সাধারণ মহুযোর মতইরাগাঁদি দেখা যায়, 
তাছ। হইলে কিরূপে তাহার! স্বয়ং ভগবানের নিত্য-পরিকর হইতে পারেন ?__যর্দি কেহ পুর্বপক্ষ করেন, ত্র্গবাঁসি- 
গণের যদি সাধারণ মনুযাগণের স্যায় রাগাদিই দেখা যায়, তাহ! হইলে তীহাঁরা বিরূপ স্বয়ং ভগবানের নিত্যপরিক্র 
হইতে পারেন? ততুত্ররে কৈমুতিক স্যাযনাহুনারে বলিতেছে_“হে কষ” থে পরাস্ত জীব আপনাতে আত্মসমর্পণ 
না করে, নেকাল পর্যন্তই রাগাদি_তক্করুম্্ূপ, ততদিনই গৃহ--কারাগাঁরদ্বরূণপ এ২২ মোহ-__পদ্শৃঙ্খলন্বরূপ 
হইয়া থাকে ।” অন্ত প্রাকৃত-জন-সদ্দ্ধে রাগাদি ততৰ্বিনই চৌরাদিমদৃশ কাধ্য করে, যতদিন গধ্যন্ত তাহার! 
আপনার ন! হয় অর্থাৎ দর্বতোভাবে আসনাতে আত্মসমর্পণ না করে। ষাহার! আপনাতে আত্মমমপণ করেন, 
আপনার স্বন্ধেই তাঁহাদের রাগাদি বিদ্যমান থাকে। সুতরাং তাহাদের সেই রাগাদি প্রাকৃত অর্থাৎ নিজভোগ্য 
নহে বলিয়া চোরের ন্যায় পুরুষের ধৈর্ধ্যাদি হরণকারী নহে, প্রত্যুত পরমানন্দস্বরূণ ; এই জন্যই শ্রীদ প্ৰহ্লাদ 
সেইরূপ রাগাদিরই প্রার্থনা করিয়াছেন। অধিবেকিগণের মারিক-বিযয়ে যেকণ অনপাঁয়িনী (অবিনাশিনী ) 
প্রীতি, আমার হৃদয় হইতে সেবণ প্রীতি যেন নিরস্তর তোমার অনুস্মরথ-কালে তিরোহিত ন! হয়। অতএব 
প্রকে আত্মনমপণকারী সাধকগণের সম্বন্ধেই এইরূপ বার্তা পাওয়া যায়, তখন যাহারা আকফ্ের নিএতিশয় 
রিয়ন্রপে বিরাজমান, সেই গোকুলবাসিগণের কথ। আর কি? এই জন্তই বলা হইয়াছে যে, নন্দাদি ব্রজগোপগণ 
কৃষ্ণ-বলরামের কথা পরমানন্দভরে আলোচনা করিয়। এবং তাহাতে স্বাভাবিক প্রীতিশীল হইয়। ভববেদন! 
জানেন নাই। f ৩. 

নিত্যসিদ্ধ গণের মুখ্য লক্ষণএই ষে, তাহাগা আত্োন্দরিয়প্রীভি অপেক্ষা কৃষ্ণ কোটিগুণ অধিক 
প্রে বিধান করেন এবং কৃষ্ণের তুল্যধর্ম্মতা তাহাদিগের মধ্যে স্বাভাবিক । প্লীপগোস্থামিপ্রতুর ন্যায় তদঙ্গগ 
শ্রীল আীজীব-গোস্বামিপ্রভুও আকৃষ্ণদন্দতে নিত্যমিদ্ধ অন্তরঙ্গ পা্ধদগণের স্বরূপ লক্ষণের কথ! জানাইয়াছেন,__ 
অন্তরজ ভক্তখণের তুল্যধর্ম্মতা ঘাদবগণের উদ্দেগ পন্মপুরাণে কথিত হইয়াছে, “ইহার! আমার স্তায় গুণশালী ॥” 
গৌঁপগণের জীকুষ্ণ-সাদৃশ্র সমীচীন বটে ) যেহেতু ধর্পগাজ যম নিজ-দৃূতগণকে বলিতেছেন__সম্পর্ণ স্বাধীন সকলের 
অধিশ্বর মায়াধীশ মহাঁজু। পরমপুক্রষ শ্রীহরির রূপ, গুণ ও স্থভাবাদি ফেরণ, তীহীর মনোহর অনুচরদিগের স্বভাবাদিও 
সেইরূপ । তীঁহাৱা লোকমন্দলের লন্চ সর্বত্র বিচরণ করেন । ৰ টি 


ক ভজন সন্ত 


খ্রামন্মহাপ্রতুর ময় সাধনপিদ্ধ কাহার ?- সার্বভৌম ভট্টাচার্য মিনি পূর্বেকর্শ্ ফলাধীন বৃহস্পতি ছিলেন, গোপী- 

মাথ আচাধ্য--খিনি কৰ্শ্মবিধাতা রমা! ছিলেন--তাহার! সাধনমিদ । প্রভুপার্যদ্ বিচারে তাহারাই নিত্যসিদ্ধ। 
ুক্তাবস্থায় গেবাপরতাই নিতাগিজের লক্ষণ। নিত্যসিদ্ধকে গ্রাপঞ্চিক-চক্ষে বিদ্ধ দর্শনে 'আধনমিদ্ধ 
বলিয়া মনে হইতে পারে। আল ঠাকুর হরিদাসে প্রহলাদ প্রবিষ্ট হইয়াছেন বলিয়। কেহ কেহ বলেন। গো: 
গঃ দি--বচিক্মুনির পুর মহাতগ| রম! প্রহলাদের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ঠাকুর হরিদাস ইনিই। 

চৈঃ চঃ গ্রন্থে মুরারিগুধ বলিয়াছেন যে, উক্ত মূনি-পুত্র তুলসীপত্র প্রক্ালন না করিয়া দে ওয়ায় পিতার বার] 
অভিশপ্ত হইয়া যবনতা গ্রার্থ হন। তিমি এখন পরম ভক্তিমান্‌ হরিদাস। খাছার। নিত্যকাল হরিসেবনো মুখ 
ঠাহারাই নিত্যসিদ্ধ আর খাঁহার| পুর্বে বহির্মূধ হইলেও ভগবান ও শুগবস্তকের কৃপায় পরে 
সেবোন্মুখ হইয়াছেন ভাঁহারাই জাথনসিদ্ধ। প্রহলাদ নিত্যরুষণচরণে উন্মুখ । জগাই মাধাই--জয় বিজয়। 
তটন্বলীল। প্রদর্শন করিলেও হার! নিভ্যসিদধ। 

যাহারা আীগৌরাের বিপ্রলস্তভাবের সহায়ক ও গৌরমনে »ভীঠের পরিপুর্ণকারী, তাহারাই গৌরাের সঙ্গী। 
“নদ_সম্যকরূপে গমনকারী। “সদ” অর্থে পার্যদ ্রমন্হাগ্রতু দক্ষিণদেশ ভ্রমণলীলায় ষাহাদিগকে উদ্ধার হইয়াছেন 
তাহার! ভক্ত, সঙ্দীনহেন। ঠাকুর নরোত্তম শমী । তিনি নিত্যকাল ্রীমন্মহাপ্রতুর সেবায় মত্ত, হ্বদ্গতভাঁবে 
বিভাবিত ও মহাপ্রভুর মনোংভীষ্ট পূরণার্থে জগতে আবিভূ্তি হুইয়াছিলেন। 


দ্বাদশ দ্যুতি 
২ অষ্টকাল-লীন্া 
পরদিন ভক্ততুয়ের মধ্যে একজন প্রশ্ন করিল প্রভো শীরপান্থগ ভজনের মধ্যে ষে অষ্টকালীয় লীলার কথা 
শুনা যায় তাঁহ। যি শুনিবার আমাদের কোনও প্রকার অস্থবিধ| না থাকে কুপাপূর্ববক বলিতে প্রার্থন1। তখন শ্রীল 
বাবাজী মহাগাজ বলিলেন, স্বরাট্‌-লীলা পুক্জযোত্তম অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণেয লীলা প্রকট’ ও 'অগ্রকট' ভেদে দুই প্রকার। 
এই উভয় লীলা একই তত্ব। ষ্খন অধোক্ষ্ শ্রীকৃষ্ণ নিজন্ব গোলোকধাঁমে বিহার করেন, তখন সেই লীলা “অগ্রকট 
লীলা, নামে কথিত হয়। আর যখন শ্রীকৃষ্ণ স্বেচ্ছায় নিজ অপ্রাকৃত ধাম ও স্বগণসহ এই জগতে গ্রকটিত হইয়া 
প্রকট-বিহার করেন, তখন তাহা প্রকট-্রজলীল?। তখন গোকুলে গোলোক অবতীর্ণ হন--প্রপঞ্চাতীত ধাম 
প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হই অধিচিস্ত্যশক্তিপ্রভাবে তাহার প্রপঞ্চাতীত। বগ সংরক্ষণ করেন। কাজেই তাহা এতিহাসিক 
খণ্ড স্থান, কাল, পাত্র কিংবা রূপক অথব| আধ্যাত্মিক কোন কল্পনা আরোপ, বা অবাস্তব ভাব মাত্র নহেন। 
প্রকট-ব্রজলীল| নিত্য ও নৈমিত্তিক ভেদে ছুইগ্রকার। কোন নিমিত্তকে আশ্রয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে লীলা 
প্রকাশ করেন, তাহাই নৈমিতিকলীলা__ষবা পুতনাবধাঁদি ও প্রবাসাদি। আর লীলা-পুরুষোতম যে লীলা 
প্রত্যহ বা নিত্য প্রকাশ করেন, তাহাই নিত্যলীলা। ব্রজের অষ্টকানীয় লীলাই নিতযনীলা। দিবারাত্র ২৪ 
ঘণ্টাকে ৮ভাগ করিলে এক এক ভাগ তিন ঘণ্টা অর্থাৎ সাড়ে সাত দণ্ড বা এক প্রহর করিয়! পড়ে। এই অষ্ট 
প্রহর অর্থাৎ চবিবশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিণ ঘণ্ট। কালই দভোগময় বিগ্রহ অগ্রাকত আকষ্ণকে তাহার সর্ধঞেঠ 
অপ্রীর্কত সেবিকা! তাহার নিজন্ব অস্থচপীগণের সহিত যেক্ধপভাঁবে সেবা করেন_তাহার সহিত মিলিত হুন 
তাহা অনর্থমুক্ত অর্থাৎ যাহাদের প্রাকৃত পুরুষ বা স্বী-অভিমান বিধরিত হইয়াছে, হারা জগতের কানা ন 
হইতে পরিমুক্ত হইয়াছেন, যাহারা চেতন-রাজ্যের গেব-সংকল্পে নিত্য-প্রতিষ্ঠিত, ৫ 


, সেইন্ূপ জাতমধুররতিগণই 
অষ্টকাল অপ্রীরুত কষসেবিকাগণের আঙ্গগত্যে কীর্তন মধ মরণ করিয়া থাকেন। রিষয়ী টি সহিত 


অষ্টকাল-লীলা যচ 


জড়বিষয়ের কথা শ্রবণ ও কীর্তন করিতে করিতে যেন্ধণ বিষয়ের অনুধ্যানেই অধিকতর সমাধিগ্রস্ত হয়, কামুক 
বা! কামুকী যেরূপ রুচিবশে কামকথা শ্রবণ-কীর্তন করিতে করিতে সহজেই কাঁমচিস্তায় ও কাম-চরিতার্থ করিবার 
বিবিধ স্লো ভরপুর হইয়া উঠে, তদ্রপ যাহারা জড়ব্ষিয হইতে মুক্ত হইয়াছেন, যাঁহাদের ভোগের বা 
জাড়ত্যাগের যাবতীয় সঙ্কপন-বিকর বা মনোধর্শ বিদুরিত হইয়াছে, তাহারা জড়ভাবনা-পথের পরপারে যে শুদ্ধ- 
সন্বোজ্জল কেবল-পেবোশ্ুথতাঁময় চিত্তবৃত্তি আছে, তাহাতে রুচির সহিত অপ্রাকৃত কষেঃর বিষয় সদ্গুরুর নিকট 

হইতে অবণ ও অনুক্ষণ তাঙুকীর্ভন করিতে করিতে আষ্টকালীয় লীলার স্মরণ করিতে পারেন। 
পষ্টকাল-লীল| অষ্টকালে বাঁ অষ্টযামে বিভক্ত হইয়াছে £:(১) নিশাস্ত (রাত্রের শেষ ছয় দণ্ড ), (২). 
গ্রতঃকালে (প্রাতে প্রথম ছয় দণ্ড), (৩) পূর্বাহ্ণ (ছয়দণ্ড বেলা হইতে দ্বিপ্রহর দিবস পর্যন্ত), (3) মধ্যাহ্ন 
(দ্িগ্রহর দিবগ হইতে সাড়ে তিন প্রহর পর্য্যন্ত ), (৫) অপরাহ্ণ (সাড়ে তিন প্রহর দিবস হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ) 
(মধ্ধ্যার পর ছয়), (৭) প্রদোষ (ছস্বদণ্ড রাত্রি হইতে মধ্যরাত্র পর্যান্ত ) ও (৮) রাত্রি ( মধ্যরাত্ত 


নন 





(৬) সাং 
হইতে সাড়ে তিন প্রহর রাত্রি পর্যন্ত )। মধ্যাহুলীলা ও রাত্রিলীল! ছয় ছয় মুহূর্ত; অন্য সকল লীলাই তিন তিন 





মুহূর্ত । দুই দণ্ডে এক মুহূর্ত 

সাত্বত পঞ্চরাত্রের অন্যতম ‘সনৎকুমার-সংহিত!’ ও ‘পন্মপুরাণ, প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত এই অষ্টকালীয় লীলার 
কথ! অনর্থমুক্ত অধিকারিগণ শ্রীপুর আদেশ-ক্রমে প্ুরুমুখে অবণ করিতে পারেন। শ্রীল নূপগোস্বামী প্রভু 
অষ্টকালীয় লীলানদন্ধে যে কএকটি শ্লোক গ্রথিত করিয়াছেন; তাহা অবলম্বন করিয়াই গ্রীল কবিরাজ গোস্বামী 
প্রভু ভ্রয়োবিংশতি সর্গবিশিষ্ট ‘প্রীগোবিন্দলীলাম্‌ 
ছুরবগাঁহ। ইহ! কাঁম-ক্রোধাদির বশীভূত সা! 
গোবিন্দলীলামৃত ১ম সৰ্গ ৩য় শ্লোক £:_“অরাধার প্রাণবন্ধ প্রক্চের চরণপন্ের প্রেমসেব!-_ যাহা ব্রহ্মা, শিব, 
অনন্ত-প্রমুখ মহাপুরুষগণের অজ্ঞেয়, যাহা ব্রজের রাগাম্সিক ও তদনুগজনের গাঁড় লালদা-দ্বারাই একমাত্র লভ্য, 
অধোগ্ষ্জ প্রীক্ষ্ণের যে অপ্রাকৃত মানসী সেবা ছার! সেই প্রেমসেব! লাভ কর! যায়, ষে মানসী সেবা শ্রীগুরুর 
্রান্ত শুদ্ধ-চেতনের ভূমিকায় কীর্তনমুখে অকুত্রিমভাবে স্মতিপথে উদিত হয়, 
ভাবিত সেই নিত্য কৃষ্চরিত্র অর্থাৎ প্রাত্যহিক লীলাকে এখন 
বিশেষভাবে কীর্তন করিবার জন্য নমস্ক'র করিতেছি ।” এই উক্তি হইতে দেখা যায়, এই অষ্টক্কালীয় লীল| কি 
ছুরবগাঁহ বস্ত। অন্তাভিলাষরত, বিষয়বাসনায় সর্বদা কি, কাঁমক্রোধাদি-্বারা অভিভূত, নালা জড়ীয় সংকল্প- 
" দূরের কথা! স্বয়ং অনন্তদেব, শিব, এমন কি ব্রহ্ধাপ্রমুধ মহাপুরুষগণের 


আন্গত্যে ভাবনার পথ অতি 
রাগমার্গের পবিকগণের ছারা অনুক্ষণ পরি 


বিকল্পের দ্বার] প্রতিহত ব্যক্তিগণের পক্ষে ত 
পক্ষেও এই লীলা দুরধিগম্য । 


যাহার! রাগাঁত্মিক্জনের অন্ুগ বলিয়া কৃত্রিম অভিমান প্রদর্শন পূর্বক অস্তরে নানাপ্রকার ভোগ ও ত্যাগ 


বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত, নান! অনর্থে অভিভূত, তাহাদের পক্ষে অষ্টকাঁলীয় লীলা করত্রিমভাবে স্মরণ-মনন 
করিবার অভিনয় ভক্তিদ্রেবীর চৎণে অপরাধের যে কতদূর ফল এবং জগজ্জগ্লালের আদর্শ) তাহা আত্মমঙ্গলাকাজ্জী 
স্ুধীগণের বিচাধ্য। যাহারা এইরূপ গুহ তম বস্ধকে_গুহতম ভজনকথাকে যথাতথ! যেভাবে সেভাবে ছড়াইবার 


বা অন্শীলনের নামে ভোগ করিবার চেষ্টা করেন, তাহারাই প্রাকৃত-সৃহজিয়া। কোন দিনই তাঁহাদের কৃষ্ণলীলায় 


গ্রবেশ-লীভ হইবে নাঁ। মধুমক্ষিকা ষেরূপ স্বচ্ছ কাঁচভাপ্ডোপরি বপিয়াই ভিতরের মধুর সংস্পর্শ পাইয়াছে’, কল্পনা 
স ডগমগ’ মনে করিয়া প্রকৃত কুষ্ণলীল1- 


করে, কৃত্রিম লীলাম্মরণণথের পথিকগণও সেইরূপ আপনিই আপনাকে 'র£ 
রস হইতে চিরতরে বঞ্চিত থাকে। তাহাদের মৌখিক 'তৃণাঁদপি সুনীচতা? 'রাধারানীর (1) কৃপা যাক্রা। 


Rr ভজন সনার্ত 


প্রভৃতির অভিনয় কেবল সতোগম্ী চিত্তবৃত্তি হইতে উদিত বিকার বিশেষ, তাহা এচ্ছন্ন প্রতিষ্টাশাময়ী কপটতা, 
ভঁক্তিপথের চির-অগঁপশ্বকূণ। 

একশ্রেণীর প্রাক্কত-মহজ্িয়া-মল্রদায় নৈশলীলা হইতে 
থাকেন। কিন্তু পপ ভক্তিবিমোদ ঠাকুর মহাঁখন শ্রীর্পের বিচার অনুসঃণ করিয়| নিশান্তলীল। হইতেই অষ্টকালীয়- 
লীলার সেবা আরম্ভ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। শরীকবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রগোবিন্দলীলামুতে শ্রীল রপগোষ্বাযী 
প্রভুর অষ্টকালীয় লীয়|-বিষয়ক শ্লোক্াবলীর সংক্ষেপ কগিয়া একটি গ্রোকে অষ্টকালের কোন্‌ কোন্‌ সময় কোন্‌ কোন্‌ 
লীলা অহুশ্বত হইয়| থাকে, তাহ! প্রদর্শন করিয়াছেন। ভাহীতেও নিশান্ত ব| কুপ্রভদ্দ-লীল| হইতে নিত্যলীলার 
সেবামুগীলন করিবার কথ! আঁছে। যথা :_ষিনি নিশান্তে অর্থাৎ গীত্রি-শেষে প্রেয়মীগণের সহিত কৃ হইতে 
গোষ্টে অর্থাৎ নন্দগ্রামস্থ নিজগৃছে প্রবেশ করেন, যিনি প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে গোদোহন ও ভোজনাদি লীলা 
করেন, যিনি পুর্বাহে গোচারণ ও সখ|গণের সহিত বিহার করেন, খিনি মধ্যাহ্ন ও রাত্রকালে বন্মধ্যে শরীরাধার 
সহিত বিলাস করেন এবং যিনি অপরাহু-কালে গোঠে গমন ও গ্রদৌষে অর্থাৎ রজনীমুখে স্বহৃদ্‌গণের সহিত ক্রীড়া 
করিয়া থাকেন, সেই আরুষঃ আমাদিগকে রক্ষা করুন। 

প্ীগোবিম্দলীলামুতের প্রথম সর্গে (১) নিশান্তলীলা, দ্বিতীয় হইতে চতুর্থ সর্গ পর্য্যন্ত (২) প্রাতলীলা, পঞ্চম 
হইতে সপ্তম সর্গ পর্যন্ত (৩) পূর্বারুণীলা, অষ্টম হইতে অষ্টাদশ সর্গ পর্য্যস্ত (৪) মধ্যাহ্ন লীলা) উনবিংশ সর্গে 
(৫). অপরাহুলীলা, বিংশ সর্গে (৬) সায়ংলীলা, একধিশ সর্গে (৭) প্রদোষলীল। এবং দ্বাবিংশতি ও অয়োবিংশতি 
সর্গে (৮) রাত্রিলীলা! বর্ণিত হইয়াছে । এই অষ্টকাঁলীয় লীলার প্রত্যেক লীলাতেই শ্রীরাধার অস্চরীগণের দ্বার 
শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলনচেষ্ট! বগিত হইয়াছে। অষ্টকালীয় লীলা সথীগণের কৃষঃ অপেক্ষা শ্রীরাধার 


কাততন-্মরণ আরম্ভ করিয়া 











সহিতই অধিকতর কাঁধ্য। শ্রীপাধাকে শ্রীরুষণেরে সহিত মিলন করাইবার জন্যই তাঁহাদের সর্বতোগুখী চেষ্টা। 


তাহার] শ্রীরাধীর সেবায়ই ব্যন্ত। গ্ররাধার সহায়ত| করিয়াই তাহারা. স্থখী। নিজেরা কষ্চের সহিত মিলিত 
হইব বা পৃথগ ভাবে কৃষদর্শন করিব-_এরূপ দুর্বব দধি শরীরাধিকার অন্থুগা গে।পীগণের নাই । যখন তাঁহার! নিশাস্তে 
আরাধারুষের নিজাভন্দ করিতেছেন, তখনও তদ্দার1 আ্রীরাধারই স্থখোৎপাদনে চেষ্টান্বিতা। পাছে শ্রীরাধার 
সহিত গোপনে কৃষ্ণের মিলন-কথা গুরুজ্জম জানিতে পারিয়। শ্রীরাধিকাকে প্রতিরাতে কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতে 
বাধ! প্রদান করে, সেইজন্তই তাহারা রাত্রি থাকিতে থাকিতেই আ্রীরাধাকে জাগাইয়া দেন। 

প্রাতঃকাঁলে শীর্ণ গোষ্টে গমন করেন, সমীগণও শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার জন্য শ্রীরাঁধ!কে সঙ্জিত 
করিয়া দেন এবং গোষ্ঠ হইতে আরুষঃ আগমণ করিয়। যাহ! যাহ! ভোজন করিবেন, গেই ভোজ্যজব্য রদ্ধনের জন্য 
রাধা যশোমতীর অনুরোধে শ্রীরাধার সথীগণের দ্বারাই নন্দগৃহে আনীত হন। 
আরাধার মিলন সংঘটিত হইবে জানিয়াই সখীগণ দূতির কাধ্য ও 
প্রতি দুর্বাসার বরের ব্যাজে ও নানাছলে কুটিলন্বভীবা জটিলাকে ভুলাইয়| কুন্দলতার ভ্রীরাধিকাঁকে নন্দগৃহে লইয়া 
আসা প্রভৃতি ব্যাপার ও ললিতা বিশাখা প্রভৃতি সথীগণের শরীরাধার পাককার্য্যে নানাপ্রকার সহায়তা শ্রীকৃষ্ণের 
সহিত শ্রীরাধার মিলনেরই বিবিধ চেষ্টা মাত্র। এইরূপ অষ্টযামের অষ্টলীল৷ গম্ভীরচিত্তে অনুধাবন SR জানা 
যায়, যিনি শ্রীকৃষ্ণের মর্কজেষ্ঠ আরাধিকা, তাহার ররফমেবাদ সহায়তা করিবার জন্তই সখীগণের একমাত্র চেষ্টা । 
ইহাই ভক্তিরাজ্যের বিচার । যিনি সর্বতেষ্ট সেবক, তাহার সর্্ঘতোমুখী সেবা করাই ভক্তির পথ। 

শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলাসমূহ কবিক্না বা আরোপিত চিন্তাবিশেষ নহে। বহন 

| আধ্যক্ষিক সাহিত্যিক 

সম্প্রদায় অড়-কাঁমক্রোধে আচ্ছন্ন হইয়া অনেক সময়ই বুঝিতে পারেন না। উপন্তালিকের কল্পনা বির 
গ্ররাজ্যের চিন্তার মত তাহার! যেন অষ্কালীয় নীলাকে মনে না রহ টিক শি 


তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত 
নানাবিধ সহায়তা করিয়া থাকেন । শ্রীরাধার 


Ld 


৮ 


বণ নহে। আগে বণ, তং 


অষ্টফাঁল-লীলা j ২১১ 


50 + বিবি 


কথায় যে প্রাকৃত ব্যক্তিগণের প্রবেশ-অ'ধকার নাই, তাহা জানাইয়াছেন এবং কেশ-শেষাদির অনধিগমা। এই 
অপ্রাক্কৃত লীলা যাহাতে গ্রারুভ (চস্তাচ্ছন ব্যক্তগণের নিকট কোন প্রকারে প্রকাশিত না হয়, এক্সপ শপথ 
দিয়াছেন। “আপম ভজন-্কথা, না কহিবে যথা তথ! I 

অষ্টকালীয় লীলা ম্মরণীনুণীলন একমাত্র কুচিভু মিকায় জাঁতমধুররতি বাকিণণের দারা শুছ্ধনাম-সংকীর্তন- 


৬» EES ov Fa Ce ভি ১ + 
মুখেই সাধিত হইতে পারে। নিরপরাধে যথেষ্ট নামশ্রবণ ও তদনুকাতিন করিতে করিতে অরুজিমভাবে যে সহজ 
নামই যখন লাম-নাম, লাম-্পঃ নাম-গুণ, লাম-গরিকর ও নাঁম-লীলা। প্রকাশ করিয়া 


৯৫১ 


আপনাকে স্্রকাঁশিত করেন, তখনই স্মরণ সম্ভব হয়। খ্রবণ ব্যতীত কীর্তন সম্ভব নহে, আবার কীর্তন ব্যতীতও 

এত কাৰ্নই স্মরণক্কপে প্রকটিত; আগে স্মরণ, পরে কীর্তন বা 
বেং কীর্ভনগুখেই ম্মরণ। বণ" পরিত্যাগ করিয়া কীর্তনের 
অনুশীলন হয় লা, কীর্তন পরিত্যাগ করিয়াও স্মরণের অনুশীলন হয় না। যিনি অবণ করেন, তিনি 
বস কেন) তীহার মৃহঞ্জেই কীঠ্িত ব্যয়ের স্মরণ হয়। 
ই শ্রবণ’ মনে করেন, সেই সকল গ্রাকৃত-সাহজিক 


রর টি ০:০২, ০০ সির একাপ 
স্মরণ সম্ভব নহে। অবণই কাঁন্নরূপে 





্ 


~ 


কীর্তন না করিয়া থাঁকিতে পারেন না, দাবার যিনি ক 





আবার যে সকল ব্যক্তি প্রথমেই রূপ-গুণ-লীলার শবণকে 
চিত্ত-বৃত্তিযুক্ত ব্যক্তিগণ কো দিনই অপ্রাকৃত অষ্টকালীয় লীলাম্মণে অধিকার লাভ করিতে পারেন না। 
=! স্মরণ করাইবার আদর্শ প্রদর্শন করেন না। শ্রীনাম 

[লা শ্রংণ বা কীর্তন অস্টকাঁলীর লীলা-্ররণীমুশীলনের প্রণালী নছে। 
সদপ্তরুপাদপন্ধে সর্বতৌভাবে আত্মসমর্পন করিয়া অঙ্গ অপরাধশৃগ্য নামশ্রথণ ও নামকীর্তন করিতে করিতে 
অকপট-রুচির সহিত কীন্তিভ বিষয়ের যে স্মংণ, তাহাও ক্রমে নীম-নীম অবণ, নাম-রূপ অঁহণ, নাম-গুণ অবণ, নীম- 
পরিকর শ্রবণ নীম-লীলা। অবণ) তাহা আবার নীম-নাঁমকীর্তনঃ নামজপ কীর্তন, নাম-গুণ কীর্তন, নাম-পরিকর 
কীর্তন ও নাঁম-লীল। কীর্তন ; তাহা হুইতে কীর্তনমুখে নাম-নাম স্মংণ, নাম-প স্মরণ, নাম-গুণ স্মৰণ, নাম্‌-পরিকর 
j অত এব যেন অষ্টকাল-লীলা-স্রণের কুত্রিম অনুকরণ করিবার অভিনয় 

ইতে বিচ্যুত না নই। নামসংকীর্তন পরিভ্যাগ করিয়া স্মরণের অভিনয় 






নও প্রথ 


ভজনবিজ্ঞ সদ্গুরু 


শ্রবণ পরিত্যাগ করিয়া পৃথগণ্ভাবে ক্র 


1গ, ৩) 


ও স্মরণ, নাঁম-লীলা স্মরণরূপে পার 
প্রদর্শন করিয়া প্রকৃত ভজন-ীথ হ 

করিলে নানীর সঙ্গলাভ দুঘ ট হইবে। 
অষ্টচীল-ীলা সন্ধে ্রক্পগোষ্থামী রহ থে একাদশটি লোক গ্রথিত করিয়াছেন, তাহা সর রি 
রীন্বপাঁন্ুগবর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু “গোবিন্দলীলামুত? 5 নন বিশ্বনাথ চক্রবত্তী ঠাকুর “সংকল্প-কল্পদ্রম' ও 
ই সমস্ত গ্রন্থই সংস্কৃত শোকে রচিত। বঙ্গভীষায় লিখিত 'একা্পদ" ও 


শ্রীরষ্ণভাবমী বত" প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। 
উল ঠাকুর মহাশয়ের নামে প্রচারিত বিবিধ গছ ছু হয়! রন ভক্তিবিনোদ ঠারুর পূর্ব মহাজনগণের বিভিন গা 
বথাক্রমে সংগ্রহ করিয্া এীমরহাপ্রতুর শিক্ষা্টকলে অষ্টকালীয় লীলার সহিত সুগুক্ফিত করিয়া 'ভঙ্গন-রহসত' নামক 


গ্রন্থ ও ব্গভাষায় তাঁহার পদ্যান্বাদ প্রকাশ করিয়াছেন। লীন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গ্রীল রূপপ্রভুর 'ভক্তিরসামত- 
সিন্ধু“ আদৌ অর্ধ ততঃ সাধুসলোহথ ভজনক্রিয়া ৷ ততোহন্থনিবৃত্তি: স্যতততো নিষ্ঠা রুচিন্ডতঃ ॥ অথাসক্তি- 
সুতো ভাবস্ততঃ প্রেমাত্যদঞ্চতি। সাধকানাময়ং প্রেস: প্রাছভীবে ভবে ক্রয় শৌক-কবিত (১) অক্কা (২) 
সাধুস্দে অনর্থ-নিবৃত্তি, (৩) নিষ্ঠার সহিত ভজন-ক্রিয়া, (6) রুচি, ৫) আসি, (ভাব CLIN 
(৮) প্রেমভজন-সস্তোগ এই আটটি ভঙ্গক্রমকে যথাক্রমে অষটযায্রের অষ্টনীলা-কীর্তম-স্বরণান্শীলনের সহিত 
শিক্ষা্টকের স্নোকাটক যামাষ্টকের সাধনের সহিত এক্যতান প্রদর্শন করিয়াছেন। 


সংযোজিত করিম্নাছেন। 
প্রীমন্মহা প্রভুর শিক্ষার্টকের সথো অষ্টকালীয় লীলাকে সুস্পষ্ট করিয়া চিদ্বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রদর্শন করায় 


২১২ ডজন-সন্দর্ড 
আীরপাস্থগবর শ্রীল ভক্তিবিমোদ ঠাকুর পরং বিজয়তে আ্রীকফণগংকীর্তনম্‌! এই গৌরবাণীরই অঙ্গরণ করিয়াছেন 
অর্থাৎ রীনা মসংকী্বমসূথেই অষ্টকালীয় লীলার স্মরণ হুণীলন সন্তৰ, ইহা জমাংয়াছেন I ক, | 

শরদ্ধা, সাধুসঙ্গ, অরুজ্রিম নিষ্ঠা, দ্বাভাঁবিকী রুচি, রষ্ণাসক্তি উদিত না হইলে মাটিয়া-ৰুদ্ি লইনা র রী 
লীলা-ম্মরণ ও ভাঁবভক্তিতে অবস্থানের অভিনয় আীরূপের শিক্ষায় সর্াতোভাবে পরিবঞ্জিত হইয়াছে । এই জন্যই 
আত্মমঙ্গলীভিলাধীর সর্বাগ্রে খীমন্মহা প্রতুর ‘শিক্ষাক’ আপের “উপদেশামূত" বা ভক্তিরমাঁমূতসিন্ধুর সার-মমবেত 
এসাঁধনপথ” শরীগুরুপাঁদপন্ের নিকট শ্রবণ ও অশ্গশীলন কর] কর্তব্য। “গাছে না উঠিতেই এক কাঁনি”_-এই নীতির 
অন্থসরণ করিয়া ভঙ্জনের অভিনয়ের নামে যেন “ফাজলামি করিয়া ভজ্জন-পথ হইতে আমরা চির বঞ্চিত না হুই। 

শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের একটি উপদেশে জান] যায়_“সাধন-স্মরণ-লীলা, তাঁহাতে না কর ছেল! ৷” কৃষ্চ- 
বিশ্বত জীবের রুষম্মরণ ব্যতীত মঙ্গলের আঁর উপায় নাই। ভা: ১২৷১২৫৫ শ্লোকে_আকুফের গাগন্মনুগলের 
অনুক্ষণ স্মৃতি জীবের যাবতীয় অভদ্র অর্থাৎ অমঙ্গল বিনষ্ট করিযসা। অশেষ কল্যাণ বিস্তার করে। তাহাগ চরণ-ম্মরণে 
অন্তঃকরণ-শুদ্ধি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিরাগ-যুক্ত প্রেমলক্ষণা ভক্তি লাভ হয়।” কৃষ্ণস্থৃতি যখন বৈধ অন্ণাঁমন 
পরিত্যাগ করিয়। স্বাভাবিফ রুচি বা লৌল্য ও আসক্তি হইতে অরত্রিম স্থায়ী ভাবভক্তিতে প্রকাশিত হয় এবং যখন 
সেই ভাবভক্তি কেবল মধুর রৃতিকেই সর্ববতোভাবে বরণ করে, তখন যে রুষ্থতি, তাহাই সর্ববিধ রুষগ্যতির 
পরাঁকাঠা ॥  অষ্টকাঁলীয় লীলান্মরণ-পদ্ধতিতে জাতমধুররতি ভক্তগণেরই কীত্রনমুখে স্মরণের ভজনপ্রণাঁলী 
বিবৃত হইয়ীছে। ইহাই সর্ব্বোপাধি-বিনিশ্মুক্ত পরিনিম্্ল চেতনের মর্ব্বোচ্চ সাঁধ্য। 

অষ্টকাঁলীয় লীলান্মরণে আর একটি বিষর বিশেষ জ্ঞাতব্য। “কৃষ্ণং স্মরন জনঞ্চাস্ত প্রেষ্ঠং নিজ-সমীহিতম্‌। 
তত্তৎকথাঁরতশ্চাসৌ কুর্ধ্যাদ্বানং ব্রজে সণা॥ সেবা সাঁধকরূপেণ দিদ্ধরূপেণ চাত্র হি। তত্ডাব-লিপ্ন স। কার্ধ্যা 
ব্রলোকাহুসারতঃ ॥ ভঃ রঃ সিঃ পুর্ব বিঃ ২।১৫০-১৫১। 

বাহ, অভ্যন্তর,_ইহার ছুই ত’ সাঁধন। ‘বাহে’ সাঁধক-দেহে করে অবণ-কীর্তন ॥ “মনে? নিজ-সিদদেহ 
করিয়া ভাঁবন। রাত্রি-দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥ নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ট পাছে ত’ লাগিয়া । নিরন্তর সেবা করে, 
অন্তর্দনা হৈঞা ॥ চৈঃ চঃ মধ্য ২২১৫২-৫৩ ও ১৫৫ )॥ অনেকে উক্ত বিষয়টি অবধারণ করিতে ন! পারিয়া মানসী 
সেবীকে মনোধর্শ্ম বা মনঃকল্পনার সহিত একাকার করিয়া ফেলেন। অপ্রাক্ৃত মানসী সেবা মন:কল্পন। ব| মমোধর্শ্ম 
নহে। মনোধর্্মগত কৌতুহলও লৌল্য-পদবাচ্য নহে, উহ! আত্েন্ডিয়তর্পণ মাত্র। মনোধর্মে ‘সর্ব্বোপাধিবিনিন্মু ক্তং 
তৎপরত্বেন নির্মলম্‌। হযষীকেণ হৃযীকেশ-সেবনংট সাধিত হয় না। সেখানে সাধকাভিমানীই জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে 
কাঁধ্যত: হৃষীক অর্থাৎ ইন্ডরিয়ের ঈশ অর্থাৎ অধিপতি সাঁজিয়। কল্পনা প্রভাবে লীলা-স্মরণের নামে কৃষ্ণভোঁগের চেষ্টা 
করিয়া থাকে। হরিভোগ--হরিসেবা নে । মনোধশ্বও মানসীসেবা নহে । ইহ! বিশেষভাবে উপদি্ট ন! হইলে 
মনঃকল্পন! বা! ইন্দ্িয়ভোগকেই দুষ্ট মন মানসীসেবা বলিয়া বঞ্চন করিবার চেষ্টা করে। 

অষ্টকালীয় লীলায় মাধ্যাহ্নিক-লীলায় সুরধ্যপুজার বৈশিষ্ট্যের কথা বলিয়াছেন,--গোবিন্দলীলামৃত ৮ম সর্গ ৬৮ 
শ্লৌকে--“অনস্তর কৃশাদী “প্রিরাধা ভক্তিভরে সর্ধ্যদেবকে প্রণাম করিয়া কতাগরলিপুটে এই বর গ্রার্থন। করিলেন, 
“নিব্বি্নে যেন আমার গোবিন্দপদারবিন্দের স্ঘলাভ হয়। আপনি এই কৃপা করুন”। ধর্মমকামিগণ র্ষ্ের উপাসনা 
করিয়া থাকেন। যিনি বেদধর্্, লোক্ধর্ম, দেহধর্শ, কর্ম, আধ্যপথ প্রভৃতি স্বধর্শ জলাঞ্জলি দিয়! ব্রজরাজ-নন্দনের 
অপ্রারৃত কাঁম-সীগরে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, সেই বৃষভানুনন্দিনী জটিলা, অভিমঙ্্য প্রভৃতি আর্জনকে 
বঞ্চনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হুইবার জন্য সূর্ধ্যপূজার ছল প্রদর্শন করিলেন। যেন তিনি লোকধর্মে 


কতদূর নিষ্ঠাবতী ! বস্তুত সু্্যও যাহার আন্ঞায় জগচ্চক্র বিধান করিয়া থাকেন, লোকধাম্মিকগণকে বঞ্চনা করিয়া 
সেই গৌবিম্দর্দেবের পদীরবিন্দের সঙ্গমই তাহার কামনার বিষয় 


অষ্টকাল-লীল! ২১৩ 


প্রঞ্ধোপাসকগণ গণেশ, সুর্ধা, শিবা, শিব ও কর্মফল বাধ্য (1) বিষ্ণুর উপাসনা! করিয়া অর্থ-সিন্ধি, ধশ্ম-সিদ্ধি। 
কাঁমনা-নিদ্ধি, ঘোক্ষ-সিদ্ধি প্রভৃতি লাঁভের চেষ্টা করেন। কুন্দলতা শ্রীকুষ্ণকে প্রীবাধার সহিত মিলন করাইবার জন্য 
সেই পঞ্চোপাদনারই পরামর্থ দিলেন। প্রীকফ্ের কাম-পরিতৃধিই এই পঞ্চোপাঁসনার উদ্দেশ্য ; কারণ পঞ্চোপাসক যে 
যে উদ্দেষ্টো পঞ্চদেবতাঁর উপাসনা করিয়া থাকেন, তদ্বারা বাহিরে উপাসনার ছলন! থাকিলেও বস্তুতঃ পঞ্চদেবতাঁকে 
আজ্ঞাবাহক (০0706580115) দেবকেই পরিণত করা হয়। বিষ্ণুতব্ব কখনও বসশ্তত্বে পরিণত হন্‌ না, তাই 
পঞ্চোপাঁমকের বিষুপুজ| বস্ধতঃ গণেশ, শিব-শিবার পুজারই অন্যতম হইয়া পড়ে। জীব গণেশাদি কৃষ্ণণক্তিদ্বার| 
নিজের কাম পরিতপ্থি করাইয়া লইতে চাইলে বস্তুতঃ এ সকল দেবতারই কপট কপ] বা মায়ায় মুগ্ধ হইয়া! পড়ে। 
কেন-ন| তব্বতঃ এ সকল দেবতা কুষ্ণেরই সেবক ও আজ্ঞাবাহক-_ কুষ্ণেরই কাঁম-মরবরাহকারী। তাই কৃষ্ণ কুন্দলতাঁর 
পরামর্শে পঞ্চদেবতার উপাসনার ছলনায় তাঁহাদের দ্বারা নি্জ কামাগ্ির ইন্ধন সংগ্রহার্থ প্রস্তুত হইলেন । স্বাংশ বিষ্ণুত 
এবং প্রকাশ-বিগ্রহগণও স্বস্ংকাপের বিবিধ সেবা বা কাম পরিতৃধি করিয়া থাকেন, কিন্তু জীব বিষ্ণুতব্বের দ্বারা সেবা 
করাইয়া! লইতে পারে না। 

কুন্দলতাঁর প্রীরুষ্ণকে রাধার নব অঙ্গে নবগ্রছের পুজার পরামর্শ বা! প্ীরাধা কর্তৃক কুষঃকে অষ্ট দিকৃপালের পুজার 
পরামর্শ প্রদান করিয়। নিজস্ব অষ্টপবীকে গ্রীরুষণের দ্বারা সম্ভোগ করাইবাঁর চেষ্টা। (গোবিন'লীলামৃত নম সৰ্গ ৯১-৯৮) 
প্রভৃতি লকলই কৃষ্ণ-কন্দর্প-যজ্ঞোংদব-বিধানের প্রয়াস, অর্থাৎ স্ব্বপ্রককারে, সর্বতোভাবে, সর্ব্বেন্দরিয়ে অগ্রারুত মদন- 
মোহন কৃষ্ণের ইন্দরিয়-তপ্তি-বাঞ্ছারপ প্রেমাই ইহাদের কাম্য। 

মধুররতিতে আঁ্র়বিগ্রহগণের মধ্যে ‘সখী! ও “মঞ্জরী’ দুইট শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। যগ্চরীগণ সথীর দাসী 


বা অনুগত! অভিমান করেন। কেহ কেহ সধীত্ব অপেক্ষা শ্রীরাধিকার দাস্তই অধিকতর শ্লাধ্য বিচার করিয়া! থাকেন। 


যথা_শ্রীল রঘুনাথ দান গোস্বামী প্রভু বিলাপকুস্থমাপসী'তে_্রীরাধার পাঁদপন্দেরদীস্ত ব্যতীত কখনও সখীত্বাদি 
প্রীর্থনা করি না। সখীত্রের প্রতি নমস্কার থাকুক, দান্তের প্রতি অনুরাগ হউক |” মঞ্জরীগণ সখী তাহার মগ্জরী, কখনও 
বলেন ন! যে ‘আমি সখী’ কখনও নিছে কৃষ্ণসেব| করিতে ধাবিত হন না। সখীর অনুগত্যে বার্ষভাবনীর সেবাই 
কৃষ্ণ-সেবার প্রকৃষ্ট প্রকার । 

স্বরূপ সিন্ধি ও বস্তুলিন্ধি-নামে দুইটি কথ! শুনিতে পাওয়া যায়। হন শরীর বা জড়ীয় বামনকোয হইতে মুক্ত 
না হইলে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। এই সুত্র শরীরের পতন বা জড়ীক্-বাঁসনা-নিম্ম্ুক্তির নামই স্বর্ূপ- 
সিদ্ধি'। এই স্বরূপসিন্ধি লাভের পর যখন ভজন করিতে করিতে এই জগৎ হইতে উৎক্রাস্ত দশ! লাভ হয়, অর্থাৎ 


যখন এই শরীরের পতন হয়, তখনই তাহা বস্তসিথি' । দশার পর আর জন্মগ্রহণ করিব না, যদি কাহারও এইরূপ 
অভিলাষ হয়, তাহা হইলে তিনি মহাপ্রভুর এই শ্লোক অনুশীলন করেন, নিদ্ধিঞচমন্ত ভগবসন্তজনোন্মুধস্ত পারং পরং 
জিগসমিষো্ভবসাগরস্ত । সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোযিতাঞ্চ হা হন্ত হস্তবিষতক্ষণতোইপ্যসাধু | সংসার হইতে অবসর পাইয়া. 
কি করিতে হইবে, তাঁহারই উত্তরে বল! হইয়াছে--“আরাধ্যো ভগবান্‌ বজেশতনয়শ্দ্ধাম বৃন্দাবনম্‌ রম্য! কাচিদুপাসন! 
বধূবর্গেণ যা কল্লিত।। প্রীমভাগবতং প্রমাণমমং গোঁ পুমার্থোমহান্‌ ৷ শ্চৈতত্তমহা প্রভোর্মতমিদং তত্রাদরে| 
নঃ পরঃ॥ এখানে ‘আরাধ্য’ শব্দের দ্বারা 'অনয়ারাধিতো! নানং হকের প্রতিপান্ত রাধার সহিত ব্রজেন্র-নন্দনের 
উপাঁসনাই ব্রজবধূবর্গের আহুগত্যে সংসারমুক্ত পুরুষগণের ভন, এ ীমাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয় ও শীমন্মহা- 
সিন্ধান্ত বিয়া উক্ত হইয়াছে। সম্পূর্ণভাবে সকল কথার সমাধান করিতে পারেন তিনি, যিনি সকল বস্তুর 
৬:১১ তাই ত্রচ্ন্দ্রনন্দন শ্রীকষ যখন উ্াধ্যময়ী লীলা প্রকাশ করিয়! রাধা-ব্রজেশতনয়-মিলিত- 
মানি “ত হন, তখনই পরমমুক্তপুরুষগণের ভজন-রহস্ত জগতে প্রকাশিত হ'তে পারে। শ্রীমভাগবত 
তনম্থরূপে ৰ tt 1শাফল, খোসা প্রভৃতি Archceology, Zoology, Botany, Chemistry 
মেদের পে ইৰজানিৰনণের গবেষণার বিষয় হইয়াছে। যাহারা বেদের এ সকল খোসার আবরণে পরিপক্ক ফলকে 


আবৃত বা! আচ্ছন্ন করিতে চাহে, তাঁহাদের পরিপক্ধ-ফলের স্পর্শ লাভই হয় না__আস্াদন ত’ দুরের কথা। 


২১৪ ভজন সম্দর্ভ 


বৈরুঠে শকিমান্‌ শক্তিমত্রবের উপর গ্রনত্ব করেন, আর মথুরায় শক্তিতৰ শক্তিমত্তত্বের উপর গ্রস্ত্ব ক 
থাকেন। আন্ত-পদাথ দিয়া অপারূতকে মপিতে গেলে মাঝে একটা অনস্তের ব্যবধান থাকিয়া যায়। দেহ ও মনকে 
“আমি ও আমার” মধ্যে 10০9170180৩ করা অতান্থ নির্বা দিত! । যিনি সর্বক্ষণ হরিভজন করেন, তাঁহার মুখে যর্দি 
ছুরিকশা-কীঞ্ভন শুনি, তাহ! হইলে নিদ্িত অবস্থায়ও হরিকার্ডম করিতে পারিব--সর্কোজ্িয়ে ছগিকীর্জন হইবে । 
অপর লোক শুনিতে ন| পারিলেও আমার কীর্ভন হইতে থকিবে। প্রমাত্মাই একমাত্র ভোগা । পরমাত্মার ভোক্তুত্ব 
ধর্ম জীবে অগুপরিমাণে আছে বলিয়া জীব পরমাত্মাকে ভোগ করিতে পারে না--অণুর মধ্যে বিভুকে পরতে পারা 
যায় না। ওথেলে| ডেনডিমোন।, লক্মলা-মজন্ন, পেখ-সাদি প্রভৃতির রস বিরু ত রস, রস সেখানে তাড়ি হইয়া গিয়াছে। 
চেতনে যদি শতকর] খত পরিমাণ গ্রীতিময়ী সেবাবৃত্তি প্রকাশিত হয়, তাঁহা হইলে মেই আত্ম কুষ্চত জন ছাঁড়। আর 
কিছুই করিতে পারে না। 

গোৌঁরান্ৈগতি না হওয়! শর্ধ্যস্ত মনুষ্য কৃষ্ণকে বুঝিতে পারিবে না। “কষে চরণাশ্র্ম করিতে হইলে 
গৌর-হন্দরের চরণাঞন্ করিতে হইবে, গৌরঙুন্দরের চরণাশ্রয় করিতে হইলে নিত্যানন্দ প্রভুর পাঁদগণা আয় 
করিতে হইবে। ছয় গোস্বামীর পদাঙ্য় করিলে নিত্যানন্দপ্রভুকে ভাল করিয়া বুঝ! যাইবে ;” তবে হিকীর্ভন হইবে। 
নিরপরাধে প্রীনাম-সংবীর্ভনেরই সর্ধেবাৎ্কর্ষ বিচীর। নাম-কীর্ভন প্রভাবেই স্মরণ মন্তব হয়। গর্ণগ্র্য।,টিত নামই 
অষ্টকালীয় নিভ্যলীলা। ন।ম-কীর্তনমুখে স্মরণ ন! হইলে নামীরসাক্ষাৎকার ও দেব। লাভ হয় ন|। 
নাঁমীপরাধ-কীর্মও নামকী্ভন এক নহে। নামরূপ কলিকা স্বল্পস্ষটট হইতে হইতেই কৃষ্ণাদি চিন্ময়র্লপ 
বিকশিত হু'ন, পুম্পের সৌরের ষ্যায় স্কুটিত কলিকায় কৃষ্ণের চতুঃবষ্টি গুণমৌরভ অনুভূত হয়। নাম- 
কুস্তুমপূর্ণ প্রন্ফ,টিত হইলে কৃষ্ণের আষ্টকালীয় চিন্মরী নিত্যলীল। প্রকৃতির অভীত হুইয়াও ভগতেউদিত। 


হুন। 









“আমর! এতদিন সকলের নিকট লীলাগান কীর্তন প্রকাশ করি নাই। কেন না, ইহা! আমাদের অত্যন্ত গুপ্ত 
সম্পত্তি। ইহাই আমাদের একমাত্র সাধ্য। কিছু পাছে ভূন হয় থে, অনর্থ-নিবৃত্তিই বুঝি প্রয়োজন, অর্থ-প্রবৃত্তির 
মধ্যে কোন দিনই প্রবেশ করিতে হইবে না; এই জন্য অষ্টকাঁলীয় লীল'-কীর্ভন আরম্ভ করাইস্সা দিয়াছি। আপনাদের 
এখনও সে কীর্তন শুনিবার মত অবস্থা হয় নাই, আমি ইহা! জানি। কিন্তু জানিয়! রাখুন, ভজনরাঁজ্যে আঁপনাঁদের 
এরূপ একটি বাস্তব অপ্রাকৃত আদর্শ আছে; যাহার জন্য অনর্থ-নিবৃদ্ভির প্রয়োজন । অনর্থ নিবৃত্তির পরে অর্থ প্রবৃত্তি 
অর্থাৎ চিল্লীলা-মিথুনের সেবার যে অপ্রাক্কৃত বাস্তব-রাজ্য আছে, তাহ জানা না থাকিলে হ্য় ত নিব্বিশেষবাদেই 
সকল চেষ্ট| পর্যবসিত হইতে পারে । যাহার! পনর বিশ বৎসর যাবৎ হরিনাম করিতেছেন, তাঁহার!ই এই সকল কথা 
শুনিয়া রাখুন, প্রাথমিক শিক্ষানবীশগণের এ সকল কীর্তন শুনিবার আবশ্যক নাই।” তাঁহারা এক বুঝিতে আর এক 
বুঝিবেন। ইহ! সেবোন্ুখ বিশিষ্ট আোতৃবর্গের জন্য, সকলের জন্য নহে। “আপন ভজন-কথা ) না কহিবে যথা তথা” 
আমাদের পূর্ববগুরুর এই আদেশকে অমান্য করিলে ভঙ্জনরাজ্য হইতে চিরপতিত হুইতে হইবে ।” 
(শ্রীল গ্রতৃপীদ গৌঃ ১৩) 

প্রাচীন মহীজনগণ প্রীগৌরনুন্দরের এইরূপ অষ্টকালীন লীলাম্মরণের কথা উপদেশ করিয়াছেন_:(১) নিশান্তে 
অর্থ/ৎ প্রথমযামে বা! রাত্রির শেষ ছয় দণ্ডে গৌরচন্দ্রের নিক্রগৃছে শয়ন-চিন্তা। করিবে। (২) প্রাতঃকালে অর্থাৎ 
দ্বিতীয় ঘামে বা সর্ষোদয় হইতে ছয়দ গুকাল পর্যন্ত পর্যন্ত হইতে উথান, পরমানন্দে নিজগণ সহিত স্থবাসিত জলে 
স্থখপ্রক্ষালন, তৈলমর্দিন, সান, ভোজনাদি স্মরণ করিবে। (৩) পুর্বাহ্ন অর্থ/ৎ তৃতীয় যামে বা ছয়দণ্ড বেল! ত 
দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত ভক্তগৃহে গমনার্থ অতি উৎসুক জীগৌহ্দরের চিন্তা করিবে। (৪) মধ্যাহ্ে অর্থাৎ চতুর্থ যামে বা 
দ্বিপ্রহরের পর দেড় প্রহরকাল গঙ্গাতীরে শরীগৌরস্ুন্দরের অতীত আশ্চর্য্য কেলি চিন্ত! করিবে। (e) কঃ অর্থাৎ 
পঞ্চম যামে বা! সন্ধ্যা পর্যন্ত নানা কৌতুকপূর্ণ নবদ্ীপনগরে ভ্রমণ স্মরণ করিবে। (৬) সায়াহে অর্থাং তা < 
সন্ধ্যার পর ছয় দণ্ড কাল নিজ মন্দিরে শ্রগৌরহুন্দরের সুন্দর ও মধুর প্রত্যাবর্তন চিন্ত! করিবে OER 
সপ্তম যমে বা মধ্যরাজ্জ পথ্যস্ত শীবাসগৃহে প্রিয়জন-পরিবেষ্টিত মহাপ্রভুর স্মরণ করিবে। (৮) নিশা অর্থাৎ অষ্টম ষামে 
বা মধারাত্র হইতে দেড় প্রহর রাজি পথ্যস্ত নিজ রসাননদে পরিপূর্ন শ্রগৌরস্থন্দরের সম্ধীর্তনোৎসব চিন্ত। করিবে টি 

, অষ্টকাঁল-লীলা। সমন্ধে শীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত শ্রীভজন রহস্ত টিটি : 








জক্মোদস্শ দ্যুতি 
লীলাপ্রবেশ-পিচাৱ 


ভক্তগণ এখন ব্যাকুল হইয়| পড়িয়াছেন__মাঁর কোন কথা ভাল লাগে না। একদিন তাহার? সজলনেড্রে প্রভৃর 
পদে গিয়| পড়িলেন। 'স্থরে বহু ভাব উঠিতেছে বাহে কিছু প্রচাশ করিতে পাঁরিতেছেন না। দীনভাবে কেবল 
অশ্র-বিমর্্দম করিতেছেন। তাহাদের ভাব দেখিয়া শীগুরুদ্ের বলিলেন যে, শীকফলীলায় প্রবেশোপায় অবলঘন কর। 
তাহার উপায় শ্রীদাসগোস্বামী প্রভু মনঃশিক্ষার দ্বিতীয় শোকে নি করি ধা 


কিল কুরু ব্র্ে বাঁধারুঞ প্রচুরপরিচধাামিহ তহ্ু। শশীসুনূং ননদীশ্বরপতিস্থতত্বে গুরুবরং মুকনপপ্রেঠতে ম্মর গরম 


জশ্রং নন্র মনঃ॥”__শান্মোজ ধর্ত্াধর্শ বিচার লইয়া দিনপাত না করিয়। শাস্মযুক্ত ত্যাগপুর্বাক স্বীয় লৌভ-ক্রমে 
রাগাহ্ুগা-ভক্তি সাধন কর ) রজে রাধাকুফের প্রচুর পরিচর্য্যা কর ব্রজরসের ভজন কর। যদি বল ব্রজজরস ভজনের 
উদ্দেশ কে বলিবে? তবে বলি, শুন-__বুন্দাবনের প্রকটাস্তর-ধামকণ শরীধাম নবগীপে শচীগর্ভে যিনি উদদিত হইয়া- 
ছিলেন, দেই গ্রাঁণনাথ শচী হৃতকে সাক্ষাৎ নন্দীশ্বরপতির পুত্র বলিয়া জান কষ হইতে কোন ক্রমেই তাহাকে 
ততবাস্তর মনে করিও ন!। নবহীপে অবতীর্ণ হইয়া একটা পৃথক্‌ ভজনলীল! দেখাইয়াছেন বলিয়া তাহাকে নবদ্বীপ" 
নাগর মনে করয়! ব্র্গভজন পরিত্যাগ করিও ন!। তিনি সাক্ষাৎ কষ সুতরাং আর্বমার্নে যাহার তাহার পৃথক 
ধ্যান মন্দির আর করেন, -ভীহাদিগকেও তাহা হইতে নিরস্ত করিও না) কিন্তু রসমার্গে তিনি জীগাধাবলভরপে 
একমাত্র ভঙ্গনীয় এবং শচীনন্দনন্ধপে সেই ব্র্রসের একমাত্র গুরুরূণে উদ্বিত হইয়াছেন বলিয়া! তাঁহার ভঙ্ন কর। 
অষ্টকালীয় রুষ্ণ-নীলার উদ্বোধক ভাবনবক্ূপ গৌরলীলা সকল লীলার অগ্রেই স্মরণ কর এবং ভজম-গুরুদেবকে ব্রজ- 
মৃথেশ্বরী বা সখী হইতে পৃথক্‌ মনে করিও না। এইক্লপ ভাবে ভজন করিতে পাঁরিলে ত্রঙ্লীলায় প্রবেশ করিবে। 
এই কাৰ্য্যে দুইটা বিয়ের পরিদ্ুতির আবশ্তক--উপাসক-পরিদ্ৃতি ও উপাস্ত-পর্ফৃতি। সাধকের রসতব- 
জ্ঞান হইলে উপান্ত পরিন্ধৃতে হয়। উপানক-পরিষ্কৃতি সহন্ধে এগারটী ভাব আছে। তাহা জাত হইয়া তাহাতে 
স্থিতির প্রয্লোজন। এগারটী ভাব এই_১। সৰ্বদ্ধ, ২। বয়স, ৩। নাম, ৪1 রূপ, ৫। যুধ, ৬। বেশ, নাঃ 
৮। বান, ৯1 সেবা, ১০ পরাকাঠী-শ্বাস এবং ১১। পাঁলাদানীভাব। সম্বন্ধ-ভাবই প্রা্ধির ভি 
কালে কৃষ্ণের প্রতি যে ভাব যাহার হয়, তদনুরূপই তাঁহার চরম লাভ। কৃষ্ণকে ‘প্রন বলিয়। সদ বিডির 
হওয়া যায় ; সখা” বলিয়। সমধ্ধ করিলে সখা এবং পুত্র" বলিয়া মধ করিলে ‘পিতা-মাতা! । স্বকীয় পতি” বলিয়া 
সম্বন্ধ করিলে পুববনিত! হওয়া যায়! ব্র্জে শা নাউ) দস্তা সঙ্কুচিত $ উনাসকের স্বাভাবিক রুচি অনথদারে সঘদ্ধ- 
ডি হইলে বজবনেশ্বরীর অনুগত হওয়া যায়। তাহার সম্বন্ধ এই যে, ‘আমি 
কা পরিচারিকার, শ্রগাধা আমার জীবিতেশ্বরী, শ্রীকৃষ্ণ তাহার জীবিতেশ্বর ; সুতরাং প্ররাধাবল্লাভই 


a 
> 
|| 


পত্তন হয়। স্্ী-স্বতাবে পার কীয় রসে রু 
প্রীরাধিকাঁর পরিচারি 


আমার প্রাণেশ্বর। | 
শ্ীধরূপ গোস্বামী প্রভুই এ রসের গ্ুরু। তিনি শুদ্ধ-পরকীয়ভাব শিক্ষ! দিয়াছেন-_শ্রীজ্গীব গোস্বামী এবং 
রণ অনীতনেরও সেই মত। শ্রমন্সহাপ্রহুর কোন অহুচরই শুদ্ধ-পরকীয়ভাব শৃগ্ত নন । আজীবের 'নজের কোন 
9 তৎপন ৪ 
দীয় ভজন নাই, তবে তিনি দেখিয়াছিলেন যে, ব্রজেও কতকগুলি উপাণকের দ্ববীয়ভাব-গদ্ধ ছিল। 
প্রকার র্‌ সঃ সস গন্ধ প্রা হয়, সে স্থলে ব্রদের শ্বকীরভাব। সেই ভাব হইতে যাছাদের পরষ্ণদন্ধ- 
Be ্বকীয়ত্ব বুদ্ধি ঘটে, ভাহারাই স্বকীয় উপাপক। আজীব গোস্বামীর দুই প্রকারঃই শিষ্য ছিল, 
ৃ কীয়-উপাসক এবং স্বকীয় মিঙ্রিতভাবের উপাসক | এই কারণেই তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন রুচি প্রাপ্ত শিষ্য- 
ক? টা থক পৃথক্‌ উপদেশ । শঙ্গেচ্ছয়া লিখি তং কিঞ্চিং” ইত্যাদি লোচনরোচনী-গত তদীয় শ্লোকে সে কথা 
রা এ হা | স্থতরাং বিশুদ্ধ-গৌড়ীয় কপাহ্থগ-মতে বিশ্তন্ধ-পরকীয় ভজনই স্বীকৃত । 
ষ্টক ড হইয়া 





রি ভজন সন্দর্ভ 


বয়স--কফের সহিত যে স্থন্ধ হয়, তাহাতে একটি অপূর্ব স্বরূপও উদিত হয়--সেই স্বর্নপটী ব্রজ্জললনা-স্থরূপ ) 
স্বতরাং তাহাতে সেবার উপযুক্ত বয়সের অবশ প্রয়োজন। কৈশোর বয়সই বয়স--দশ বৎসর হইতে যোল বৎসর 
পর্যন্ত কৈশোর | ইহাকেই বয়ঃসন্ধি বলে। বয়ম দশ হইতে মেবোন্নতিক্রমে যোল বংসর পর্য্যন্ত বুদ্ধি পাইবে। বাল্য 
পৌগণ্ড ও বৃদ্ধ বয়স ব্রজললনাদিগের হয় না। তাঁহারা আপনাকে কিশোরী বলিয়া অভিমান করেন। 
নাম-_ব্রজললনাদিগের বর্ণনাতে সাধকের রুচিগত সেবার অনুরূপ যে রাধিকাঁসখীর পরিচাগিক], তাছার 
নামই সাধকের মাঁম। সাধকের রুচি পরীক্ষা! করিয়া শরীগুরুদেব যে নাম দিয়াছেন, সেই নামই নিত্য নাম বলিয়া 
জানিতে হইবে। ব্রজললনাঁদিগের মধ্যে নাঁমদ্ারা মমোরমা হইবে। এই বিষয় সিদ্ধ, সর্বজ্ঞ আগুরুদেব শিযোর 
রম ও ভজনরুচি দ্বারা নামকরণ করিবেন। ইহা কল্পনা-প্রশ্থত কোন ব্যাপার নহে। 
বূগ-তুমি যখন রূপযৌবনসম্পন্ন। কিশোরী, তখন তোমার সিদ্ধ রুচি-অনুদারেই অীগুরুদেব নির্ণয় 
করিবেন। অচিন্ত্য-চিন্ময়-র্ূপ-বিশিষ্ট| না হইলে শ্রীরাধিকার পরিচ।রিক] হইতে কেহ গারেন না। 
যুখ_শ্রীমতী রাধিাই যুখেশ্বরী ; আীরাধিকার অষ্টখীর মধ্যে কাহারও গণে থাকিতে হইবে। শিষ্তের রুচি- 
ক্রমে শীগুরুদেব নির্ণয় করিবেন । শ্রীললিতারগণে যাহার! আছেন; শ্রীললিভার আজ্ঞ।ক্রমে শ্রীযুথেশ্বরীয় সহিত 
লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। অনেক জন্মের ভাঁগাক্রমে যুথেশ্বরীর অন্থগত হইতে বাঁসনা জন্মে, স্থতরাং 
আরাধিকাঁর যুখেই সমপ্ত ভাগ্যবান সাধক প্রবেশ করেন। শ্রীচন্্রাবলী প্রভৃতি যুথেশ্বরীও শ্রীরাধামাধবের লীল। 
সম্পাদনের জন্য যত্ববতী--বিপক্ষ-পক্ষ হুইয়া রস পুষ্টি করিবার জন্য তত্তস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ শ্রীমতী 
রাধিকাই একমাত্র যুথেশ্বরী । আ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র-লীলা-অভিমানময়ী। যাহারা যে সেবা, তাহাঁতেই তীঁছাঁর অভিমান । 
গুণ--ঘিনি যে সেবা করিবেন, সেই সেবার উপযোগী নানাবিধ শিল্প-কলাঁয় অভিজ্ঞত্যাঁদি, তদনুরূপ গুণ ও বেশ 
গুরুদেব নিদ্দিষ্ট করিবেন। 
আজ্ঞ|_নিত্য ও নৈমিত্তিক-ভেদে আজ্ঞা ছুই প্রকার। করুণাময়ী সখী যে নিত্যসেবা আজ করিবেন, 
ভাহা। নিরপেক্ষ হইয়! অষ্টকালের মধ্যে যখন যাহা কর্তব্য তাহা করিবেন। আবার উপস্থিত অন্য কোঁন দেবা 
প্রয়োজনমত আজ্ঞা করেন, তাহা নৈমিত্তিক আজ্ঞা, তাহাও বিশেষ যত্রের সহিত পাঁল্য। 
বাস-ব্রজে নিত্যবাসই বাস। ব্রজের মধ্যে কোন গ্রামে গোগী হইয়া জন্ম হয়, আবার গ্রামাস্তরের কোন 
গোপের সহিত বিবাহ হয়; কিন্তু কৃষ্ণের মূরলীরবে আকষ্ট হইয়া, সখীর অনুগত হইয়া তাহার রাধাকুণ্তস্থ কুণ্ধে একটা 
গোষ্টবাটীর কুটারে, বাঁস করিতেছে--এই অভিমান-সিদ্ধ বাঁসই বাঁস। পরকীয়ভাবই নিত্যসিদ্ধভাব। 
সেবা তুমি শীরাধিকার অন্চরী__তীহার সেবাই তোমার দেবা। তাহার দ্বার! প্রেরিত হইয়া নির্জনে কুফ- 
সন্নিধানে গেলে, কৃষ্ণ যদি তোমার প্রতি রতি প্রফাঁশ করেন, তুমি তাহা স্বীকার করিবে না_ তুমি শ্রীথাধিকাঁর দাসী 
শরীবাধিকার অনুমতি ব্যতীত কৃষণসেবা! স্বতন্ত্র হইয়| করিবে না। রাঁধারুফে সমান নেছ রাখিয়াও, শ্রীরাধিকা 
প্রেমে কৃষ্ণের দাস্য-প্রেম অপেক্ষা অধিকতর আগ্রহ করিবে__ইহাঁরই নাম ' নোনা? রা টা রর র দাস্ত- 
তোমার নেবা। শ্রীবূপদামোদরের কড়চা অনুসারে শ্রীদাস গোস্বামী « রান দি ন সেবাই 
নির্ণয় করিয়াছেন হে সেবার আকার 
রাকা্ঠশবীস-উদাস-গোহািএছ বিলাপনহমাছল১-২১,, 
1 নাতি করিয়াছি, এখন মি | 
কর। তোমীর কৃপা ব্যতীত আমার প্রাণ, বা ব্রজবাস বা কষদান্তেই বা বি ইন আমাকে কপাবিধান 
বাকি আছে? হা গোঁকুলচন্ 1 কই 


হাঁ মধুরম্মিত স্বপ্রসূন্ন মুখারবিদ্দ | হা কপার! তুমি যেখানে প্রণয়ের সহি 
আমাকে প্রিয়-সেবার জন্ত তথায় লইয়। রাখ। চাল পি 


শ্লোকে পরাকাষ্ঠার ব্যাখ্যা করিয়াছেন 


এপ 3 


সম্পত্তি-ব্চার ২১৭ 


লী দাসী ব্রজ্ববিদামন্ডবে ২৯ শ্লোকে পাঁলাদামীর ভাব নিক্ূপণ করিয়াছেন-_ 
“যিনি গাঢ়প্রেমরসে পরিপ্র ত হইয়া প্রিয়তাদ্বারা প্রাগলভ্য লাঁভ করতঃ প্রতিদিন ক্রমে প্রাণপ্রেষ্ঠ রাধাকৃষ্ণের 
লীলাভিমার করাইয়! থাকেন এবং বৈদথ্ক্রমে হীয় সখী শ্রীবাধিকাঁকে রসের সহিত মান শিক্ষা দেন, সেই ললিতা 

আমাকে নিজগণে গ্রহণ করুন অর্থত আমাকে পাল্য-দানী বলিয়। স্বীকার করুন। 

শ্রীনলিতার অন্য সহচরী'দিগের সহিত পাশ্য-দীমীর ব্যবহার সধদ্ধে শীল দাম গোস্বামিপ্রভুর শিক্ষা, "যাহার! 
তাদুলাপণ, পাদম্দিন, জলদান ও অভিসারাদি-কার্ষ্দ্বার! প্রিয়তার সহিত গ্রমতী রাধিকাকে নিত্য তুষ্ট করেন, সেই 
প্রাণপ্রেষ্ঠ সখীগণ অপেক্ষা সেবাকার্ষে অনস্কোচ-ভাবপ্রাপ৷ সেই বৃষভাহ্নন্দিনীর রূপমন্জরী-প্রমূথ দাসীগণকে আমি 
আশ্রয় করি) অর্থাৎ আমার সেবাকাধ্যে তাহাদিগকে শিক্ষাগুরু বলিয়া অভিমান করি।” *(ব্রজবিলীস-স্তব, 
৩৮ শ্লোক )। 


৯ 
(৩ 


অন্য প্রধান সখীদিগের প্রতি ভাব ;-“যিমি রাঁধারুষেের প্রণয়-ললিত-কৈতৃকের পাত্রী এবং যিনি কুিবা গান 
[| কোকিলের দ্বরকে তুচ্ছীকৃত করিতেছেন, সেই বিশাখা কৃপা করিয়া! আমাকে সঙ্গীত শিক্ষা প্রদান করুন। অন্তান্ত 
সকল দখীদিগের প্রতি এইরূপ ভাঁব হইবে । (ব্রঙ্গবিলান-স্তব ৩০ শ্লোক )। 
বিপক্ষ-পক্ষের প্রতি ভাঁব,_-শ্রীরাধিকার শুঙ্গারগুির নিমিত্ত সাপত্থাভাবে স্থিত ঘৌভাগা, উদ্ভট, গর্ব, বিভ্রম 
প্রভৃতি গুণে গুণবতীগণের দি একৃষ্ণ ক্ষণকাল ক্রীড়া করেন, নেই ভাগ্যবতী চন্দ্রাবলী-প্রমুধ ত্রঞ্জরমশীগণকে আমি 
পুনঃ পুনঃ বন্দনা করি। বিপক্ষ-পক্ষের প্রতি এইক্সস ভাব চিত্তে থাকিবে, অথচ মেবাকাঁলে যথোচিত পাঁজবিশেষে রস- 
পরিহাস করিতে পারিবে । (ব্রঙ্গবিলাম-স্তব ৪১ ৫ 
তাৎপৰ্য্য এই যে, “বিলাপ-কুঙ্থমাপুলিতে যেক্ধল নেবার ব্যবস্থ। আছে, সেইরূপ সেবা করিবে এবং 'ব্রজবিলাস- 
পত্রে যেক্সপ ‘ব্যবহার’ লিখিত হইয়াছে, সেইরূপ পরস্পর ব্যবহার করিতে হইবে, ‘বিশাধানন্দাদি'-স্রোত্রে 
যেরূপ “লীলাঁদি বর্ণিত হইয়াছে, সেইরূপ লীলা-চেষ্টা অষ্টকালীয় লীলার মধ্যে দর্শন করিতে হইবে) এমনঃশিক্ষায় 
যে পদ্ধতি" দিয়াছেন, দেই পন্ধতিক্রমে চিন্তকে কুঞ্চনীলায় মগ্ন করিতে হইবে? '্বনিয়মে’ যে “ভাব, প্রদ্দণিত 
হইয়াছে, সেইন্প নিয়মের দৃঢ়তা করিতে হইবে। অরূপ গোস্বামী রসতত্ব বিস্তৃত করিয়াছেন,_শ্রীগৌরহরি 


২১৭ 


তাহাকে দেই ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, এই জন্ত তিনি উপাদনায় সেই রসের কিন্ধণ ক্রিয়া হইবে, তাহ! লিখেন 


নাই-_শ্রীন দাঁসগোন্বামী, শ্রীন্বকপ-দামোদর প্রস্থুর কড়া অনুসারে তাহা লিখিয়াছেন। 


চতুৰ্দ্দশ দ্যুতি 
সম্পত্তি-পিচাৱ 
ভাবণ-সময় হইতে সম্পত্তি-সাঁভ পধ্যন্ত-ভক্তের পাচটা দশা হয় যথ!,__১। শ্রবণ-দশা, ২। বরণ-দশা, 
৩। স্মরণ-দশা, ও ভাঁবাপন-দশা, ৫। প্রেমসম্পন্তিদশা। 
শৰণ-মশ--কষ্ণকথায় অদ্ধা হইলেই জীবের বহিশ্মুখ-দশা দূর হইয়াছে, বলিতে হইবে ; তখন কৃষ্ণকণথা! শ্রবণ- 
লালসা হইয়াছে। আপন অপেক্ষা শেঠ কোন ভক্তের নিকটই কৃষ্ণন্থথ'-অবণ হয় 3 যথা ভাঃ ৪1২৯।৪০--”হে নৃপ, 
মহজ্জনগণের মুখ হইতে কৃষ্ণচরিত্রের অমবতসার নদী বহিতে থাকে ; ধাহারা একান্ত-চিত্তাহথগত-কর্ণে বিতৃষ্ণাশৃন্ত 
হইয়! দেই অমৃতসার পান করেন, তীহাদিগের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, শোক ও মোহ প্রভৃতি অনৰ্থ কখনই স্পর্শ করিতে 
পারে না।” বৃহিম্মুথ অবস্থায় কুষ্তক্ষথা-শ্রবণ এবং অন্তম্মুথ অবস্থায় কৃষ্ণকথা-শ্রংণ এ ছুয়ে অনেক ভেদ আছে । 
বহিন্ঘ্্বদিগের কৃষ্ণকথা-শ্রবণ কোন ঘটনা ক্রমে হয়, অন্থাক্রনে হয় না। সেই শ্রবণ ভক্ত ]মুখী সুতি হইয়! কোন 
ভজন ( ৬ষ্ঠ বেদ )_-২৮ 


২১৮ ভজন মন্দর্ড 


হাই মাং ই 
জনো অন্ধ৷ উদিত করায়। সেই আদ্ধা হইলে, যে কৃষ্ণকথা মহঞ্জনের মুখে শরণ হয়, তাহাই মাত্র এই 


পর্বের আবণ-দশ।। এ গর্বের এবণ-দশাও ছুই প্রকার অর্থাৎ ক্রমস্তুদ্ধ-আবণদশ। এবং ক্রমহীন-শ্রবণদশ। | রুষলীল। 
অস্ংলগন্ূপে শ্রবণ করার নাম 'কমহীন” অব্যব্দায়ি-বুদ্ধিতে রুষণলী 
পরম্পর সম্বন্ধ উদিত হয় না, স্বতরাং রাসোদয় হয় না। 
ক্রমশুদ্ধ শ্রবণ-দশ।--ব্যবদায়াত্মিক। বুদ্ধির-মহিত 
উপযোগী হয়। অষ্টকাদীয় নিত্যলীলা এবং জন্মাদি নৈমিতিক-লীল1 পৃথক্‌ বরিয়া শ্রুত হইলে, ক্রমন্তদ্ধ-অবণ হয়। 
এই ক্রমশ এবণই এই ভজনপৰ্কে প্রয়োজন । ক্রমুদ্ধ লীল| শ্রবণ করিতে করিতে লীলার মাধুর্য প্রকটিত হয় এবং 
শ্রোতার হৃদয়ে রাঁগাস্থগা-প্রবৃত্তি উদিত হয়। তখন শ্রোত|মনে কদেন_-আহা ! স্থবণের কি আগ্চর্য্য সখ্যভাব ! আমি 
তাহার নায় সধ্যরসে কৃষ্ণসেবা করিব-এট প্রবৃত্তির নাম “লোভ । লোভের সৃহিত ভ্রজবাদীর ভাঁবে অনুগত হইয়া 
রুষণভজন করাকে ‘রাগান্তুগ] ভক্তি’ বলিয়ছেন। সখারসের না দাস্তাদি চারি রসেই এই গ্রকাঁর বাঁগাগুগা ভক্তি 
তাঁহ। শুদ্ধ প্রাকৃত বলিয়া মনোহর হয় 3 তাহাতে প্রবেশ বরিতে 
শিষ্কের মনোভাব 


লা শ্রবণ করিলে অসংলগ্ন হয়--লীলা-সকলের 


যখন অংলগ্ররূগে রুষণলীলা শবণ হয়, তখনই রসোদয়ের 


আছে। কৃষ্ণলীল।র নিত্যত্ব অন্তুভব হইলে ; 
ব্যাকুণতা জন্মে। প্িগুরুদেব শিকে সাধকগত পূর্বোলিখিত একাদশী ভাব দেখাইয়া দেন। 
"ও লীলার রগ্রকতা! লগ্ন হইলেই অবণ-দশ। পূর্ণ হইল ; তখন শিষ ব্যাকুল হইয়া বরণ-দুখা লাভ করেন। 
বরণ-দরশী--চিত্তের রাগ উক্ত একাদশ ভাঁবরূপ শৃঙ্খলদা৭ লীলায় মগ্ন হইয়াছে ; শিষ্য ত্রদন করিয়া 
গ্রগুরুপাদপন্মে পতিত হন, তখন গুরু সবীরূপে উদিত হম এবং শিষ্য তাহার পরিচারিক!। গোপবধু ক্বফ্ণসেবার 
জন্য ব্যাকুল, গুরু সেই সেবার পরাঁকাঠালধ। ব্রজললনা ; তখন শিয্যের মুখে যেরূপ ভাবের কথা হয় তাহা গ্রেমাভো 
মকরন্দাধ্য স্বরাজ, ১১-১২ গ্রোকে বর্ণিত হইয়াছে_-“হে রাধিকালিকে, তোমার নিকট পতিত হুইয়া দন্তে তৃণধারণ- 
পুৰ্ব্বক এই অধমজন যা| করিতেছে--তোমার দাস্তামবৃত সেচনপূর্ব্ষ এই স্থদুঃখিত জনকে জীবিত কর ; যিনি দয়াময় 
তিমি শরণাঁগতকে ত্যাগ করেন না--এই শরণ!গতফে তুমিও দয়! কর, ত্যাগ করিও না, আমি তোমার চরণাঁক্লগত 
হইয়া ভ্ৰজযুগলের পবা! করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি।” এইরূপই “বিরণ-দশা" | গুরুত্ধপ। সখী তখন তীঁহাঁকে ত্রদবাস 
করিয়া কৃষণনামাঅরপূর্ববক লীলা স্মরণ করিতে আজ্ঞা দেন এবং শীঘ্রই মনোবাঞ্। মিদ্ধ হইবে বলিয়। আশ্বাস দেন। 
ক্মরণ-দ্রশী-কষ্ এবং তীর নিজ অভীষ্ট প্রে্উজনকে সর্ব ম্মরণপূর্ববক সেই সেই কথায় রত হইয়া সর্বদা 
ব্ৰজে বাস করিবেন, শরীরে ত্র্জবাঁ করিতে অসমর্থ হইলে, মনে মনে ব্রজবাঁস করিবেন; রাগাত্মিক! ভক্তিতে খাঁহাদের 
লোভ হয়, তাঁহার! ত্রজগণের কার্য্যানুদারে সাঁধব রূপে বাহে এবং সিদ্ধ্নপে অন্তরে-সেবা করিবেন । বৈধী ভক্তিতে 
শ্রবণ ও উচ্চকীর্তমাদি যে সকল ভজ্ঞ্যদ বর্তমান, তত্ববিদ্গগণ এই রাগানুগ1ভক্তিতেও সেই সেই অদ্দের উপষোগিতা 
আছে, বলিয়া জানিবেন। (ভঃ রঃ মিঃ পূর্ব ২ লঃ ১৫০-১৫২ শ্লোক )। 'ব্রজখাসের অর্থ এই যে, অপ্রাকৃত ভাবের 
সহিত নির্জন-বাঁসই ত্রজবাস । সংখ্যার সহিত হরিনাম করিতে করিতে অষ্টকালীয় সেবা করিতে হইবে) সমস্ত 
দেহযাত্র৷ বিরোধী ন! হয়, এইরূপ বিবেচনায় ভৎসদ্ধে সমস্ত ক্রিয়া মেবাস্ইকুলভাবে যথানুরূপ করিবে। চিত্ত রাগান্থগ! 
ভক্তিলাভ করিবার সময়েই স্থির হইয়া থাকে, কেননা, চিত্ত রাগগদ্ধে যদি ব্রজাভিমুখ হয়, তবে রাগ।ভাঁবে আর 
তাহার বিষয়ের প্রতি গতি থাকিবে না) তবে যদি উৎপাতের আঁশঙ্ক। থাকে, তবে প্রথমেই ক্রম অবলম্বন ই । 
স্থির হইয়া গেলে আঁর উৎপাঁত কিছু করিতে পারিবে না। প্রতিদিন নির্দ্মনে কিয়ৎকাঁল বিষয়ে(ৎপাঁত ত্যাগ 
ভাবের সহিত নাম করিবে। ক্রয়ে ক্রমে এ কার্ধোর সময়-পরিমাণকে বৃদ্ধি করিতে হুইবে। অবশেষে 
সময়েই এক অভ্ভুতভাৰ উদ্দিত হইবে, তখন উৎ্পাঁত নিকটে আসিতে ভয় করিবে। যে পৰ্য্যন্ত উৎপাত নি 
উৎপাঁতের অতীত অবস্থার সম্ভাবন। উদিত না হয়, ততদিন পর্যত্ত এরূপ করিতে হইবে। চি 
ভাবের সহিত নাম এইরূপ--প্রথমে চিত্তের উল্লাদের সহিত নাম করিয়া, উত্বাসে মঘতাঁ যোগ করিতে 


| সম্পত্তি-বিচার ডি 


হইবে। মমতায় বিশরস্ত যোগ করিতে হইবে? ক্রমে ক্রমে শুদ্ধভাব উদ্বিত হইতে হইতে ভাবাঁপন দশ! আসিবে । 
২০ রা মী ভাখাননকালে শুন্ধভাবের উদয় হয়_-তাহাই “প্রম'--উপাসক-নিষ্টাক্রম এই । 
এই ব্যাপারে উপান্ত-নি্ঠ একটা ক্রম আছে। তাহা এই--যদি অনুচিত গ্রেমদ্শ। লাভের ইচ্ছা থাকে, তবে 
মনঃশিক্ষাঞ ওয় শ্লোকের উপদেশাস্থসারে ভজন করিতে হইবে ।_-প্যদি রাগের সহিত ব্রজে বাম করিতে ইচ্ছা কর 
এবং সন্মে জগ্মে ব্রদযুগলের সাক্ষাৎ অর্থাৎ বিবাদ-বিধি বন্ধন সহিত পারকাীয়-পরিচয্য। করিতে ইচ্ছা! কর, তবে শ্রীশ্বরূপ 
ও গণগহিত আপ ও শরীদনাতনকে স্পগ্রেমের সহিত নিত্য স্থরণ কর ও গুরু্ণা-সখী বলিয়া প্রণতি কর।» 
তাংগর্য্য এই খে, দ্বকায়-রনে সাধন করিয়া ফলকালে সমঞরন-রদ হয়। তাহাতে যুগলসেবার সঙ্কুচিত ভাব হইয়া 
পড়ে) সুতরাং ই্রদ্বন্ধপ, এক্স ও এ্রীননাতনের মত হ্থণারে শুধ-পরকীয়-অভমানে ভঙ্গন কর। আরোপকালেও 
ভুদ্ধণাঁগকাগ ভাবযাত্র অবলম্বন করিবে । পারকীয় আরোপে পারকীয়-রতি এবং পারকীয়-রতিতে পারকীয়-রস হইবে। 
তাঁহাই ব্র্গে অপ্রকট-লীলার নিত্যরষ। 

অষ্টকাঁলীর লীপায় 
বলিয়াছেন--“কঞ্লীল। সম্পুর্ণ 
করিয়া শুদ্ধ অপ্রারুত তবে প্রবেশ অসাধ্য) 
যায় না। আবার যদি কেহ অপ্রক্ুত ভাব প্রাপ্ত হই অর্থাৎ শিক্ছতরবধ্যে থাকিয়া! তাহ! বর্ণন করেন, তবুও তাহা শব্ধ" 
মলক্রমে বিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণ হয় না। যদিও ভগবান্‌ স্বপ্নও বলেন, তথাপি শ্রোতা ও পাঠকদিগের প্রগঞষোষে তাহাদের 
পক্ষে প্রতীতি দোববু হুইয়। পড়ে ; এমতাবস্থায় এই রসসমূদ্র দুব্বিগাহ, কেবল তটস্থ হইয়া তাহার কগামা 
প্রকাশ করা যায়। 

মধুর রস অপার--ঘতল ও হুব্বিধাহ্‌। রুষ্নীলাই তদ্রন ; কিন্ত শীক্বফে দুইটা অসীম গুণ আছে, রি 
আমাদের ভরসা স্থল-+তিনি সর্ববশক্তিদম্প্ন ও ইচ্ছামন্্। যাহা অতল, অপার ও ছুবিবগাহ, তাহাও তিনি সঙ্ধীর্ণ 
প্রাপঞ্চিক জগতে হেলায় আনিতে পারেন। প্রণঞ্চ অতিশয় তুচ্ছ হইলেও তিনি তাহার সর্বোৎকৃষ্ট ভাব প্রপঞ্চে 
আনিতে ইচ্ছা করেনঃ সুতরাং অপ্রাকত নিত্য সধুর-রলবসা লীহা তাহার কৃপায় প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন। 
মাথুমগ্ডল অগ্রারকত প্রপক্কাতীত ধাম প্রপকে সায়া অবতীর_কিরূপে শামিল 


জিজ্ঞান্ত হইতে পারে না, কেননা অবিচিন্তযণক্তি-ক্রিয়াকে মানবের বা দেবাদির পরিমিত-বুদ্ধি কখনই বুঝিতে 


সমর্থ নয়। ব্রজনীলাই প্রপঞ্চাতীত সব্যেংচ্চ লীলার প্রকট ভাব--তাহা একমাত্র শ্রীরূপান্গ গুরুকপাতেই সহজে 





Cc 


চিন্নু, স্ৃতরাং অতল ও অপার--প্রপঞ্চত ব্যক্তির পক্ষে অতল, কেননা, প্রপঞ্চ ভেদ 
গার, কেননা, অপ্রাক্ৃত রস এত বিচিত্র ও মব্বব্যাপী যে, পার হওয়া 


Xl 
এ 
এ 





লভ্য হইতে পারে, ইহাই একমাত্র ভরসা । 
গ্রকটলীল! ও অগ্রকটলীলা এক বস্ত। যাহা এখানে প্রকট, তাহাই সম্পূর্ণরূপে প্রপঞ্চাতীত রাজ্যে আছে। 

কিন্ত গ্রগঞ্চ বন্ধলীবের তদক্থীভব, তটস্থ ম্ঃণের প্রথম অবস্থায় লীলা যেরূপ অস্ভৃত হয়, আবার ক্রমে যত পরিপাক 
হইতে থাকে, ততই অঙুভুতি পরিষ্কার হয়--ভাবাপন-অবস্থায় অন্থভৃতি নিশ্মল হয়। স্মরণ দশায় বহু সাধন করিলে 
এবং এ সাধনকালে ভাবাঁপন-ষোগ্য চেষ্টা থাকিলে স্মরণ-অবস্থাক্গ ভাবাপন-অবস্থা হয়। স্মরণ-অবস্থায় ষে অন্থভব্গত 
গ্রাপঞ্চিক ছুষ্টভীব থাকে, তাহা সম্পূর্ন বিগত হইলে আপন দশ! উপস্থিত হয় । হুযোগ/রূপে ম্মরণদশায় যত 
শু্ব-তক্তির সাধন হইতে থাকে, শুদ্ধভাক্ত ততই কপ! করিয়া সাধকচিত্তে উদিত হইতে থাকেন। ভক্তিই একমাত্র 
কষ্ণাকষণী, স্থতরাং কষ্ণকপাক্রমে স্মরণদশ। চিন্তাগত মল ক্ৰমশঃ দূর হয়। যথাঁ__ভাঁঃ ১১ ১৪।২৬ প্োকে_ যেমন, 
চক্ষু অঞ্জন-সংযোগে সক্ম-বন্ত দেখিতে পায়, তজ্রণ জাব আমার পুণ্যকথার শ্রবণকীর্ভনাদি-দ্বার! পরিশুদ্ধ হইয়। অতিস্ুন্ম 
(আমার স্বরূপ ও আমার লীলার যথার্থ্য) দর্শন করে। ভ্রঃ সং ৫1৩৮__এপ্রেমীগন দ্বার! রঞ্জিত ভক্তি চক্ষু-বিশিষ্ট সাধুগণ, 


যে অচিন্ত্যগুণ-বিশিষ স্যামনহ্ুন্দর কৃষ্ণকে হৃদয়ে অবলোকন করেন, সেই আদিপুরুব গোবিন্দকে আমি ভজন করি । 


ই ভজন মন্দর্ড 


ভাবাপমশাশায় অগ্রাকত দৃষ্টিশক্তি উদিত হয়, তখন ভক্ত নিজপদী ও যুধেশ্ব্ীকে দর্শন চস 
কৃষ্ণকে দেখিয়াও যে পর্য্যন্ত তাহার লিদ্ ও খুলদেহ-বি'বংসরূণ সম্পতিশ্দশা না হয়, দে পৰ্য্যন্ত অনুক্ষণ অমভৰ 
হয় না। ভাবাপন-দশায় জড়ের সুলদেহ ও লিদেছের উপর শুদ্ধনীবের আধিপত্য জো, কিন্ত কৃষ্ণ র্লপা পূর্ণ 
হইলে যে অবস্থা হয়, তাহার অবান্তর ফল এই যে, জীবের সহিত প্রাগঞ্চিক জগতের সদ্ধ সম্পূর্ণরূপে 
বিচ্ছিন্ন হয়। ভাবাপন-দশার নাম 'ববূপপিগ্ি এবং সম্পর্তি-দশা হইলে ‘বস্তমিদি! হয়। 

বস্তুসিদ্ধিইহ| অব্যক্ত । কিন্ত প্রীর-কুণ! হইলে উপলব্ধির বিষয় হয়। ভাবাপন-অবস্থায় ভক্ত যাহা দেখিতে 
পান, তাহা! ব্যক্ত করিয়াও কোন ফল নাই, কেননা ব্যক্ত করিলেও তাহ! শ্রোত| অম্তুভব করিতে পারিবে ন|। 
্রীনপপ্রভূ স্বরূপ-পিদ্ধ বযক্তিগণের লক্ষণ সন্ধে বলিয়াছেন (ভঃ রঃ সিঃ পূর্বাতলঃ ২৯ ও ৪ লঃ ১২ ঞ্জোক)-- 
“জাতভাব ভক্তে ষদ্দি বহিদুরাচারের ন্যায় কোন প্রকার বৈগুণ্যও দেখা দ্বায় তথাপি তাহাতে অন্বয় করা কর্তব্য 
নহে; কারণ, কৃষ্ণেতর বিযয়ে অনাসক্কিহেতু তিনি সর্ধতৌভাবে কতার্থ হুইয়াছেন। যাহাদের চিত্তে এই 
নব প্রেম উন্নীলিত হন তাহারাই ধন্। তাহাদের ক্রিয়ামুদ্ধা শাক্্বিদ্গণেরও অতিশয় দুর্ববোধ্য। যাহার। 
ভাগ্যবান্‌ তাহাদিগেরই চিত্তে এই নবীন প্রেম উদিত হয় কিন্তু শান্্ববিদ্গণের নিকট এই নবীন প্রেমের সুষ্ঠু পরিপাটা 
ছুরব্গ|হ।” শ্বরূপ-সিদ্ধিকাপে মহাঞ্জনগণ এবং কৃপা-দর্শনসময়ে ব্রহ্মাদিদেবগণ কখন কথন দর্শনাঙ্ছপারে শুবাদিতে 
বর্ণন করেন, কিন্তু তাহাদের বাঁক্যাভাবে সংক্ষেপ হয় এবং নিগ্মাধিকারিগণের পক্ষে অস্ফুটরূপে প্রকাশ পার । সে সকল 
বিচারে ভক্তের প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণ কৃণ! করিয়া যে প্রকটলীলা উদিত করিয়াছেন, তাঁহ| অবলম্বন করিয়া ভজন 
করিতে হইবে। তাহ।তেই সর্বপিদ্ধি হইবে। অল্প সময়ের মথে) নিষ্ঠাযুক্ত ভঙনকারীর নিকট গোকুলেই গোলোকের 
কুত্তি হইবে। গোকুলে যাহ! আছে, তাহাই গেলোকে আছে, কেননা, গোকুল ও গোলোক অভিন্ন তত্ব। 
প্রাপঞ্চিক দ্রষ্ট দিগের চক্ষে যে মকল মায়া-প্রত্যায়িত ব্যাপার উদ্দিত হয়, তাহ! শ্বরূপ-সিদ্ধির সময়ে থাকে না। যে 
অধিকারে যেরূপ দর্শন তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া ভজন করিতে হয়_ইহাই কষে আজ্ঞা। আজ্ঞা পালন করিলে তিনি 
কূপ! করিয়া ক্রমশঃ নির্মল দশন উদিত করাইবেন। 

ভক্ত চতুষ্টয় এক্ষণে সমস্ত বিষয়ে নিঃসংশয় হইয়াছেন। নিজের-একা?খভাঁব শ্রীকষ্ণলীলায় ন্দররূপে সংযোগ 
করিয়া ধীরভাবে ভঙ্জন করিতে লাগিলেন। শ্রীহরিদাগ ও শরমধুমদ্ল দাসের নির্খল হৃদয়ে দাস্ত ও মধ্য প্রেম উদিত 
হইল। তাঁহার! শ্রীনবদ্বীপধামে জাহ্বীতীরে হুবৈষবের স্ধে কালযাপন করিতে লাগিলেন। শ্রীষশোঁদা জীবন 
দাস ব্র্জমণ্লে শ্রীনন্গরামে যাইয়া ভজন করিতে লাগিদেন। তাঁহার স্বরূপে বাৎসল্য-রস থাকা গ্রীনন্-যশোদার 
আহগত্যে বাৎসল্য-রসে ক্ৃষণতঙ্গনই তাহার কুচিপ্রদ হওয়ায় কিছুদিন তথায় ভীন্র উৎকঠার সহিত খ্রীনাম-ভঙ্গন 
করিতে লাগিলেন। এ্রমপ্রাকত দাস শ্ররাধাকুণ্ডতটে ্রজ্জ-দ্বানন্দমখ্দ-কুণ্ডের নিকট শ্রললিতাকুগ্ডের তটে 
এক কুটারে বিয়া নিরস্তর নাম-ভজন করিতে লাগিলেন। তিনি মধুর 
আক্রষ্ট হইয়া নিজ-ম্বরূপে মধুর-রস জানিয়! শীরাধাকুণ্ড আয়ে অষ্টকালীয় 
আর গৃহে প্রবেশ করিলেন ন|। 

শ্রীল বাবাজী মহারাজ কিছুদিন পরে আমায়াপুরে ফিরিলেন এবং 
আহরিকথা শুনাইতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে শ্রীনবদীপ-ধামের 
কিছুদিন পরে ব্রজ-মওলস্থ শ্রীংশোদাজীবন দাস ও শ্রীঅগ্রারত দাসে 
করিলেন। আহা ! এক্ষণে তাহাদের ভাব বড়ই মধুর, তাহারা 
পাষাণও বিগলিত হইয়! ষায়। 

শীল বাবাজী মহারাজ শীবাসঅঙ্গনে সকলকে একত্রিত করিয়া প্রত্যহ শ্রীগৌরহরির অত্যত 


-রসে পরকীয়।-ভাবাশ্রয়ে ভজন-চাতুর্য্যে 
লীলা স্মংণ করিতে লাগিলেন। কেহই 


খহরিদাস ও মধুম্দল দাসকে নিরস্তর 


তচমতকারী 


lh 


রি 
k সম্পত্তি-বিচার ৬ 
ভৌম-লীলামূত অবণ করাইতে 


লাগিলেন। কিছুদিন শ্রীগৌর-লীলা রি | 
১০93/2157 শ্রবণ করিয়া ত ভ 
যাইতে লাগিল। ষ বণ করিয়া তাহাদের ভাবোংকষ দেখ! 


5 রি চা দাম, মখা, বাংসল্য ও মধুর এই রমচতুয়ে ভন করিতেছিলেন এবং 
তাহাদের শ্বরূপেও উক্ত রম-চতুষ্টয় বিদ্যমান ছিল, কিন্ত প্রপাহুগ-গ্রবর এল বাবাজী মহারাজের প্রবল কণা 
সকলেই শ্রীগৌধহরির প্রতি অত্যন্-প্রীতিবিশিষ্ট হইলেন এবং অস্তর্ ভক্তের আয়ে ধর রাত হই 
সকলেই জীণোঁধহর়ির কণা ভি a আশ্রয়ে মধুর যার যন 
তাঁহারা ক্রমশঃ মধুর-রসে নিত্যাপ্রিত রা ওপারের কণায় রযোতকৰ লাভে কৃত কতার্থ হইলেন। 
ETL জি ঘরের অভ 110 শ্রগৌর-হন্দরের মহামহা 
রসোৎকর্ষ-লাভ করিয়া! ্রীগরাধর OT CT ৩: 
Le < দা আগদাধর প্রভুর অনুগত্যে মধুর-রসাশ্রিত হইয়া অস্তরঙ্গ-:দেব। লাভ করিয়াছিলেন। 
হ হাগাও শ্রারপা হুগ প্রবর শ্গুর্পাদপন্ের প্রথল ক্পায়ন মিজ্র-স্বক্ধপন্থ রসাপেক্ষ। রসোৎ্কষ লাভে মহাকৃতার্থ হইয়। 
শ্ীগৌরহগিএ-রুপা বেশিষ্ট লাভ করিলেন। খুধাধ্য লীলাপর বিপ্রলম্ত রলোৎকর্ষ প্রদানই শ্রীগৌরহরির কপ! 
বৈশিষ্ট্য । একমাত্র প্রীগৌর-পাধরগরবর ই্রনধপাঙছগ গুরুণাদপন্রের কৃণার়ই সম্তব। তাঁহারা গায়ের জোরে মহাশক্তি 
প্রকাশে অন্যরমাত্িিত ভক্তকেও মধুর-পারকাঁন্ন রসপ্রদানে শ্রগৌরহরির-অনপিতচর মহাসম্পদের অধিকারী করিতে 
পারেন। অন্য কাহারও কোন ভগবদাবতাবের রপিকভক্তগণের পক্ষে যাহা একান্ত ছুঃদাধা, ইহাই প্রীপাস্থগ 
শগৌগহরির ভক্তের বৈশিষ্ট্য।  মহানৌভাগ্যক্রমে দেই ভক্তচতুষ্টয শুভক্ষণে শ্রীল বাবাজী মহারাজের ন্যয় 
শ্রার্পাঙ্গগপ্রবরের সঙ্গ ও রুপ! লাভ করিছ্জাছিলেন । তাই মহা অসম্ভব দুঃসাধ্য ব্যাপারও আজ মন্তবপর ও সুসাধ্য 
হইয়| মহাফলপ্রন্থ হইয়াছেন। ধন্য সেই শ্রীগ্ুকুপাদপনু, ধন/মহামহাবধান্যপ্রবপ্ণ প্রভু শীগোরহরি, আর ধন্য সেই 
তাহাদের কৃপালন্ব-ভক্ত-চতুষ্্। সেই মহা-পৌভাগ্য লাভ করিয়া কৰে কৃত রুতার্থ হইব ! হায় সেদিন কি আপিবে! 
সে সৌভাগ্য কি লাভ করিতে পার্িব! মহামহাবদাত্যপ্রব্র প্রগৌরহরি ও তন্তক্ষগণের অপরীশীম ও অহৈতুক 
দীনবাৎসল্যই একমাত্র ভরদা। ধন্য সেই ভক্ত চতুষ্টয ! তাহারা সর্বক্ষণ ভাবে বিভোর হুইয়! শ্রীহরিনাম করেন। 
কখন নৃত্য করেন, কখন কীদেন, কখনও হান্ত করেন, কখনও বা! ভূমে বিলুন্তিত হইয়া হা গৌরহরি ! 
বলিয়! আবার হুঙ্কার করিয়া উঠেন ও উন্মাদের স্তায় বিচরণ করেন। তাহাদের ভঞ্জন-মুদ্র। আর কে বুঝিবে ! তাহারা 
অত্যস্ত বিনীত ও বিমল চরিত্র ; ভঙ্গনে দূ । কেহ প্রদাদ সানিলে বা কোন দ্রব্যাদি আনিলে আবশ্যকমত 
গ্রহণ করেন। কাদিতে কাঁদিতে ষে'লক্রোশ নবদীপধাম পরিক্রমা করেন। হরিনাম গ্রহণকালে চক্ষে দরদর 
ধারা, কণে গদগদ বচন এবং শরীরে রোমাঞ্চ লক্ষিত হয়। অতি অল্পদিনের মধেই তাহাদের ভজন সিদ্ধ হইল। 
শ্রীগৌরহরি কৃপা করিয়া তাহার অপ্রকট লালায় তাহাদিগকে অধিকার দিলেন। ক্রমে ক্রমে একে একে তাহাদের 
ভজন-দেহ শ্রীধামের রজের মধ্যে রহিল। 

জয় সুরূপ-রূপ-সনাতন-গ্রীজীব-দাস-রঘুনাথের গ্রতু শ্রী হরি । 

গুর-কফ-বৈষবের কপাধল ধরি” । এ দীন অধম ছার বহু যত্ব করি'॥ 

ভজন-সন্দর্ড গ্রন্থ করিল রচন। গুরু পুণিমাতে গ্রন্থ হৈল সমাগন॥ 

টৈতন্তান্থ চারিশত বিরাশি মালেতে। শ্রীক্পান্থগ ভঙ্গনাশ্রম নিবাসেতে ॥ 

মহাবদান্তবর গৌরা্বপদ বিনি। অন্ত কিছু নাহি জানে যেই মহাগুণী ॥ 

এই গ্রন্থরাজ পড়ি” পাইবেন রম। অন্তথ। এ গ্রন্থে কারো না হবে; প্রবেশ ॥ 

ষদ্দি বা না জানে কেহ সুসিদ্ধান্ত-সার। এই গ্রন্থ পাঠে হবে প্রবীন সবার ॥ 

শ্রন্ধা-করি যেই জন নিত্যপাঠ করি, । সংসার সাগর হ'তে যাইবেন তরি? ॥ 

অনায়াসে কৃষ্ণভক্তি করিয়া সাধন। গৌর-প্রেম-রসার্ণবে হইবে মগন ॥ 

রূপানুগ মহাজন-শভি-সমন্থিত। স্থুসিদ্ধান্ত মহ গ্রথিত॥ 
ভক্তি-রস্‌-সমুত্রের মহারতুগপ। জনম সার্থক হ’বে করি আহরণ! 
ল্য রুতন। হৃদে রাখি স-যতনে করিবে পূজন ॥ 
এই মহাগ্রন্থরাজ অমুল্য 

ভি, গৌর-শশি। মহাপ্রেম রত্ুধন পাইবেক বসি। 

নকল কলুষ ছাড়ি অভিজিত 
সফল ভক্তের পদে করিয়া! মিনতি। প্রার্থনা করয়ে 


ইতি ভঞ্জন সন্দর্ভ নথ বষ্ঠবেদ্যে সম্পূৰ্ণ ও সমাণ্। 
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